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এপজ্াবন? 


অঙ্গবলিমেয়-র ভোগতন্ত উৎখাত করে 

প্রকৃত জনমনজাগরণই 

যদি হয় বিশ শতকের প্রধান রাজনোতিক সংহিতা, 
তবে ছাবও আজ 

মান্টমেয়-র উপভোগতন্ত্র খতম করে 

ব.হত্তম জনগণ-আভিজ্ঞতায় গতি পায়-_ 

এই তার শিল্পনীতির প্রাচীন অনংজ্ঞা ॥ 


পাত 


গোচ্ঠীর হিতার্থে ও মঙ্গলকামনায় 

একদা যে যৌথ ক্রিয়া-অনভ্ঠানের শুরু, 
মনুষাজাতির সামাজিক মুন্তসাধনায় আজও তার 
মুল সত্রগুলর পুনরুজ্জীবন ঘটে 

যোথ কর্মসফলতায়.॥ 


গত দেড়-দুশো বছরে আধ্ুঁনক সমাজ-আন্দোলনের'হাত. ধরে 
ছাঁব আজ 'নতান্তই ছবি নয় আর, 

ব্যান্তর একক উদ্যম ও পাঁরকজ্পনা, 

অর্জন ও প্রাণবস্তুর খণ্ডদৃশ্যই নয়, 

সমাম্টজীবনের সমূহ চাক্ষুষ উপাদান 

ব্যবহার ও বিকাশেই আজ তার মস্ত ॥ 


ছবকার আজ সে-ই, 

যাবতীয় বৈজ্ঞাঁনক পদ্ধাত ও প্রকরণ ব্যবহার করে 
পাঁরপার্বের কায়েমী দৃশ্য-উপাদানের 

সমান্তরাল এক দৃশ্যভাবনা যে গড়ে তুলছে, 

এবং এই সৃস্টিপ্রাক্রয়া 

যখন যৌথ আভজ্ঞতায় প্রসারিত হয়, 

তখনই বহযস্তরসাক্রয়তার এক গাঁতিশনল মাত্রা সেখানে বুস্ত হয়, 
যাবতীয় সংস্কার-সীমানার বাইরে মনন্ত হাওয়াবাতাসে 

ছ'বি তার প্রাকৃত ভাষায় কথা বলে, 

জেগে ওঠে সার্বিক তৎপরতায় ॥ 


সে-হসেবে ছবি আর নেই সে-ছবি ॥ 


এবৰবহয়ে ষাআাছে 


এ বইয়ে 

সমাজ ও সময়চেতনার স্পম্ট অনুক্কমে 

পৃথিবীব্যাপী সক্রিয় শিল্পসাধনের সেই সব ইতিবৃত্ত, 
রাজনৈতিক অক্ষবদল ও সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের 

প্রকীত ও পরিবর্তনসাপেক্ষে 

কার্ধকরা ভাষা-অন্বেষার 

সেই সব পাঁরবার্তত দিশা ও আঁভব্যান্ত, 

নান্দনিক অনুশীলনের সময়োচিত সংগঠনপ্রণালীর 
রূপান্তীরত আচারবাদ্ধি ও সম্প্রসারিত ক্ষে্র-অভিজ্ঞরতীর 
বহুরকম তথ্য ও সংবাদ থেকে 

এঁক্যবদ্ধ ঘোষণা ও কর্মসুচি, সমবেত ফতোয়া ও ইন্তাহারসহ 
আধুনিক শিল্পধর্মের নানাবিধ গুরুতর বিতর্ক ও হ্যান্তগঞ্পের 
ক্রমসাষুজ্যে 

সেই প্রাচীনা মর্মকথাই আছে-_ 

যার এরীতহাঁসক সাক্ষাস্বরূপ 

ছবিরও আধুনিক সংজ্ঞা 

ব্যান্তর সাহসী নির্জন সামর্থয থেকে ক্লমেই 

যোথ উদ্ভাবনে প্রসারিত হয়েছে, 

একক অভিনয় ক্রমশ 

সমবেত অংশগ্রহণেই প্রাণ ফিরে পেয়েছে ॥ 


এ বইতে 

ইতিহাসের গাঁত ও র্মাবকাশের সনত্রে, 

তার আবহ-উত্তেজনার মুখর ক্যালেপ্ডারে 

আধুনিক সমাজবিজ্ঞানভাবনার সংগ্রাম অংশন 

সেহ সমস্ত অনালোচিত শিল্পকর্মার 

সময়ানুপ্রাণিত আবিচ্কার ও আনান্দত কর্মসংগঠন ঘিরে 
বহুতর মানীসক আভযান ও বৈজ্ঞাঁনক তত্োৌপলব্ির 
বিস্তারত কাঠামোয় 

সহকমাঁ লেখকের সারবান আলোচনা থেকে 

বহুবিধ চিঠিপন্র ডায়োরর পৃজ্ঠা ও আন্তারক জীবনকথার 
শাথল বনোটেও 

এই সাধারণ নীতিসত্র বুঝে নিতে 

কোন অসুবিধা নেই যে 

সময় ও সমাজ-রাজনশীতির গাঁতপ্রকীতি ও 

বিকাশসত্রের ধর:তাই না-পেলে 

ছবিছাবাও আজ বৃহত্তর সমাজজ বনে প্রবেশের পথ পায় না কোন, 
সামাঁজক উপযোগ ছিন্ন হলে পড়ে থাকে শুধুই খড়ের কাঠামে।, 
সুফলা সৃম্টি ও কার্যকরা উপযোগতত্ত্ের 

এই এঁতিহাসিক দ্বন্দ্-প্রযোজনায় অংশ নাশীনলে 
আধাঁনক ছাঁবরও যাবতীয় আঁত প্যান 

অধবা-ই থেকে যায ॥ 


নিবাঁচিত রসগ্রাহকের নিচ্কিয় অবলোকনের 
যাবতীয় সীমাশনদ্ধি ভেঙে 

সবাধিক মানুষের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতায় 
কার্ধকরাঁ অংশগ্রহণের সজীব তাৎপর্ষে 

ছবি আজ মৃখ্যত গণমানাঁসক, 

ছাপাছাবির প্রসারপ্রযুস্তির যোগ্যতর ব্যবহার থেকে 
বিস্তৃত দেওয়ালছবিতে ব্যবহারিক ভাষাশৈলীর 
মনোযোগা চচাঁ ও প্রয়োগে, 

জাগাঁতক সম.হ বন্তু-উপাদানের 

রুপান্তরিত দৃশ্যানষ্ঠান থেকে 

যৌথ চেতনাক্রিয়ার 

লুপ্ত সামাঁজক ভূমির প্দনরাবিচ্কারে 

ছবি আজ উদ্দেশত রাজনোতিক ॥ 


বস্তুত এ দুই মলাটের ভিতর 

আছে সে-ই রাজনোতিক ছবিকথা'__ 
সজনক্রিয়া ও সমাজপ্রাক্রয়ার 

পারস্পরিক উপযোগ-সংঘাতে লব্ধ 
নতুনতর ঘন্দ্ববিকাশে যা 

প্রকাশমনক্তির নিরন্তর'আস্ছা খজে পায়, 
বস্তুত এই সে ছবির রাজনশীতি-_ 
সামাজিক মূল্যবোধের পণাচারন্ত ধরংসেই 
যার ক্ষুরধার সম্যক খোলে, 

নিষ্কিয় সাবেশের কোন শুভাশুভ দৃষ্টিলাভ নয়, 
এইসব নিমাণকাণ্ড 

প্রাগ্রসর গণমান-ষের কার্মষ্ঠ হাতেই 
তার প্রার্থিত দৃশ্যর্প পায় ॥ 


এ [হসেবেও ছবি আর সে-ই ছাঁব নেই ॥ 


এ-ছবি উৎপাদনের নীতিসত্র আলাদা, 

সম্পক আলাদা, এমনকি ভোগবস্টনের ব্যবস্থা থেকে 
ভোন্তার চাঁরন্র পর্যন্ত আলাদা । 

এ-ছাবর বেচাকেনা চলে না- মূল্য যা-কিছ-, 

সর্ব তোভাবেই ত প্রায়োগিক। 


এ ছবি আজকের, এই ম্হূর্তের, 
ষথার্থ ই সময়প্রাণ, তাই ব্যবহার আশয প্রয়োজনে । 
চিরায়ত নয়, রীতিমতো দনতারিখসম্বালত। 
শাস্ত্রীয় নয়, ফলে প্রাতিদিনই তার 

জ্ঞা ফিরে নতুন হয়। 
এ-ছব খুবই সময়োচত, 
সময়ের বুকে বাড়াত সংযোজনও । 


প্রয়োজন থেকেই আঁবন্কার হলো- এইসব ছাপাছা'পি, 
দেওয়াল কিংবা গলিপথ, 

(পুরো আকাশটাই-বা নয় কেন 2) প্রকাশ্যে, দিনের আলোয়- 
প্রীতি জীবনের ছবি, প্রাতাট দিনের ছাব 

অন্ান্ঠিত হলো ॥ 


এ-ছাঁবর রঙ আলাদা, আলাদা চেহারা । 
লোক আলাদা, আলাদা সঙ্গ | 

সময়েরই ছাবি, সময়ের পাঁরবর্ত-্ছাঁব, 
সর্বসার্ুয় সে আজকেই, গাঁতিশীল কমণি। 


পাঁরবর্তনের পক্ষেই বরাবর ছিল, 

উপাঁচ্ছত বাধশাসনের বিরুদ্ধে 
বিরোধিতার মোট দায় ফলে সেখানেও বতায়, 
ছবি নম্ট হয়, বেআইনী, নাঁষদ্ধ হয়-_ 
সল্মাসে বিবর্ণ নয় তব, গভীর ও -র্ত । 


এগারো 


এ-ছাবির উদ্দেশ্য স্পম্ট, সাক্রয়তা চুড়ান্ত 1. 

অর্থনীত আত বাস্তব, 'কম্তু দা়ত্ব রয়েছে সীমাহীন । 
এ-ছবির শেষ নেই, দ্বাদ্বিক ও সপ্রাণ ॥. 

তার লক্ষ্য কিছু বিমূর্ত নয়, আকর-উতস সামাজিক । 
কার্ধকরাী যোগাযোগেই ইন্ট ছবির, তা-ই এখনো আন্বিস্ট ॥ 


রুদ্ধপ্রায় সামাঁজক প্রগাত-সম্ভতাবনার উৎসম:খে 
আঁবরল বৈজ্ঞানিক তৎপরতাই 

যাঁদ হয় আজকের (প্রধান রাজনোতিক দাব, 

তবে 

ক্ষীণম্লোতা মানীবক যোগাযোগ-সংঘটনের উৎসমলে 
আবরাম পাঁরকাঁল্পত দায়ত্বপালনেই 

ছাঁবর আজ পরমাপ্রগাত ॥ 


বারে 


সংকলন প্রসঙ্গে অন্যান্য 


ছবিপন্ত নিয়ে চিন্তাচর্চার বাংলাভাষায় অনাতিসাক্ুয় একটা কাগজ আছে এবং 
কাগজ ঘিরে সংব্ত যৌথতার এক পারবত“মান দশ্যপট। বস্ভুত 'পটে'র পৃচ্ঠাতেই 
এ কাজ শুরু, আপাতত শেষ হলো এইখানে । 


এক হিসেবে, এ বইও যৌথকর্ম-_-অনুবাদকেরা স্বেচ্ছায় পারিশ্রম করেছেন, মুদ্রণ- 
কমীরা চোখ জ্বেলে হরফ সেজেছেন, প্রকাশকের কথা বলাই বাহ্‌ল্য--আপাতত শেষ 
হলো সে-কারণেই । 


পাঠক জানেন যেকোন সংকলনই কাত অসম্পূর্ণ । এ বইয়ের বিষ়-উপাদান প্রা 
দুঃপ্রাপ্য, সহযোগিতা সীমাবদ্ধ গোম্ঠীর, সংস্হান খুবই সামান্য, সংকলকের উদ্বামও 
ফলে বায স্তিমত ॥ এই পর্যন্ত হলো, বাদবাকি নিশ্চয়ই পরে হবে। 


অর্থাৎ কোন সম্পূর্ণ ইতিহাস নয়। বরং ভবিষ্যতে এ কাজের অনুসন্ধানযোগ্য 
ক্ষে০্গলির সামান্য পাঁরচয় দেওয়া হলো মান্র। 


এ-বইয়ের যাবতীয় উপাদান যতদ:র সম্ভব প্রার্থমক উৎসের, ফলে একটা বড় 
অংশই তার অন্বাদ । এ কাজের আন-বাঙ্গক বাধাবিপত্তি সম্পকে সকলেই কমবেশি 
অবাঁহত আছেন, নিজেদের পারশ্রমের দাবিটুকই আপাতত করা যায় এখন। 


সংকলিত লেখাপন্রের আপন চরিগ্রভেদে উীদ্দষ্ট পাঠক «.'নে স্বভাবত ভিন্ন, 
আভন্ন গ্রন্ছনার স্রগূলি পাঠক খুজে নেবেন শুধু ॥ অনাথায় প্রতিটি রচনার উৎসই 
যথাস্হানে নিদেশশিত, টীঁকাভাষ্য দেওয়া হয়েছে পয়োজনমতে। ॥ 


বানানের বিধানে একটা সমতা রাখার চেঞ্টা হয়েছে আপ্রাণ, যাও ঘরটি সবদা 

এড়ানো যায়নি । কিন্তু বিপযয় ঘটে গেছে অনান্। বিদেশী নামের উচ্চারণে আমাদের 

জড়তা স্বাভাবিক, ফলে প্রাতিবণশকরণের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়েছে সাংঘাঁত | যেমন : 
শুরুতেই 8806181০ সম্ভবত বোদল্যার হবে। ফালপ" কাগ্রজের নাম শারিভারি 
(01009175811) ; 'র, ভ্রসনোন'াা' ছাপা হয়েছে 'এ'সনোন'যা' ; লিবতে নর, লিবেতে। এসবই 
১৬ পঙ্ঠার মধ্যে। ২৩ পৃচ্ঠা থেকে অনেক জা% স্ব জার্মান নামের আগে 'ডাই' ছাপা হয়েছে, 
প্রকৃত উচ্চারণ শড', মানে ইংরাজির "দ'। জিমারমান হবে সিমারমান (পৃ. ২৬,৩৬ ) ভোগলর 
হবে ফোগলর (প্‌. ৪৭ ), জহ্যগেন'ড বা ব/গেনড হবে 'র্যগেনড+ (পৃ 4৮, ৯৭ )। 01052- 
এর উচ্চারণ লেখা হয়েছে দৃ'্রকম-_ গ্রোসংস: / গ্রোস:, মাঝামাঝি কিছ? একটাই ঠিক। এছাড়া 


তেরো 


ভাইল্যান্ড হবে ভাইলান্ট ; সিমাপ্রাসাজমাস নর, সিমাপ্লাসাঁজমূস (প্‌. ৯৯, ১৯২ )। মোটামংটি 
ভুলের ধরন এর চেয়ে মারাত্মক নয়। এছাড়া রুশ, স্প্যানিশ ও চীনা নামেও এজাতের ভুল থাকা 
অসম্ভব নয়, পাঠক ক্ষমা করবেন। 


আরেক সমস্যা পরিভাষার। ছবিপন্র নিয়ে বাংলাভাষায় লেখালেখির ধারাই তেমন 
প্রবাহিণ' নয়, অন্যদিকে রাজনাঁতির ক্ষেত্রে কিছদ কিছ শব্দ আতিব্যবহারে জর: । এই 
উভয় সংকটে পড়ে আমাদের সমাধান যে সর্বদা সঠিক হয়েছে তা নয়, কিন্তু সম্ভবত 
অর্থাবপর্ধর ঘটোনি কোথাও । 


অতঃপর ছাপার ভুল । ছাড়, ছ;ট, চোখ-এড়ানো, যন্্রপালানো । সে প্রসঙ্গে আর 
যাচ্ছি না। গুরুতর ভূল কিছ শুধরে নিন । 
পু" ১৭-এর মাথার ছাপ হযেছে : সংযোজনা : ২৩৮১ | একেবারেই আবশ্বাস্য, শেষ তিনটি 


সংখ্যাই বাদ যাবে। 

পৃ. 4৫-এ 09৩-9/29 50566 & 00251 ৬1101085-এর প্রকাশকাল ছাপা হয়েছে ১১৭৪-৭৬। 
এ সময় ইংারজী সংস্করণের, মূল জার্মান রচনা ১৯২৬-ই৭-র। 

প্‌. ২৭২-এ চিত্তপ্রসাদের ৩০ নভেম্বর *৫৮-এর চিঠির শুরুতেই এক লাইন ছাড় গেছে__ 
“খেলাঘরের খেল বন্ধ করতে বাধ্য হয়োছ'। যোগ করে নিলে অথ" পার্কার হবে। 


শাল বোদলাযার, গেরগরঁ বুসমান, ডেভিড কানজ্‌লে ও এাড্রয়েনশ্হৈনরির লেখা 
অনুবাদ করেছেন নিরঞ্জন গোস্বামী । 

কুর্বের চিঠি, কোলভিৎসের ডায়োর, মায়াকোভাঁস্কর আপন খবর ও কথাভাষ্যের 
হাতয়ার এবং পল হোগাথ” ডোভড শাপরো, দিকোরাদ ও মেতসগার, মাও-সে-তুঙ 
এবং ধূজটপ্রসা্ : অনুবাদ করেছেন সন্দীপন ভট্টাচাষ€। 

গে গ্রোস, পিটার সেল্‌জ ও রবার্ট” উইলিয়মসের অন[বাদক দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় 
দোমিয়ে-র চিঠি ও লু সযানের নবাদক সঞ্জীব মন্ডল । 

জনন? কোলভিৎস অন:বাদ করেছেন আরম্দম চক্তবতশ । 

মায়াকোভাস্কির প্রথম দুটি লেখা শেখর কর্মকারের অনুবাদ । 

কুক্ষিনিক্সির অন্বাদক দেবজ্যোতি চক্রবতাণ | 


শেষপধক্তি নির্ঘন্ট, নিদেশিশকা, গ্রহ্ছতালিকা, পরিভাষা পারিচয় ও রাজনোতক কালপঞ্জী 
প্রত্যান্ত হলো । 


ছাঁব ছাপা হচ্ছে সাধ্যমতো । 


চৌদ্দ 


গাভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে 
«৫ বই 'িনবেদন কক্রা হলো 


লোননম্হাতর পাদদেশে 
এবহ 
শচতুপ্রসাদেল স্মৃতির ডদ্দেশে 


শে 
কৃতন্রতা 


সমন্ত লেখক-শিহ্পী ও তাদের প্রকাশকগণ। সকল অন:বাদক। ছ।পাখানার সমস্ত কমকারিগর | ফিজ্ম ও 
ব্লক তৌরর সকল শিল্পীকারিগ্ন। সুবীর সাহা । শোভন সোম। খালেদ চৌধ্রশ। সোমনাথ হোর। 
অরণি। পরিচর়। অনংগ্টুপ। কালধ্বাঁন। কাঁবতাদর্পণ। এখন এইরকম। সঞ্জীব মন্ডল । অলোক সোম। 
গোপাল মুখাঁজ। সমীর রায়। ল্যাডাল মুখোপাধ্যায়। সৌমিত্র চৌধুরী | মিলন চট্রোপাধায়। বিধান 
বিধ্বাস। বানর গ্রন্হাগার | 'পটে'র প্রথমাবাঁধ সকল বন্ধন ও শুভানধ্যায়ী এবং সাঁলল সাহা । 


লেখাপণ্র 


7103 
গার্ল বোদলাযার 


জ্ঞান দোঁময়ের যীলক্ত ১ 


ওনোরে দোিয়ে : সংযোগ্না ৬ 


ছাঁবির মীষ্ত আরও তথ্য ১০ 


পংবেোজলা ₹ 

জেল থেকে দোঁময়ে-র [চাঠি ১৭ 
0) 

পারি কমান 

গুস্তাভ কুর্বের চাঠি ১৮ 

[) 

ভেরনের 1টম 


জনন কোলাভৎস ২০ 


ব্যোথে কোলাভৎস : সংযোজনা ৬ 


মৃত্যুর সঙ্গে কথোপকথন 5 ভায়োরর গছন্বাংশ ৩৩ 
সংবোাজনা * 


ক্যোথের সময়যাল্লা ৩৬ 

(3 

গেরগগ বসমান 

বিশের দশকে জামান ও 
সাক্তয় রাজননাত 

ছ'ঁবর কর্মপ্রতায় ৩৯ 

0 

গেয়গ শ্রোস 

পদাতিকের জবানবন্দী &৮ 


গেরগ গ্রোস 2 সংবোজনা * 
প্রেমের ছাঁব ঘৃণার শৈলশ ৬৬ 


্ততিয়ো 


0 
পিটার সেলজ 

ফ্যাসিবরোধা আলোর কারিগর ৭৬ 

জন হাটাঁফজ্ড : সংযোজনা ১ 

ওয়ান ম্যান*স ওয়র এগেইনস্ট হিটলার ৮৪ 
সংবোজলা * 

জন হার্টাফল্ড ও সচিন্র মজদূর বাতা ৮৬ 

0 

পল হোগার্থ 

চত্রসাংবাঁদকতার অন্য ইতিহাস £ 

দৈনান্দনের চিন্রনাথ ৮৮ 

0 
রুশ বিপ্লবের প্রাতিবেদন 

দৈনান্দিনের নাঁথাঁচত্র ১১০ 

0 

কুক্রিনিক্সি 

আমাদের যোথদৃন্টি ৪ শি্পজীবন ১১৬ 

0 

ভ-লার্দমির মায়াকোভাস্ক 

০১ 4&-কমাঁদের প্রথম নাখিল রুশ কংগ্রেসে 
শিল্পপ্রচার সম্পর্কে গ্রাতবেদন ১২২ 

শননুন, মায়াকোভাঁস্ক বলছেন ১২৪ 

শিল্পের গ্রণতন্ত্রীকরণ সম্পাঁক্ত ফতোয়া ১২৮ 


মায়াকোভাঁস্কর আপন খবর ১২৮ 


ভ্যাদামর মায়াকোভাঁস্ক : সংযোজনা ১ 


রেমব্রাপ্টের পনবসিন ১৩৩ 


| 

ডেভিড শাপিরো 

সমাজবাস্তব শিল্পের ধারাপ্রকীত £ 
পুনার্ববেচনার প্রস্তাব ১৩৪ 

জন রাঁড ক্লাবের খসড়া ইস্তাহার ১৪৮ 
আমোরকান আর্টিস্টস* কংগ্রেসের ঘোষণা ১৫২ 


আঠাকো' 


দাাভিদ আলফোোেরো ?সকোরাস 

এক নতুন ও অখণ্ড শিজ্পধর্মের সঙ্ানে ১৫৪ 
মোক্সকোর সমকালশন শি্প-আভিজ্ঞতার আলোয় 
লাতন আমোরকার বিপ্লব ও তার দৃশ্যকল্প ১৫৮ 
ছাঁব ও ভাস্কর্ষের বৈপ্লাবক রুপাস্তর দিশা ১৯৬৬ 
আধুনিক মেক্সিকান ছাবিপন্রের এরীতিহা সক প্রাক্র্না ১৬৯ 


০ 


ডোভড কানজলে 

নতুন চিলির ছাবি £ 

বৈপ্লবিক প্রাক্রয়ার দেওয়ালছাঁব ও 
দেওয়ালনামা ১৭৭ 

0 

লু সহযন 

চীনদেশের ছাবকথা ১৯৩ 


সংযোজনা ৯ 
চিনের কাঠখোদাই £ আন্দোলনের আারও কথা ২০৬ 
ছু 

এাড্রয়েন হেনার 

শশাজপত ঘটনার রাজনশীত-পাঁরবেশ ২১৪ 
সংবোজলা ৬ 

আমাদের স্বপ্ের মিউক্কাস মেমব্রেন ২২২ 
সংবোজনা ₹ 

গ[ন্তাভ মেৎসগার 
স্বয়ংাবনাশী শিল্পের 'তনাট ইস্তাহার ২২৫ 
সংযোজলা ৩ 

ফ্রান্স £ মোঁদনের ছান্াবিপ্রব 

কথাভাষ্যের হাতম্নার ২২৭ 

সংযোজলা ৪ 

মাও ৎসে- তুঙ 

সাংস্কাতিক বিপ্লবের ভাক_ 

বড় হরফের দেওয়ালনামা ২৩৫ 


ধূঙ্জটপ্রসা মুখোপাধ্যায় 

সমসামাপ্রক ভারতীয় শিল্পকলার 

সামাজিক পটভুম প্রসঙ্গে ২৪৩ 

শে 
চন্তপ্রসাদ 

ছাঁবর 'দংকট ২৫২ 

আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলার ভূমিকা ২৬১ 
চিত্তপ্রসাদের চিঠি 

নিজের রন্তের গানে ২৬৬ 

লে 

দেবশ্রত ঘণখোপাধ্যাব 

জশবন শিল্প ও রাজনশীতির বাবধ প্রসঙ্গ ২৭৬ 
০২ 

শোভন পোম 


চাল্পশের রাজনশীত £ রাজনোতিক ছাঁব ১৮৭ 


ছৰিপত্র 


0 
দাভিদ আলফ্েরো দিকোরাস : ড্রয়িং] নামপল্লের পরে 
ফ্লাম্সিসকো গোইয়া : দি প্রিজনার, এঁচিং 0] বাইশ পচ্ঠার পরে 
এমিল নোল.ড : ক্যান্ডেল ডান্সারস, উডকাট [] ১ পম্ঠের আগে 
ওনোরে দোমিয়ে : রঃ ভ্র'সনোন্যরি হত্যাকান্ড, লিখোগ্রাফ ] ৮ পৃচ্ঠার পরে 
ওনোরে দোমিয়ে : রাস্তার গায়কেরা, লিথোগ্রাফ 0 ১৬ পৃজ্ঠার পরে 
ওনোরে দোমিয়ে : অফ“সে লাফায়েত, 'লিোন্রাফ 2] ১৭ পঞ্ঠার আগে 
ক্যোথে কোলভিৎস : সলিডারিটাট, লিথোগ্রাফ ] ২২ 
ক্যোথে কোলভিৎস : দি স্টর্ম ব্রেকস, রিভোল্ট অফ- উইভাস" 'সারজ থেকে, 
এচিং 0 ২৪ পজ্ঞার পরে 
ক্যোথে কোলভিৎস : দি মেমোরিয়াল ট: কাল লিবৃনেখ্‌ট, উডকাট 0 
৩২ পহ্ঠার পরে 
গেয়গঁ গ্রোস : দি কম্যনিস্টস ফল গ্যান্ড দি এক্সচেঞ্জ রেট রাইজেস-, ড্রয়িং 0 ৬১, 
গেরগঁ গ্রোপ £ বুর্জোয়া স্টারস আপ প্রবল এ্যান্ড দি প্রোলেতারিয্লান মাস্ট শেড 
হিজ ব্লাড, দ্রায়ং 0 ৬৮-৬৯ 
গেয়গ গ্রোস : সাকো এ্যান্ড ভাঞ্জোত, দ্রায়ং 0 ৭৩ 
জন হাটীফল্ড : আডলহফ দি সুপারম্যান, ফটোমস্তাজ ] ৮০ “জ্ঠার পরে 
জন হাটাঁফজ্ড : 'দি ফেস অফ ফ্যাসিজম-, ফটোমস্তাজ 0] ৮১ প্ঠার আগে 
ক্যোথে কোলভিৎস : পিজ্যান্টস্‌ ওয়র সিরিজ থেকে, এচিং 2 ১৬ পচ্ঠায় পরে 
ভিন্তর ও আলেকজান্ডার ভোসানিন : অক্টোবর বিপ্লবের প্রথম বাধিকণ উপলক্ষে 
মস্কো-ক্রেমলিনের বাহরঙ্গসজ্জা [0 ১১২ পৃঙ্ঠার পরে? 

কুকিনিজি : সাসৃপেনাঁডং দি কলোনিয়াল সিস্টেম [0 ১১৩ পহ্ঠার আগে 
কুক্রানাঁজ : ভ্যাকান্ট, অন ট্র্যাশ সারজ থেকে 0 ১১৩ পৃষ্ঠার আগে 
রুশ গ্যাঁজিট-প্রপ ট্রেনের একাট কামরা [] ১১১ পৃঙ্ঠার আগে 
মায়াকোভাস্ক ও মিথাইল চেরেমানখ : রোস্টা উইনডোর জন্য ২৪১ সংখ্যক 

পোস্টার 0 ১২৮ পজ্ার পরে 


একুপ 


মায়াকোভীস্ক : রোগ্টা উইনডোর জন্য ৩৩৬ সংখ্যক পোষ্টার 
১২৯ "প্ঠার আগে 
মায়াকোভাঁগ্ক : মিশ্র ব্াফে নাটকেব সেভেন পেয়ারস অফ আনক্রিন ওয়নস-এর 
জন্য পোষাক পারিকজ্পনা 0 ১৩৬ পৃজ্ঠার পরে 
চীনা রেজিসট্যান্স পোস্টার 2 ১৩৭ পৃষ্ঠার আগে 
ঘাঁভ আলফ্যেরো সিক্যেরাস : ইকো অফ: এ স্কীম [0 ১৬৮ পজ্ঠার পরে 
ইয়াং না-ওয়েই : রিস্্রিট, উড্‌কাট [2 ১৯২ পঙ্ঠার পরে 
মাই কান : স্টারভেশন, উড্‌কাট 00 ১৯২ পৃচ্ঠার পরে 
[লিরাং ইয়ংতাই : অফ-ভিউটি, উড্কাট 0 ২০০ পৃজ্ঠার পরে 
ইয়েন হান : এমিগ্রেশন, উড্কাট 0 ২০৮ পৃঞ্ঠার পরে 
আর্ট ওয়র্কসর্ কোয়ালিশন : এ্যান্ড বোবিস £ খ্যাম্ড বেবিস 
২২৪ পৃঙ্ঠার পরে 
বড় হরফের দেওয়ালনামা, ফটোগ্রাফ 0 ২৪০ পৃঙ্ঠার পরে 
চিতপ্রসা্ : লিনোকাট [0] ২৫৬ পৃজ্ঠার পরে 
চিন্তপ্রসাঘ : লিনোকাট 1] ২৫৭ পৃজ্ঠার আগে 
রামাকিষ্কর : ক্ষুধা, এচিং 0 ২৭২ পৃচ্ঠার পরে 
চিন্তপ্রসাদ : ভূথা বাংলা সারজ থেকে, দ্রায়ং 0] ২৭৩ পৃষ্ঠার আগে 
দেবব্রত মুখোপাধ্যায় : ড্রায়ং 0] ২৮০ প্ঠার পরে 
দেবব্রত মুখোপাধ্যায় : দ্রায়ং 2 ২৮৮ পজ্ঠার পরে 
সোমনাথণ্হার : উড্কাট 0 ২৯৬ পৃচ্ঠার পরে 
জয়নুল আবোদন : বাংলার মন্বন্তর, স্রায়ং ] ৩০২ পচ্ঠার পরে 
জয়নুল আবেদিন : বাংলার মন্বস্তর, ড্রায়ং 0] ৩০৩ পৃঙ্ঠার আগে 
অলোক সোম " উডভকাট 0 ৩১২ পৃঙ্ঠার পরে 


গ্রচ্ছদের ছাঁবঃ 'মাস্টী ধযাফে নাটকের জন্য মায়াবোভাঙজ্কির পোবাক পরিকজ্পনা £ সেভেন পেয়াবস- অফ- 
'সানারিন ওয়ানস-, ১৯৯৯ । 
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শার্ল বদল্যের 
শভান্বী দা ট্লিতুল্লতর তি 


এবার শুধু ব্যঙ্গচিত্রেই নয়, সমগ্র আধুনিক শিল্পের 
ক্ষেত্রেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজনের কথা আমি বলতে 
চলেছি । এমন একজনের কথা এখন বলব যিনি প্রতি- 
দিন আমাদের শহরের পোকজনকে কৌতুকে মুগ্ধ 
করেন, নাগরিক আনন্দের প্রাত্যাহক চাহিদ1 বিনি 
মেটান ও কৌতুহল বরাবর জীইয়ে রাখেন । বুঙ্জোক্সা 
ভদ্রলোক কিংব। ব্যবসাক্ী, চ্যাংড়া ছোঁড়া থেকে গৃহবধূ 
সকলেই হাসতে-হাসতে নিজের পথে চলে যায়- কিন্তু 
হায় অকৃতজ্ঞতা !-_ ভার নামের দিকে কেউ দে ও 
দেখে না । এযাবৎ কেবল তার সহশিল্পী বন্ধুরাই ভার 
কাজের গুরুত্বপূর্ণ যাবতীয় গুণাগুণ বুঝতে পেরেছেন 
এবং তার কাজ যে সত্যিই নিবিষ্ট মননের দাবি 
ব্লাখে এসম্পর্কে সচেতন হয্সেছেন । নিশ্চই এতক্ষণে 
অন্থমান করা গেছে যে আমি দোমিয়ে-র কথাই বলছি । 
ওনোরে দোমিয়ের যাকআ্াপথের স্চনাচ তেমন 
বিস্মরকর কিছু নেই । তিনি ছবি আকতেন কারণ এক 
আভ্যন্তরশণ তাগিদ তাকে আকতে বাধ্য করত- এবং 
এই তার অনিবাধ বৃত্তি । প্রথমে ভিনি উইলিক্ণম হকেৎ 
সম্পাদিত একটি ছোট কাগজে কিছু স্কেচ দেন ১১ 
তারপর আক্িল রিকুর নামে একজন ছাপাছবির 


শাল বদলের 


ব্যবসায়ী তাঁর কাছ থেকে আরো কিছু ছবি কেনেন।২ 
১৮৩০-এর বিপ্লব অন্য যে-কোন বিপ্লবের মতোই ব্যঙ্গচন্ত্রর ব্যবহারে এক প্রবল 
জোয়ার এনেছিল । ব্যঙ্গচতীদের কাছে সেই 'দিনগ্যলি যেন স্বপ্নের কাঙ্কিত দিন । 
সরকার ও বিশেষত রাজতন্মের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামের সোঁদনে মানুষ ছিল স্বভাবত 
আবেগ 'ও কোধে উদ্দীগ্ত। 'লা কারকাতুর' নামক এীতহাসিক ভাঁড়ামোর সেই 
বিশাল গ্যালারি, নাথিভুন্ধর সেই চমৎকার কামক সিরিজ, যেখানে প্রায় সমস্ত গুরত্বপূর্ণ 
শিল্পাই অংশ নিয়েছেন-_-আজ তার দিকে প্রকৃত কৌতুহলের সঙ্গে তাকানো যেতে 
পারে । ধারণ হুল্লোড়, এ এক জটপাকানো সময়-উল্লাস, কখনো আঁকিংকর, প্রায় 
হাস্যকর, কখনো রক্তান্ত এক শয়তানি কমেডি, যার পাতায় পাতায় রাজনৌতিক এলিটগণ 
ভাঁড়ের বিকট পোষাকে মিছিল করে চলেছেন । রাজতন্বের উযারম্ভের সেই বিখ্যাত 
ব্য্তদ্বের মধ্যে অনেকেই কি নেই যাঁরা এখানি বিস্মৃতির গভে তলিয়ে গেছেন? অলি- 
ম্পিয়ান মহত্তেরর 'নাশপাতি'-র আদালতজাড়িত স্মৃতই এই সমগ্র ফ্যানটাসটিক 
এপিকের প্রধান ও শীর্ধপুরুষ হয়ে বেচে আছেন । আশা করি সকলের মনে আছে 
সেই সময়ের কথা যখন ফিলিপ" (হিজ ম্যাজেস্টির ন্যায়নশীতির সঙ্গে যার বিরোধ ছিল 
চিরন্তন ) বিচারসভার কাছে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন যে কাঁটাওলা এ নাশপাতির 
মতো নির্দোষ কোন কিছ? নেই, এবং কীভাবে তিনি সভার সামনেই ছবির একাঁট [পরিজ 
আঁকেন যার প্রথমটি অবিকল রাজার মুখচ্ছাঁব এবং ব্লমশ তা থেকে পরিবাতিত হতে 
হাতে অবশেষে সেই মারাত্মক পরিণাঁততে এসে ঠেকে-হায় 'নাশঞ্মতি 1, “তবেই 
দেখুন আপনারা,” তিনি বলে ওঠেন, “এই শেষ স্কেচটির সঙ্গে প্রথমটির আদৌ কোন 
মিল রয়েছে কি?” খশীষ্ট ও গ্রাপোলোর মস্তক নিয়েও -এইধরনের পরাক্ষা চালানো 
হয়, এবং মনে হচ্ছে এদের একজনের সাথে এইভাবে এমনাকি ব্যাঙেরও মিল দেখানো 
সম্ভব হয়েছিল । এসব দিয়ে কিন্তু প্রমাণ কিছুই হয়ান । এক কার্যকর? তুলনার সাহায্যে 
আঁবিঙ্কার করা হলো প্রতাঁকটিকে : তারপর থেকে-প্রতাঁকটিই ব্যবহারের পক্ষে যথেন্ট। 
এই ধরনের প্র্যাস্টক স্ল্যাংএর সাহায্যে ধা ইচ্ছে বলা যেতে পারে বা বোঝানো 
যেতে পারে! ফলে এ অত্যাচারী ও যাচ্ছেতাই নাশপাঁতি সমস্ত দেশপ্রোমক 
রন্তাপপাস্দূর লক্ষ্যম্থুল হয়ে দঁড়াল। এবষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তারা বিস্ময়কর 
কাঠিন্য ও আত্মশীন্ত নিয়ে কাজে নেমেছিল এবং প্রশাসন যতই দঢ় প্রত্যাঘাত হানুক 
না কেন, আজ যখন আমরা এই কামিক নাথপন্রের পাতা ওলটাই, খুবই অবাক হতে হয় 
যে এমন ভীষণ এক যুদ্ধ কীভাবে বছরের পর বছর ধরে লক্ষ্যে স্থির ছিল । 


১. সম্ভবত 'লা সিলহ/য়েং (১৮২৯:৩৯), প্যারসে প্রকাশিত বাঙ্গীবদ্রুপের কাগজ--একথা টীকা 
থেকে পাওয়া-কন্তু হাওয়ার্ড [প. ভিনসেপ্টের মতে লা িলহায়েৎ ছিল শার্ল ফিলিপ'র পন্রিকা। কিন্তু 
দোমিয়ে-র কর্মজীবনের সূচনায় উইলিয়াম দকেৎ-এর নাম উঁচংভাবেই এসেছে। 

২. রিকুর-এর দোকান ছিল লযযভর্‌-এর কাছে। ১৮৩২ সালে তান 'লাতিস্ত-এর সূচনা করেন। 


জ্ঞানী দোমিয়ের যব 


কিছুক্ষণ আগেই মনে হয় আমি রিস্তান্ত ভাঁড়ামো'র কথা বলেছি । এ দ্রয়িংগলি 
সাত্যই রন্ত ও আবেগে পারিপূর্ণ। গণহত্যা, বন্দাীত্ব, গ্রেফতার, বিচার, তজ্লাশি ও 
পূলিশি পাঁড়ন--১৮৩০-এ সরকারি শাসনের প্রথম কয়েক বছরের এইসব ঘটনা ঘুরে 
ধরে এসেছে । নিজেই দেখুন : 

স্বাধীনতা, এক সুন্দরী তরুণণ, তার 'ফ্রিজিয়ান টুপি মাথায় বিপজ্জনক নিদ্রায় মগ্ন । 
আসন্ন বিপদের লেশমাঘও তার মুখে নেই । একটি “লোক' ঘোর দুরাভসান্ধ নিয়ে 
ধারে ধাঁরে তার 'দিকে এগিয়ে আসছে । বাজারের কুল বা হৃষ্টপম্ট জমিদারের মতো 
তার চওড়া কাঁধ। তার নাশপাঁতি হেন মাথার উপরে একগোছা চুল চোখে গড়ে, 
দুদকে মোটা জুলফি । দৈত্যের মতো লোকাঁটকে পিছন থেকে দেখা যাচ্ছে এবং ফলে 
তার পরিচয় অনুমান করার মজায় নিঃসন্দেহে ছাবাটির মূল্য বেড়েছে । সে তরুণীটির 
প্রীতি বলপ্রয়োগ করার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছে । 47৪৮5 5০0. 70185 %001801 
712091) ?__-ওথেলো-ফিলিপ চলেছে অসহায় কান্না ও প্রতিরোধ সত্তেও নিদেষ 
স্বাধধনভার %০। টিপে ধরতে। 

1কংবা আর একাঁট, খুব সন্দেহজনক কোন বাড়ির সামনের পথ দিয়ে অজ্পবয়সা 
একট মেয়ে হে'টে যাচ্ছে ; জনতারই একজন, কোন সাধারণ শ্যামলা মেয়ে, স্বাভাবিক 
চাতুরীর সঙ্গে সে ফিজিয়ান ট্রপাটি মাথায় পরেছে। মশীসয় এক্স ও মাসর় ওরাই 
( পরিচিত মুখ-_ অবশ্যই মাননীয় দুজন মন্ত্রী মহোদয়) এবারে নতুন খেলায় মেতেছেন 
তাঁরা বেচারা মেয়েটিকে ছে'কে ধরেছেন এবং তার কানে ফিসফিস করে অশ্লীল 
চাটুকারিতা ও কৌতুক করতে করতে তাকে ক্রমে সংকীর্ণ গলিপথের 'দিকে ঠেলছেন । 
দরোজার পিছনের “লোক”টকে একটুখানি দেখা যান্ন, তবু চিনতে কোন অস্নাবধা নেই । 
ওই এক গোছা চুল এবং মোটা জুলফির 'দিকে তাকালেই ঘথেম্ট । :স অধীর, প্রতীক্ষা- 
রত, আঃ এত দেরি কেন? 

অথবা এখানে দেখুন, স্বাধাঁনতাকে প্রোভোস্ত-এর বিচারসভায় বা অন্য কোন 
গাঁথক বিচারসভায় দোষী 'হিসাবে ধরে আনা হয়েছে । মধ্যযৃগীয় পোষাকে সমকালীন 
ব্যা্তদের বিরাট গ্যালারি এখানে । 

কিংবা এই যে এখানে স্বাধীনতাকে ট্টার চেম্বারে নিয়ে আসা হলো । তার 
কোমল পায়ের জোড় দেওয়া হবে ভেঙে, জল খাইয়ে তার পাকস্থলী অস্মস্থ করে তুলবে 
এরা এবং তারপর প্রয়োগ করে দেখা হবে আর যা যা পাঁড়নের কৌশল এদের জানা 
আছে । নগ্ন হাত, পেশীবহ?ল, অত্যাচার খেলোয়াড়দের সহজেই চেনা যায় । মশসর 
এক্স, মণসয় ওয়াই ও মণীসয় জেড--জনগণের মং যাঁরা কুখ্যাত ।৩ 


৩. এই ছবিগ-লির কোনাঁটকেই শিক শনান্ত করা বায়নি। শ'ফ্লযেরী বলতে চান যে গালি গ্রণীভল ও 
ম্লাভয়েস-কৃত, কিন্তু ২৭৬।১৮৩১-এর 'লা কারিকাতুর" পত্রিকায় একাঁট ছবি আছে দ্যক'-র, যাতে লির্বেতে 
€ ম্বাধীনতা ) প্রোভোস্ত-এর আদালতে বিচারের রায়ের জন্য অপেক্ষা করছে। 


শাল বদলোর 


এই ছাবগুলির গ্রাতাটিতেই (যার অধিকাংশই লক্ষণীয় নিষ্ঠা ও উদ্দেশ্যের াথার্থয 
নিয়ে আঁকা ) রাজাকে দেখানো হয়েছে এক নররাক্ষস, হত্যাকারাঁ, চির-অতৃগ্ত এক 
গরগাঁতুয়া হিসেবেও বা কখনো আরো খারাপভাবে । কিন্তু ফেব্রুয়ারি বিগ্লবের€ পর 
থেকে আমি আর একটি মান্র ছাঁব দেখেছি যার ব্ুরতা আমাকে আগেকার এ 
চরম রাজনৈতিক আবেগের 'দিনগলির কথা স্মরণ করিয়েছে। কারণ প্রোসিডেন্ট 
নির্বাচনের সময়ে যে-সব রাজনৈতিক ছাঁব প্রদার্শত হয়েছে, যে সময়ের কথা এতক্ষণ 
বলাছলাম তার সঙ্গে তুলনায় সেগযাল দূর্বল প্রাতচ্ছাব ছাড়া 'কিছাই নয় । এই ব্যতি- 
ক্রমটি ঘটে রূয়*র দূভাগ্যজনক হত্যাকাণ্ডের কিছ পরে ।৬ ছবির সম্মুখভাগে, একাঁট 
স্টেচারের উপর, অজন্ত্র বুলেটবিদ্ধ শবদেহ পড়ে আছে: তার পিছনে ইউনিফম 
পারিছিত, নিখত সাজপোষাকে হইীস্বিকরা উইগ ও অহংকারী গোঁফ নিয়ে সব বড় বড় 
নগরকর্তারা সমবেত | এদের মধ্যে অবশ্যই কিছ? বুর্জোয়া ড্যাশ্ডি রয়েছে যারা 
কোটের বোতামঘরে ভায়োলেটগনচ্ছ গংজে ঘোড়ায় চড়ে প্রহরা অথবা জনতার দাঙ্গা 
শার়েছ্তা করার কাজে যায়__সংক্ষেপে আমাদের বিখ্যাত বস্তার ভাষায় 88106 ৮০৪:- 
৪০০191০,-র যারা আদর্শস্বরূপ ।৭ স্ট্রেচারের সামনে বিচারকের পোষাকে হাটি গেড়ে 
বসে আছেন ফ্রা. কা.১৮ তার মুখ হাঁ হয়ে আছে যার মধ্যে দুই সারি হাঙরের দাঁতি, 
দুহাত চালিয়ে সে আয়েসের সঙ্গে শব অচড়াচ্ছে, বলছে-_“আহ 1 এই নর্মান। এ 
শুধু মৃতের অভিনয় করছে যাতে ন্যায়ের কাছে কৈফিয়ত না দিতে হয় ।” 

ঠিক একই রকম আগ্নেয় ক্রোধে 'লা কারিকাতুর' সরকারি নিগ্রহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
চালিয়োছিল এবং সেই দীর্ঘ লড়াই-এ দোমিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমি নিয়েছিলেন । 
1কংবা 'শারিভার*র ক্ষেত্রে সরকারাবরোধা ছবি ছাপার জন্য যে-অসংখ্য শাস্তিমূলক 
ফাইন চাপাঈিনা হতো, তার ব্যয়সংকুলান করার বিকলঙ্গ উপায় বের করা হয়েছিল 
অন্যান্য ছবির আতীরন্ত 'বাকুবাবদ প্রাপ্ত অর্থ থেকে । র্‌ এ'সনোন্যগ-র শোচনখয় 
হত্যাকাণ্ডের পরে আঁকা ছাবটিতে দোঁমিয়ের প্রকৃত মহত্তৰ প্রকাশ পেয়েছিল। এই 
প্রশ্টাট বাজেয়াপ্ত ও ধ্বংস করে ফেলার জন্য দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে । এ ছবি নিছক 
ব্যঙ্গচিত্ন নয়-_এ হলো ইতিহাস, সংঘটিত বাস্তব, তুচ্ছ অথচ ভয়ঙ্কর ! দরিদ্র, সাধারণ 
ঘরে, প্রোলেতারিয়ানের ঘর চিরকাল যেমন হয়, বাহুল্যবিহীন কিছু আসবাব রয়েছে, 
তার মধ্যে এক শ্রমিকের শবদেহ | পরনে তির শার্ট ও টপ ছাড়া আর কিছু নেই। 
চিং হয়ে হাত-পা ছাড়িয়ে সে পড়ে আছে, মৃত । নিশ্চয়ই হুল.স্হূল হয়ে গেছে, ঘরে 
তার চিহ ছড়ানো রয়েছে, চেম়্ার উল্টে পড়েছে, ছোট টেবিল ও কলসি স্হানছ্নুত, 
» দোমিয়ে এ ছবির জন্য (উসেন্বর ১৮৩১ ) ছ'মাস কারাদণ্ড ভোগ করোছলেন। 
১৮৪৮-এর বিপ্লব। 
১৮৪৮, এপ্রলে 'ডিপার্ট মেস্টাল নির্বাচনের সময়ে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। 


ধবখ্যাত বস্তা সম্ভবত লাফায়েত। 
“ ভ্রা্ক কারে, একজন ঘৃণিত আগ্টলিক রাজনশীতিক। 


রা 2১ ৫ ছি ০ 


জন দোসয়ের যতি 


ভাঙাচোরা | লাশের নিচে, পিঠ ও মেঝের তন্তার মাঝখানে একটি শিশুর মৃতদেহ-- 
চাপা পড়ে মরেছে বাপের জোয়ান শরীরের নিচে । এই হিমঘরের সকলই শুধু নৈঃশব্দ 
এবং মতত্যু 

এরই সমসময়ে দোমিয়ে বিখ্যাত রাজনোতিক ব্যান্তদের বিদুপাত্বক ছবি এ'কে- 
ছিলেন। দুটি সাজ 'ছিল-_একটি প্রমাণ সাইজ ও অন্যটি বুক-পর্যন্ত পোর্্রেটের । 
অন্য আরেকটি 'সিরিজ মনে হয় পরে আঁকা হয়োছল এবং এতে শুধু উচ্চসভার 
সদস্যদের ছবি আছে। বিষয়ের মূল বৈশিষ্ট্যগ্যালকে হাস্যকরভাবে আঁতরঞ্জিত 
করেও বাস্তবতায় তাঁর শিকড় এমন দঢ়মূল যে এই কাজগুলি সকল পোর্্রেট-শল্পীর 
আদর্শ হতে পারে । আত্মার সামান্যতম নাঁচতা, তুচ্ছ আযাবসার্ডাট, বৃদ্ধির সামান্য- 
তম চাতুরা, হৃদয়ের প্রাতাটি পাপ এই পাশবায়িত মুখগ্দলিতে সহজেই পড়া যায়। 
অথচ সবকিছুই জোরালো ও স্পঙ্টভাবে আঁকা, দোমিয়ে এখানে শিল্পীর স্বাধীনতার 
সঙ্গে যাথার্থেটর গুণাগুণ 'মালয়েছেন । অথচ তাঁর এই সময়ের কাজ 'তিনি এখন 
বর্তমানে যা করছেন তার থেকে অনেক আলাদা । পরে তিনি এক সহাঁজয়া দর্শন 
ও বিস্তার, পেন্সিলের মত্ত ও স্বচ্ছন্দ ব্যবহার আয়ত্ত করোছিলেন ঘা এই সময়ের কাজে 
নেই । এখানে তার চলন কখনো একটু গুর?, ওজনদার, কিন্তু সবসময়েই শুসম্পন, 
কশলী ও কঠিনভাবে যথাযথ । 

আর একাঁট খুব ভালো ছবির কথা আমার মনে পড়েছে যা এই একই শ্রেণীর 
অন্তর্গত-_“লা 'িবতে” দ্য লা প্রেস” (ছাপাখানার স্বাধধনতা )। একজন ছাপাখানার 
কম এবং তার ম্যান্তর অস্ত্র অর্থাৎ ছাপার যন্। ছাপাখানার মাঝখানে, কাগজের 
টুপি কান পর্যন্ত টেনে, জামার হাতা গুটিয়ে, তার শান্তশালী দৃ'পায়ে ভর রেখে 
দুহাতের মুঠি পাকিয়ে সে কটমট করে তাকিয়ে আছে ॥ গ্রেট মাস্টারদের ছবির 
যে-কোন শরীরী ভাস্কের মতোই লোকটির শন্তপোন্ত পেশীবহুল চেহারা । পশ্চাংপটে 
অবশ্যম্ভাবীভাবে ফিলিপ তার পুলিশবাহিনী নিয়ে দাঁড়য়ে, কি. তারা এগোতে 
সাহস করছে না। 

যাই হোক, আমাদের মহান শিল্পী বিভিন্ন ধরনের কাজ করেছেন । আমি চাই তাঁর 
বাবিধ কাজ থেকে সবচেয়ে উল্লেখযোগা কয়েকটি ছবির বর্ণনা করতে । তারপর আমি 
এই অসামান্য মান:ষাঁটর দার্শানক ও শৈল্পিক গর্ত্বকে বিশ্লেষণ করব । এবং শেষ 
করার আগে আমি তাঁর কাজের 'বাভন্ব ধরন ও 'বাভন্ন 'সারজের একটি তালিকা 
দেব) বা বলা ভালো দেওয়ার চেষ্টা করব, কারণ এই মৃহতে তাঁর শঙ্পকর্ম বস্তুত 
গোলকধাঁধা, এক পথহাঁন অরণ্যের মতো । 

“ল্য দ্যনিয়ের ব'্যা (শেষ স্নান) একইসঙ্গে সারয়াস ও করুণ ব্যঙ্গচিত্ন। একটি 
লোক জেটির সীমানায় দাড়য়ে সামনে ঝখকে পড়েছে, তার দেহ ভূমির সাথে এক 
সৃক্ষরকোণ তোর করেছে_যেন ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার আগের মৃহূত' সে নদীতে 


শার্ল বদলোর 


বাঁপয়ে পড়বে, এখনই । তার মন স্থির কারণ 'সে শান্তভাবে হাতগযুলি ভাঁজ করে 
রেখেছে এবং একটি বিশাল পাথর দড়ি দিয়ে তাল্প গলার সঙ্গে বাঁধা ৷ সে শপথ নিয়েছে 
যে সে কখনোই পালাবে না । এ কোন কবির আত্মহত্যা নয় যে তাকে উদ্ধার করা 
হবে এবং ফলে স্বভাবতই লোকে তাকে নিয়ে আলোচনা করবে । শুধ এঁ নোংরা, 
ভাঁজপড়া ফুককোটটার 'দিকে দেখুন, যার ভেতর থেকে শুকনো হাড়গ্যীল ঠেলে 
বেরিয়ে আসছে । আর এ নোংরা সাপের মতো পণ্যাচানো টাই ও গলার তঁক্ষন, 
হাড় বেরনো কণ্ঠমণি । সভ্যতার বর্ণাঢ্য সমারোহ থেকে অথৈ জলের নিচে পালানোর 
জন্য নিশ্চয়ই এই লোকটিকে দোষ দিতে কারো মন সরবে না। নদীর অন্যদিকে 
এক হন্টপষ্ট চিন্তাশীল বুর্জোয়া ছিপনিয়ে মাছ ধরার নির্দোষ প্রমোদে মন্ত। 

এবারে কজ্পনা করুন সাঁসার মতো সযর্পশীড়ত কোন জনাঁবরল মফস্বলের এক 
প্রত্যন্ত কোণ। মত্যুর হীঞ্গতবাহী একটি লোক, সম্ভবত কোন সংকার সাঁমাতর 
কমা” কিংবা ডান্তার-_ধূলোপড়া কাঠের সাপোর্ট থেকে ঝ্‌লস্ত এক বিশ্‌ঙ্ক বৃক্ষের 
তলায় গেলাস নিয়ে বসে বাঁভৎস কঞ্কালের সাথে আলাপ ও পানে বাস্ত। বাল্‌কা- 
ঘাড় (1951-81553 ) ও কাস্তে একপাশে পড়ে রয়েছে । ছাঁবর নাম ভুলে গোঁছ, তবে 
এই দুজন আত্মব্যন্ত লোক নিশ্চয়ই কোন খুনের জাল ছড়াচ্ছে বা হয়তো মরণশশলতা 
সম্পর্কে বিদগ্ধ আলোচনা করছে ।৯ 

দোমিয়ে তাঁর প্রতিভা হাজারো বিচিত্র কাজে ছড়িয়ে দিয়েছেন । যেমন তিনি 'লা 
নেমেসিস মোদকাল” নামে এক বাজে 'চাঁকংসাশাস্তরীয় ও ক্যাবিক পাকার অনুচিত 
করার কাজ পেয়ে কয়েকটি অসাধারণ ড্রায়ং করেছিলেন । তার মধ্যে একটির বিষয় 
কলেরা, সেখানে দেখা যাচ্ছে শহরের একাঁট চৌক আলো ও তাপে উদ্ভাসিত । সমস্ত 
ঘঃখশোকের দিনের মতো অথ্থবা রাজনৈতিক আলোড়নের সময় প্যারিসের আকাশ যেমন 
আয়রণিকতাবে দারদণ স্মন্দর হয়ে থাকে এখানেও তাই; শৃদ্র এবং তাপে উজ্জ্বল । 
ছায়াগ্যীল কালো ও সংস্পন্ট। দরোজার মুখে একটি মৃতদেহ পড়ে আছে। একজন 
মহিলা দ্রুত আসতে গিয়ে নাকমখ চেপে দৌড়ে পালাচ্ছে । চৌকি পারিত্যান্ত একটা 
তিন্ত চুল্পির মতো- দাঙ্গার পরে যে-কোন জনবহ্‌জ চৌক যেমন ফাঁকা হয়ে যায় তার 
থেকেও জনহাঁন। পশ্চাংপটে দেখা যাচ্ছে কুৎাসং বদ্ধাদের সিলয্যয়েট, তারা কাঁফনের 
গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে । আর নির্জনতার এই মঞ্চে একাটি হতশ্রী, কিংকত'ব্যবিম়, 
কন্কালসার কুকুর দ;পায়ের ফাঁকে লেজ ঢুকিয়ে ফুটপাথের ধুলো শঃকছে। 

পরবত দৃশ্যে দেখাঁছি জেলখানা । কালো কোট ও সাদা টাই পাঁরাহত এক অত্যন্ত 
বিদ্বান ভদ্রলোক, 'হিতকারী মানবসেবক, অন্যায়ের প্রাতকারক পরমানম্দে দু'জন 
ভাষণদর্শন অপরাধাঁর মাঝখানে বসে আছেন-_দুজনেই জড়বৃদ্ধির মতো নিবেশধ, 
বুৃলডগের মতো ভয়ানক ও পুরনো বুটজদতোর মতো নারকীয় । তাদের মধ্যে 


৯. ২৬1৫৪০-এ পলমিটেড কোম্পানি ফর দি এক্সপ্লয়টেশন অফ হউম্যানিটি' নামে ছাপা হয়। 


জ্ঞানী দোমিয়ের যুক্তি 


একজন বলছে যে সে তার পিতাকে হত্যা করেছে, বোনকে ধর্ষণ করেছে বা এমনি আরো 
কোন বাঁরত্বের কাজ। পাশ্ডিত আনন্দে চেশচয়ে উঠেছেন, “অহো, বন্ধ, তুমি কী দারূণ 
লোকই না ছিলে 1” 

দোমিয়ের চিন্তা প্রায়শই কত সিরিয়াস এবং কণ তেজের সঙ্গে তিন তাঁর বিষয়কে 
আক্রমণ করেন তা দেখানোর জন্যে এই উদ্াহরণগযীলই যথেষ্ট । তাঁর কাজের দিকে 
দেখলেই আপনি দেখতে পাবেন এক বিশাল নগরণর সমস্ত জ্যান্ত ভীষণতা, তার 
অন্ভুত রোমহর্ষক বাস্তবতা । তার ভাণ্ডারে ভয়ঙ্কর অথবা বীভৎস, অর্থহধন বা 
হাস্যকর এমন কিছুই নেই দোমিয়ে যা জানেন না। জীবিত ও বভুক্ষ2 মৃতদেহ, 
হষ্টপদ্ষ্ট পাঁরতৃস্ত শব, সংসারের হাস্যকর ঝামেলা, মুখ'তা, প্রাতিটি ক্ষুদ্র অহং, 
এবং বুজোয়ার প্রাতটি নতুন উৎসাহ ও প্রত্যেক হতাশা-_-সবই সেখানে রয়েছে। 
দোমিয়ের মতো আর কেউ বৃর্জোয়াকে এরকম সম্পূর্ণভাবে জানেনান বা ভালো- 
বাসেননি ( অবশ্যই শিল্পীর মেজাজে )-_আর বুয়া, মধ্যযুগের শেষ চিহ, সেই 
গাঁথক ভগ্নাবশেষ যা সহজে লুগ্ত হয় না, একই সঙ্গে খুব সাধারণ অথচ অস্বাভাবিক, 
একসৌঁ্ট্রিক । দোমিয়ে তার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে বাস করেছেন, 'দিবারান্র তার উপর ক্‌ট 
নজর রেখেছেন, এমনাক 'তাঁন তার শয়নকক্ষের রহস্যও ভেদ করেছেন, স্মীর সঙ্গে 
সহবাস করেছেন, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলেছেন । তিনি তার নাকের সঙ্গ গড়ন 
এবং মাথার গঠন জানেন, তার সংসারী মেজাজ সম্পকেতনি পুরোদস্তুর ওয়াকিবহাল । 

দোমিয়ের শিল্পকমেরি সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করা তাসম্ভব ॥ পাঁরবর্তে আমি তার ছবির 
প্রধান প্রধান 'পারজের নামগ্ীল বলাঁছ, তার উপর আলোচনা বা মন্তব্যে যাচ্ছি না। 
প্রত্যেকটিতে দারুণ দারুণ কাজ রয়েছে । রোবের মাক্যার, ম্যর ক'জু্‌গাল, 'তিপ 
পারিপসিয়শা, প্রোফিল এ সিল্যায়েখ, লে বেইঞার লে বেঞনযাজ, লে কানোতিয়ে 
পাঁরাপিক*্যা, লে বা-ব্লো, পান্তোরাল, ইস্তোয়ার অশীসয়েন, ল্য ব' শপ্জায়া, লে জ' দ্য 
জযন্তিস, লা জুনে দ্য মশীসয় কোকলে, লে ফিল"ঘ্রোপ দয জর, জ৬ুয়ালিতে, তুস্ক 
ভুদ্রা, লে রপ্রেস'ত রপ্রেসতে । এছাড়া আরো দুটি পোর্রেট 'সারজ যার কথা 
আগেই বলোছ। 

এর মধ্যে রোবের মাক্যার ও ইস্তোয়ার অশসয়েন, এই দুটি পিরিজ সম্বন্ধে আমার 
দুটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার আছে । রোবের মাক্যার১০ ছল আচরণের (17800615) 
বাঙ্গাচন্রের সুস্পন্ট সূচনা । বিরাট রাজনৈতিক যুদ্ধ কিছুটা স্তিমিত হয়েছে । আইনের 
ভয়ঙ্কর কঠোরতা, ক্ষমতায় সদাপ্রতিষ্ঠিত সরকারের মনোভাব এবং মানবচরিঘ্লের 
স্বাভাবিক ক্লান্তি তার উত্তাপ ও আগনকে অনেকটা নিব্াপঙ করেছে । নতুন কিছুর 
প্রয়োজন হয়ে পড়েছে । সামক্রট এখন কমেদিকে চ্ছান ছেড়ে দিয়েছে । সাতির 
2 জে মরিভার-তে ১০০ট ছাব বৌরয়ৌছল আগস্ট ,৩৬ থেকে নভেম্বর '৩৮ পর্যস্ত, অক্টোবর "৪০ 
থেকে সেপ্টেম্বর '৪২ পর্যন্ত বোরয়ৌোছল আরো ২০টি। 


শার্ল বদলোর 


মেনিপ্পে?১১ আসন ছেড়ে দিয়েছে মোলিয়ের কমেডিকে এবং দোমিযের চোখ-ধাঁধানো 
রোবের মাক্যার-এর এঁপক সাইক্র বিশ্লবের উন্মাদনা ও অপ্রত্যক্ষ উল্লেখের ছাবকে 
স্থানাত করেছে । এরপর থেকে ব্যঙ্গচিন্নের চাল পালটেছে। তা আর বিশেষত 
রাজনৈতিক নয় । তা সাধারণভাবে জনগণেরই ন্যাটায়ার ৷ এবং ব্লমে তা উপন্যাসের 
জগতে প্রবেশ করেছে । 

ইস্তোয়ার অশসয়েন' সিরিজাঁট১২ আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে কারণ এট 
সেই বিখ্যাত পংন্তর,_-“কে আমাদের গ্রীক ও রোমানদের হাত থেকে উদ্ধার করবে 2? 
(401 0005 0611$6118. 09 037605 5 065 [২0108109 ? ) শ্রেষ্ঠ রুপান্তর 
বলা যেতে পাত্রে । দোমিয়ে এখানে কঠোরভাবে গ্্যাশ্টিকুইটিকে আঘাত করেছেন, 
বা মিথ্যা এ্যাপ্টকুইটিকে, কারণ এ্যাণ্টিকুইটির মহত্তৰ সম্বন্ধে তাঁর মতো কেউ সচেতন 
নন। তান তাকে আঙুল মটকে উীঁড়য়ে দিয়েছেন । মাথা-গরম গ্্যাকীলিস, ধূর্ত 
ইউালাঁসস, জ্ঞানী পোনলোপি, সেই অজমূর্খ তেলেম্যাকাস, এবং সুন্দরী হেলেন, 
যে ট্রয় ধংস করোছিল-_-তারা সকলেই আমাদের চোখের সামনে প্রাহসাঁনক কৃত্রীতায় 
আবিভূতি হয় যা আমাদের সেই অর্থ ট্র্যাজক আঁভনেতাদের কথা মনে কাঁরয়ে দেয়, 
যাদবের কখনো কখনো নাট্যমণ্ের উইংসে নস্য নিতে দেখা যায়। খুব উপভোগ্য এবং 
প্রয়োজনীয় দেবনিন্দা । আমার মনে পড়ে আমার পরিচিত একজন লিরিক কাব-- 
পপাগান স্কূল'-এর একজন-_এই সিরিজে অত্যান্ত বীতরাগ হয়োছলেন । তান বলে- 
ছিলেন এ কালাপাহাঁড় মনোবৃত্তি এবং অন্যরা যেমন শ্রদ্ধার সাথে কুমারী মেরণর 
কথা বলে তেমনভাবে তিনি স্ন্দরী হেলেন সম্পকে কথা বলতেন । কিন্তু যাদের 
অলিম্পাস বা ট্র্যাজোঁড সম্পর্কে বিরাট কোন শ্রদ্ধা নেই, তারা খবর স্বাভাবিকভাবেই 
অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়েছিলেন । 

সমাস্তিতে বলা যায়' দোমিয়ে তাঁর শিজ্পের পাঁরাধ বহদূর পর্যন্ত বিস্তৃত 
করেছেন ; তিনি ছবিকে একট সিরিয়াস চিন্তাকমে" পারণত করেছেন । তিনি একজন 
মহান ব্যঙ্গাচতশিজ্পী। তাঁকে প্রকৃত মর্যাদার সঙ্গে মূল্যায়ন করতে হলে তাঁকে 
শৈল্পিক ও নোতক উভয় দৃম্টিভাঙ্গ থেকেই বিশ্লেষণ করা দরকার | শিল্পৰ হিসেবে 
তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর প্রতিটি রেখা, আঁচড়, স্পর্শের আনিবাধতা । তিনি 
আঁকেন যেভাবে গ্রেট মাস্টাররা আঁকতেন ॥ তাঁর অঞ্কন প্রাচ্যসম্পন্ন ও সাবলীল-_ 
স্থায়ী কজ্পনাশান্ত সেখানে কাজ করে ॥ তবু তা কখনো চটকদারের পষণয়ে নেমে আসে 
না । তাঁর রয়েছে এক অসাধারণ, প্রায় দেবদত্ত স্মহতি, যা তাঁর ক্ষেত্রে মডেলের কাজ করে। 
তাঁর ছবির সমস্ত শরীর তাদের পায়ের উপর শন্তভাবে দাঁড়ায় এবং তাদের গাঁতি সব 





১৯. নাটকাঁয় প্রহসনের আঁঙ্গকে লিখিত একাঁট রাজনৈতিক প্যামক্লেট, আক্রমণের লক্ষ্য ছিল লাগ, 
১৫১৪-এ প্রকাশিত। 
১২. ৫০01 ছবি-_“শারভাঁর” [ডিসেম্বর "৪৯ থেকে জানুয়ারি '৪৩। 





নী স্ভ ০ স্্ 





ঝ্আানী দোঁময়ের যাল্ত 


সময়েই সত্যানবতাঁ“। তাঁর দৃষ্টি এতই নিশ্চিত যে আপনি তাঁর চাঁরতের মধ্যে 
একটাও মন্তক পাবেন না যা তার বহনকারণ দেহের সঙ্গে ঠিক ঠিকভাবে মেলে না। 
সঠিক নাক, ঠিকঠাক ভ্রু, চোখ, সঠিক পা ও আঁনবাধ' হাত। এখানে '্ঞানগ'র 
ষান্তকে ব্যবহার করা হয়েছে এক চুল ও পলাতক শিল্পের ক্ষেত্রে, যা জীবনের 
গাতিশীলতার সঙ্গে দ্বন্বরত ৷ 

নীতিবাদী হিসাবে দোমিয়ের অনেক [মিল রয়েছে মোলিয়ের সঙ্গে, তাঁর মতোই 
তিনি সরাসাঁর মূল বিন্দুতে চলে যান । মূল বন্তব্য কী তা আপনার কাছে প্রথমেই 
পাকার হয়ে যায় । বোঝার জন্য শুধু এক লহমার দেখাই যথেম্ট। তাঁর ছবির 
তলায় যে-সব কাহিনী লেখা থাকে, সেসবের 'িরাট িছু মূল্য নেই, এবং অনায়াসে 
বাদ দেওয়া যায়। তাঁর উমার বলা যেতে পারে অনিচ্ছাকৃত । এই শিল্পী 
ভাবনাকে খোঁজেন না, বরং বলা যায় তিনি তা কেবলমান্র আপনা থেকে প্রকাশিত হতে 
দেন । তার ব্যঙ্গচিত্রের পরিধি বিরাট, কিন্তু তা সম্পূর্ণ ব্যান্তগত ক্রোধ ও প্রাতীহংসা 
বাঁজত। তাঁর সমস্ত কাজে শীলতা ও সরলতার এক ভিত্তি রয়েছে । অনেক সময়ে 
[তান স্যাটায়ারের পক্ষে খুব উপযুক্ত দারুণ কিছ বিষয় নিয়ে কাজ করতে অস্বাকার 
করেছেন, এই কারণে যে তা তাঁর মতে কমিকের সামা ছাড়িয়ে যায় এবং সমসাময়িক 
মানুষজনের হৃদয়ে তা আঘাত 'দিতে পারে। এবং তাই, যখনই তিনি আঘাতক্ষম 
ও ভয়ানক হয়ে ওঠেন, তা তাঁর অনিচ্ছাসত্তেবও । তিনি যা দেখেছেন তাই শধ্য বর্ণনা 
করেছেন এবং তার ফল এই দাঁড়ায় । তাঁর যেহেতু প্রকৃতির প্রাতি এক আবেগপূণ" ও 
স্বাভাবিক ভালোবাসা আছে তাই বিশুদ্ধ কমিকের পর্যায়ে ওঠা তাঁর পক্ষে কম্টকর। 
এমনাক ফরাসী জনগণ সহজে ও পাঁরহ্কারভাবে বুঝতে পারবে না এমন যা কিছুকে 
এড়ানোর জন্য তিনি নিজের স্বাভাবিক পথ ছেড়ে চলতেও রাজি আছেন । 

আরো একটি কথা । দোমিয়ের অসাধারণ ক্ষমতাকে যা সম্পূণ: করে এবং তাঁকে 
এক বিরল শিজ্পীতে পাঁরণত করে 'যান গ্রেট মাস্টারদের প্রকৃত উত্তর।:ধকারণী, তা হলো 
তাঁর ড্রায়ং স্বভাবত বণণময় । তাঁর 'লিোগ্রাফ ও কাঠখোদাই ছবিগ্াল বর্ণের 
আবেশ উদ্রেক করে। তাঁর পেন্সিল শুধূমান্ন রেখাঙ্কনের জন্য একটি কালো দাগ 
অপেক্ষাও আঁধক এশ্ব্ের অধিকারী । তা বর্ণের আবেশ সষ্টি করে, যেমন তা 
ভাবনার হীঙ্গত দেয়-_এবং এ এক উন্নততর শিজ্পের চিহ- যে চিহ সকল ধাঁমান 


শিল্প তাঁর কাজের মধ্যে লক্ষ করেছেন ।৯৩ [এ 





১৩. 11001 06 /৮থেকে 9907৩ চা510) 08010801এর নির্বাচিত অংশ, লেখাটির নাম 
বদল্যেরের নয়। 


ওনোরে দোময়ে : সংযোজনা : ৯ 
ছবির মুক্তি আরও তথ্য 


লিখোগ্রাফ দোমিয়ের (২৬/২/১৮০৮ ) একটু আগে জন্মায় । ১৭৯৮-য়ে জার্মান 
আলোয়েজ সেনেফেলডার লিখোগ্রফির কৌশল আবিচ্কার করেন । তারপরের প্রায় 
অর্ধশতাব্দী জুড়ে লিথোগ্রাফর ব্যবহার যেন মানবিকতার দাঁলল | গণতাল্তিক, 
সনলভ-সম্তা মদ্রণব্যবস্থার একমান্ নিভরযোগ্য মাধ্যম ॥। এরপর জায়গা বেদখলা করে 
নিল “হাফটোন” পদ্ধাত। ফোটোগ্রাফর পুনম্্রণ এ ছাড়া চলে না। ১৮২৪-এ 
স্পেন থেকে নিবাসিত গোইয়া বোরো ও পারতে লিথোর সঙ্গে পরিচিত হন। 
গোইয়ার “বুল ফাইট'-ক্রমের লিখোগ্রাফিক ছাপাইগলি দোমিয়ের মানসগঠন নিদিষ্ট 
করে দিয়েছিল । 

দোমিয়ের সমগ্র জীবন বিপ্লব আর পাঁরপূ্ণ 1হংসার প্রেক্ষায় রচিত হয়েছে । তাঁর 
শৈশবের চোখ নাপোলেয়*র পলায়ন প্রত্যক্ষ করেছিল। দেখেছিল ফিরে আসতেও ॥ 
পরে দেখতে হয়েছে বিপ্লবের ঘাঁণ, লুই নাপোলেয়'র অবৈধ ক্ষমতাদখল । 'কাময়ার 
যন্ধ। ফ্রাঞ্চো-প্রাশিয়ান সমর | পারি কমহানের শূন্যগহবর । ১৮৩০-এর গৌরবময় 
বিপ্লবের ক্ষেত্রেও সেকথা বলা যায় । খুব কাছ থেকে দেখা । এবং দৃশ্যসাক্ষ্যে তাকে 
সমালোচনা করার দঙ্লভ সুযোগ ॥। আমাদের কাছে যা শ্ুধই পাঠ্যবস্তু বা 
দ্লাক্রোয়ার পন্টিং । কিন্তু দোমিয়ে বা তাঁর সহমমার কাছে তা আরও ছু 
রাজনাতিক-সামাজিক সম্ভাবনার করত উৎসমূখ । 


7] ১৮৩০-র বিপ্লব ও “লা! কারিকাতুর' 


১৮৩০-এন ২৬শে জুলাই আরঁডন্যান্স জারি হলো । রাজা শার্ল, প্রধানমন্্ী 
পালিয়্যাকের হাত 'দিয়ে এই তাস সগ্চার করলেন । কড়া আঁডন্যান্স, প্রেস সেন্সরশিপ, 
পারবাঁতিত নির্বাচনী আইন এবং নতুন নির্বাচনের ঘোষণা করা হলো । প্রেস 
বিরোধী আর্ডন্যান্স মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃম্টি করল। মারাত্মক এবং সফল 
প্রাতাহংসা | প্রাতবাদী সাংবাঁদকরা এক ইন্তাহার প্রকাশ করলেন । অবাধ্যতার 
ভাষায় জানালেন এ আইন তাঁরা মানেন না। আহ্বান জানালেন এ অত্যাচার ধ্বংস 
করো । প্রচার প্রচন্ড সফল হলো । উদার "গ্োবে'র সম্পাদক আর 'লা ন্রিবিউনের, 
অগুন্ত ফাবরের অবদান সবাইকে ছাড়িয়ে গেল । বিক্ষিপ্ত লড়াই ছাড়িয়ে পড়ল । 
২৮শে জুলাই বিকেলের মধ্যে পাঁরর পূুবাদক বিপ্লবী শান্তর দখলে চলে আসে। 
রাজা ইংল্যান্ডে পালাতে বাধ্য হলেন । বিদ্রোহী রিপার্রিকানরা নেতৃত্বশূন্য ৷ লড়াইতে 
তারা দলে দলে প্রাণ দিচ্ছেন । বুর্জোয়া প্রাতিনাধরা ঘটনার রাশ নিজেদের 
অননকুলে টেনে নিল, সিংহাসনে উঠে বসল লুই ফিলিপ । 


৯১০ 


ছাঁবর মুস্তি আরও তথ্য 


ফ্রান্সে এখন স্বচ্ছ তিনটি মৌলিক মতা্শ* বিভাগ নজরে পড়ে । পুরনো 
রাজতন্মী-শালপম্থীরা । 'রিপারিকানরা অসংগঠিত কিন্তু বিস্ফোরক । আর সম্পন্তি- 
শালী মধ্যশ্রেণী । এ ব্যাপারে হাইনে খুব সঠিক একটা প্রশ্ন তুলোছলেন-_“১৮৩০- 
এর বিরাট যুদ্ধে কে জিতল? হারলই বা কে? দুটি প্রশ্নেই উত্তর-_পরপারি- 
কানরা' | লুই ফিলিপ কৌশলে তিনটি দলকেই তুষ্ট করলেন। পুরনো খাতেই 
বয়ে চলল ফ্রান্স। মাকসের বর্ণনায়__-“রাজা ও তার মন্তীরা, সম্পদ শোষণের 
একটা জয়েন্ট স্টক কোম্পানি খুলল । তার লভ্যাংশ পেল মন্ণ, চেম্বার আর দুলাখ 
চল্লিশ হাজার নিবাচক । এবং তাদের অনুগত ব্যন্তিরা । মোট জনসংখ্যা দুকোি 
আশি লক্ষ । লুই তাদের ডিরেক্টর |” 

শতুন সরকার বহু কিছ: প্রাতশ্রৃতি দিল । “ফরাসী আইন অনযাক্নী জনতা তার 
মতামত প্রকাশ করতে পারবে ॥ ছাপতে পারবে । সেন্সর কখনো চাপানো হবে না।” 

নতুন অবস্থায় ফ্রান্সের প্রেস বেড়ে উঠতে লাগল ॥ রাজনখীতগতভাবে পন্রসমূহ 
তিনটি প্রধান রাজনৈতিক লাইন অনন্সারী। দি লোঁজটামস্ট-_ন্যাধ্য আধকারবাদা, 
রাজতন্তাঁ। দি রিপাব্রকানস, সংসদীয় গণতল্মণ ॥ অপরটি সরকারপন্থাঁ। রিপার্িকান- 
দের প্রধান মুখপন্ “ল্য নাসিওনাল”, সম্পাদক আরম* কারে এবং “লা 'ভ্রাবউন-_ 
সম্পাদক মারাসাত । সাংবাদিকতার জগতে প্রচন্ড ডামাডোল। শাল 'ফালপ' 
সুযোগ বুঝে সবশদ্ধ ঝাঁপ 'দলেন দ্রুত। 'ফালপ'র প্রধান কৃতিত্ব 'লিখোগ্রাফর 
সম্ভাবনা বিচার করায় । এবং সেই সম্ভাবনা আন্দাজ করে তাকে জনাপ্রয় ম্যাগাঁজন 
বা প্যস্তক বিস্তারণের কাজে লাগানোয়। তাঁর প্রথম সামায়কী “সল্যয়ে (১৮২৯- 
৩০ )। বহমুখাঁ পান্রকা । প্রাতাঁট সংখ্যায় 'লিধো-আলেখ্য | 'সিল্যনয়েতের অভিজ্ঞতা, 
বিপ্লবের সময় নতুন একটা পান্রকা সম্পাদনার কাজে তাঁকে প্রচুর সাহায্য করোছল । 
সঙ্গে যুন্ত হলেন তাঁরই মতো দর্ধান্ত যুবকশিজ্পীরা | বিরাট ক বম্ধৃতার বৃত্তে 
গণতন্তে বিশ্বাসী সাহসী যৃবমন্ডলশী। এক একটি দ-র€দাস্ত খারালো মাস্তত্ক। 
ফিলিপ” ১৮৩০-এর চৌঠা নভেম্বর 'ক্যারিকেচারে'র (লা কারিকাতুর') জন্ম 
দিলেন । দুবছর বাদে জোড় মেলাল 'শারিভার* । রাজনীতিক ঘটনাবলী, যেমন 
আশা করা গ্রিয়েছিল সেভাবেই আরো খারাপ হয়ে পড়ল । প্রাতশ্রুত স্বাধীনতা 
অজর্নে ফরাসী উদ্ারনোতিকরা প্রাতবাদের লড়াই শুরু করলেন। অনঃপ্রাণিত ক্যারি- 
কেচারের সামনে নতুন একটা লক্ষ্য । ক্যারিকেচার তখন রাজনশীতকভাবেই 
ক্যারিকেচারাল, ব্ঙ্গাত্বক সাংবাদিকতায় তার মহান ভূমিকার ব্যাপারে তাঁক্ষ[চেতন 
সে। ১৮৩১-এর ২৮শে এ্রাপ্রল ফিলিপ* বিবৃতি দিলেন . “সেম্সর প্রথার সাক্রয়তার 
জন্য বিরোধের এই শান্তর (ব্যঙ্গশবদ্ুুপের) কথা জুলাই বিপ্লবের আগে বোঝা বায়ান । 
সাধারণ মূদ্রণে সেন্সরশিপ ছিল না ঠিকই, কিন্তু ছাপাই ছবি বা 'লথোগ্রাফির ক্ষেত্রে 


সে ব্যবস্থা ওঠেনি । 


৫, 


লংযোজলনা : ১ 


আমাদের ঘৃণিত বূগের বিশ্বাসী প্রতিফলন হয়ে ওঠা বন্ধ করবেনা ক্যারিকেচার । 

রাজনীতিক বিশ্বাসঘাতকের বাঁদরামো, পাবিন্র সমারোহের কপট প্রদর্শন, রাজতাচ্মিক 
বা দেশপ্রোমক মুখোশের আধিক্যে এসময় রাজদরবারে নাচছে মুদি কার্বোনার 
সামরিক আইন বানাচ্ছে, আর যথার্থ গুণী লোক অনাহারে মারা যাচ্ছে ।% 

কেতা, রীতি ও আচরণের বাঙ্গ ক্যারিবেচারের প্রাথমিক সংখ্যাগুলোয় প্রচুর । 
এবার তার বদলে এল রাজনৈতিক ব্যঙ্গচত্র । যাতে হলের জ্বালা তীব্র । অতএব 
যখন তখন দপ্তরে পুলিশ ॥ ফিলিপ'কে জেলে পোরার ভয় দেখানো । রাজ- 
বিরোধিতার স্াণে শেষ অবধি আদালতে দোষাঁ সাব্যস্ত হলেন। ছ'মাসের 
কারাদস্ড । সেইসময় বালজাক এগিয়ে এলেন | জাঁরমানা আর আদালতের খরচবাবদ 
পঞ্টাশ ফ্রাঁ, সঙ্গে দিলেন লড়াই চালিয়ে যাবার পরামর্শ । 

১৮৩২-এর সাতাশে আগস্ট দোমিয়ের কারাদন্ড হলো । দ্রায়াল অব গরগাঁতুয়া ৷ 
গরগাতুয়া, একদা লিয়* অগণ্ুলের লোকনায়ক। রাবেলের রচনায় তিনি অমর হয়ে আছেন । 
দোঁমিয়ে ছবিতে লুই ফিলিপকে গরগাঁতুয়া রূপে চিন্রায়ত করলেন ॥ [দ্র সংযোজন : ২] 
এরপর আইন পরিষদের স্ফীতোদ্বর বা সংসদীয় ভূশড়-_“লোঁজসলোটিভ বোঁল' 
পর্যায়ে দোময়ে ৩৮টা রঙিন, মাটির আবক্ষ মতি তোর করলেন। প্রাতিটি ছ'ইণ্চি 
উ“চু। সেগুলি 'লিখোগ্রাফিক ছবি, মুখোশ আর ছাপাই ছবি 'লোজিসলেটিভ বেলি" 
পর্যায়ের মডেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়োছিল। 

গরগাঁতুরা উপকথা সৃস্টির আগে রাজাকে বিবৃত করতে দোঁমিয়ে আরেকটি মডেল 
বানান । এটাও ফিলিপ র আবিষ্কার । রাজার মুখ যেন কন্টকিত কোন স্ংস্বাদু ফল, 
' যেন নাশপাতি। 

পদ সোসাইটি ফর দি ফ্রিডম অফ দি প্রেস' প্রাতষ্ঠিত হলো । উদ্দেশ্য রপারি- 
কান কাগজগ্লোকে সাহায্য করা । লাফায়েত তার সদস্য । এঁদকে সংস্থান শুন্য । 
২।৮।১৮৩০ থেকে ১।১০।১৮৩৪ পর্যন্ত শুধু পাঁরিতেই ৫&২০টা প্রেসের বিচার । 
১৮৮টায় অপরাধা সাব্যস্ত_-১০৬ বছরের জেল--8৪০০০ ফা জরিমানা । ফিলিপ*্র 
পক্ষে প্রতিটি সম্ভাব্য উপলব্ধ ফ:ই ভীষণ প্রয়োজনীয় ৷ ৬াটি রায়, ৩টি মামলা ; 
৬০০০ ফ:1 জরিমানা তাঁর বিরুদ্ধে । ফিলিপ" এক নতুন প্রক্প হাতে 'নিলেন : প্রিন্ট 
অফ দি মান্থ, এ মাসের ছবি | বিরাট বিরাট লিথোগ্রাফিক প্লেট । প্রতিটি বিখ্যাত ব্যঙ্গ- 
চিন্রীর অশকা। সুন্দর ছাপা । প্রাতমাসে নিয়মিত বের হতো । পরোক্ষ এই আকুমণের 
উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ আক্রমণের জবাব দেওয়া | ফিলিপ'র ণপ্রন্ট অব দি মান্হ ক্লাব" ২৪টি 
প্লেট প্রকাশ করে । দোমিয়ের “বিধায়কী ভুশাড়'--১৮তম ॥ রাজনৈতিক সাংবাদিকতার 
ইতিহাসে এ এক দুর্দান্ত অধ্যায় ॥ “ফুডম অব দি প্রেস'_এ পর্যায়ে ২০তম | 

১৮৩৪, ২০শে মে লাফায়েতের মৃত্যু । দোমিয়ের চতুথ' প্লেটের বিষয় । লাফায়েত 
দর্ঘাদন ধরে গণতল্ল ও স্বাধীনতার প্রতাঁক ছিলেন । এসময় তাঁর মৃত্যু রিপারিকান- 


৯২ 
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দের পক্ষে এক বিপর্যয় । তাঁর মৃত্যু তাই ফিলিপের সামনে প্রচ্ছন এক সমস্যার 
সৃষ্টি করল। দণর্ঘদনের বন্ধ, তাঁর রাজ্বপ্রাপ্তির কারণও বটে । তব তিনবছর 
আগে জাতীয় রক্ষণবাঁহনীর প্রধানের পদ থেকে বর্ধীয়ান লোকটিকে রাজা সরিয়ে 
দেন। সশস্ 'রপারিকান অভ্যুত্থানের আশৎকায় । এখন তাই শোকের ভান করতে 
হলো ॥ যাঁদও প্রচ্ছয আনন্দে । 

এই মৃত্যু লুই ফিলিপের সামনে এক কৌশলগত সমস্যা [হসেবেও উঠে এল। 
অন্তিম শোকযান্রার দাঙ্গার সম্ভাবনা । কিন্তু রাজার সমাধান যেন মাস্টার স্ব্রোক। 
শিল্পগরুর তুলির টান। রাষ্ট্রীয় সংকারের বন্দোবস্ত হয়ে গেল 1 ঘোমিয়ের কিনতু 
'কাঁটাফলের” রাজা 'ফালিপের ঘু'নদ্বরীতে ঠকেনান। তার ছাঁব “দ ফউনেরাল অফ 
লাফায়েত”-__বারের প্রাত শ্রদ্ধা । পক্ষান্তরে “পীয়ার কং'য়ের ভন্ডামও আর 
গোপন থাকল না। 

“র্‌ এ'সনোন্য? িখোগ্রাফের অপর এক পর্যায় । ১৮৩৪, এরীপ্রলের রায়ট, যার 
পারণাত সং ্র'সনোন্যাঁত গণহত্যায় । এরপর ১৮৩৫, ৩০শে লাই । লই 
ফালিপকে হত্যার অসফল চেষ্টা । তার পেছনেই ১৮৩৫-এর ৯ই সেগ্টেম্বর নতুন 
আইন। রাজনৈোতিক মতপ্রকাশের স্বাধীনতা উবে গেল ফ্কান্সের আগামী তেরো বছরের 
দীর্ঘ ইতিহাসে । 


বালজাকের 'কমোঁদ ইউম্যেন'-এর পাঁরপ্‌রক অঞ্কন দোঁময়ের হাতে আত যথার্থ তায় 
[চান্রত। পদ্ধাতগতভাবে তিনি মিকেলাঞজেলো, আলোর কাজে রেমরাঁ ঘরাণার । 
[শজ্পগ দোঁময়ের তুলির স্পর্শ নিশ্চয়তা ব্যন্তিত্বে উজ্জবল । 

দোমিয়ে-বালজাকের যোগাযোগের মূলে তাঁদের সাধারণ সমি€ শ্যক্ষ্যার । তাঁর 
ধারণা, বৃর্জোয়ারা তাঁদের জন্য দু্দন মারাত্বক এীতহাসিক পেয়োছিন, একজন স্বয়ং 
বালজাক, অন্যজন অবশ্যই দোঁময়ে । তাঁদের এই সংযোগের মাধ্যম ছিল উভয়ের 
বষয়ব্তব ও তা অননুভবের গভীরতা । দুজনেরই পারর মানুষজন সম্পর্কে তান্র 
অনুরাগ ছিল। বালজাক তাঁর পাঁরকজ্পনা আগেই করোছলেন ৷ “ফরাসি সমাজ 
গ্রীতহাসিকতায় পাঁরণীত পেতে চলোছিল । আমার কাজ ছিল তার সহকারী সচিব 
হয়ে ওঠা ।”" সেই সমক্্_এই দুই ব্যন্তত্বের হাতে সংরাঁক্ষত, ভাঁবব্যতের জন্য নাঁথবদ্ধ ॥ 
দোমিয়ের ছাপাই নাঁথতে ভাঙ্গ ও আকারের 'বাশষ্টতা বালজাকে মতো ॥ বালজাকের 
হাতে বিশাল ভৌত বিশ্লেষণ । খখাটনাটির বাঁশম্ট তালিকা । উভয়েই স্মগুণমানে । 
বাস্তববাদশ অথচ স্বপ্নদুষ্টা । এখানে রয়েছে বত দূষ্ট ও 'লাঁপবদ্ধ বিষয়, তার 
[নার্ঘক্ট অনূক্রম 1 দোমিয়ের তুলনার একটু এাগয়ে ॥ তাঁর ভাঁগতাহান প্রত্যক্ষগ্ণে, 
অপ্রয়োজনীয়তার বনে দোমিয়ের কাজ প্রাত্যাহক বাঙ্গ-চাঁরঘ্রের 'নয়ীমত দাত 
থেকে, অনুশীলন থেকে পারকজ্পিত। | 
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মজার ব্যাপার, বালজাকই প্রথম লোক যিনি দোগিয়ের প্রয়োগে রেনেসাঁর স্মরণণয় 
প্রীতভার অবশেষ খজে পেয়েছিলেন ।-_প্লোকটার কাজের ধরন মিকেলাঞ্জেলার 
মতো ।” বদল্যের বলতেন, “ও আঁকে যেন এক শিজ্পগুর।” শনজে স্পন্ট, আবরণ- 
হশন, মানযকেও সেভাবেই দেখেছে । তার নিজস্ব অন্তর্গত স্বচ্ছ স্কটিকের মাঝখান 
থেকে ।"-টি. এস. এলিয়ট । ব্রেকের কথায়-_“সব কিছুর কাছেই তাঁর এগিয়ে 
যাওয়া | সমসামায়ক মতামতের আবিলতায় সমাচ্ছন হয়ে । তাঁর মধ্যে হয়তো বিরাট 
কিছ ছি না । আর এই ব্যাপারটাই তাঁকে ভয়ঙ্কর ধারালো করে তুলেছে ।” 

দোমিয়ের ব্যাপ্ত বিশাল । ১৮৩৬-৪৮, ১৬০০ লিথোছাপ, ১০০ কাঠ-খোদাই । 
৪২ বছরে ৪০০০ 'লিথো প্রাতি বছর ৯৫াঁটর হিসেবে, ১০০০ কাঠখোদাই, কয়েকশ" 
পেইন্টিং দারুণ কিছ; ভাস্কর্য । 
2] ১৮৪৮-এর বিপ্লব ও দোমিয়ে 
২২।২১৮৪৮ উদ্ধার বু্জোয়ারা পারিতে এক বিশাল খানাপিনার আয়োজন 
করোছিল। আতঙ্কিত মরকার সমাবেশাঁট বন্ধ করে দেয়। রিপাব্রকান সংবাদ- 
প্রগ্যাঁল সঙ্গে সঙ্গে এদিন একটা প্রাতবা মাঁছলের ডাক দিল । সেটাও বন্ধ করা 
হলো । ফান্সের গোলযোগ ভয়াবহ আকার নিচ্ছে। হাজার হাজার লোক ত্যুইয়োরর 
দিকে এগয়ে চলেছে । সৈন্যরা পথ আটকে দাঁড়াল । উত্তেজনা তক্ণাতাঁক। হঠাৎ 
গ্দালর আওয়াজ। সৈন্যরা রাইফেল উ*চু করে গুলি ছড়াচ্ছে। বিপ্লব না হলেও 
বিদ্রোহ হুতকার দিয়ে উঠল । ন্যাশনাল গার্ড, মধ্য বিন্ত শ্রেণীর স্ঙ্ট সামারক বাহিনগ। 
সহ-নাগারকদের বিরদম্ধেই তাদের লড়াই | এবং ব্যর্থ । ২৮শে ফেব্রুরারর সকালে 
জনতা হনড়ম্দাড়য়ে ন্যাশনাল আযাসেম্বলিতে ঢুকে পড়ল। এসময় চেয়ারম্যান 
লামাতিনি জনতাকে শান্ত করেন । তাদের বোঝানো. হলো-_প্অন্তবতণ সরকার 
তোর হচ্ছে। যে কোন ধরনের রাজতন্ঘ শেষ করে দেওয়া হবে । কোন ভাবেই তার 
আর 'ফিরে আপার সম্ভাবনা নেই ।” 

দোমিয়ের রাজনীতিক ব্যঙ্গচতরের দ্বিতীপ পর্ধায় শ্যর হলো। ১৮৪৮, দোসরা 
মার্চ। সবদলের মিলিত সরকার আদেশ জার করল, প্রাজনোতিক বা প্রেস আইন 
ভঙ্গের সমস্ত অপরাধের শান্তি রদ |” 

ছ'দন পর পাকাপাকি জানা গেল “১৮৩৫-এর সেপ্টেম্বর আইনসমূহ বাতিল 
করা হলো।” নভেম্বরে নতুন সংবিধান রচনার পর ঘোষণাসমূহের আনজ্ঠানিক 
প্রচার হলো ॥ ১৩ বছরের কড়া সেন্সরব্যবন্থার পর ফরাঁস প্রেস লাগামছেণ্ড়া কথায় 
আক্রমক হয়ে উঠল । নতুন নতুন জানণল। ১৮৪৮-এর বিপ্লবের দিনে শারিভরি? | 
মানে এক প্রচণ্ড গনি, উন্মত্ত রাগিণাঁ, ফুটন্ত ক্রোধ-_-ঘটনার ঘাঁণ, উত্তেজনা আর 
সম্ভাবনার প্রকাশ । 

প্রধো-প্রধান তাত্বিক । ১৮৪৮-এর বিপ্লবের দিকে ভয়াত' দৃষ্টিতে লক্ষ রাথাঁছলেন। 
বহন সমস্যার সৃষ্টি করছিল সে, যে জন্যে কেউই ঠিক প্রস্তুত ছিল না। ক্যারিকেচার ও 
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শারিভারতে ১৮৩১-৩৫-এর মধো ফিলিপ'র হয়ে দোমিয়ে কাজ করছেন । তার তুলিতে 
ধরা পড়ছিল বিপ্লবশ মতাদর্শের অবনমন । ফালপ'র সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। 
অন্য সম্পাদকের সঙ্গে কাজ শুরু হলো । বিপ্লবী আদর্শের আরো বিচিত্র পরিচয় 
ফুটে উঠল সেখানে । বিভিন্ন বিপ্লবী গ্রুপের অদ্ভুত সব বাগাড়ম্বর | শব্ধ 
রাজনোতিক পযোগ হাতানো । ক্ষমতা দখলে রাখার মারাত্মক উপদলায় লড়াই। 
সাচ্চা আদর্শবাদ নয় । নীচ আবেগতাঁড়িত বস্তুনিচয় । 

১৮৪৮-৫২ লা মার্তানর অন্তবতণ বিধানমণ্ডলীর হাত থেকে লুই নাপোলেয়'র 
বেআইন? ক্ষমতা দখল ॥ কোন ঘটনাই দোমিয়ের নজর এড়ায়নি । সংহাতির বিরাট 
গিভাজন 'চিন্রিত হয়েছে তাঁর হাতে । 

খুব অজ্পসময়ের জন্য 'িপার্রকানদের আকাঙ্ক্ষা তুঙ্গে উঠল । ঘটনাবলী তাদের 
অনুকুল । কিন্তু প্রচ্ছন্ভাবে হলেও তাদের লক্ষ্য ও আশার প্রধান বাধা ছিল বহজো- 
যারা । অথচ এই শ্রেণীই বিপ্লবকে উস্কে তুলোছিল ॥ এবং বলা যায় 'রিপারিকের প্রাণ- 
প্রাতষ্ঠা করেছিল । কারণ বুর্জোয়ারা, অসংবদ্ধতার চেয়ে অন্যায়কে সমর্থনই স্ভিক 
বলে ভেঠেছিল : মধ্যশ্রেণী যেদৈত্যকে খাঁচার বাইরে আসতে দিয়েছিল সে নিয়ে যথেষ্ট 
আতঙ্কিত । এইসব সত্য দোময়ের চোখে স্পন্ট ধন্না পড়ছিল । নিজের ছবিতে এদের 
নিয়ে শ্রেফ মজা করেছেন। মধ্যাবত্ত বহু ছবিতেই-ঠকঠাঁকয়ে কাপছে । এদ 
সেশ্টিমেপ্টাল এডুকেশনে” ফ্বোর বলেছেন, শরপারিকানরা বড়লোকদের ভয় পাইয়ে 
'দিয়োছল, ধমপয় মাহমার মতো সম্পদের উচ্চাসনে উঠাঁছল তারা । ভগবানের সঙ্গে তারা 
নিজেদের গুলিয়ে ফেলাছিল | এই সম্পদের ওপর যেকোন আক্রমণই তাদের চোখে 
অপাবিভ্র | সেখানে তখনও পর্যন্ত সর্বকালের মধ্যে সবোৌঁত্তম মানাবক আইনণ প্রাতষ্ঠান। 
তব ১৭৯৩-এর দিনগুলো যেন ফিরে ফিরে আসছিল । 'িপারিকে প্রাতিটি সিলেবল 
উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যেন গিলোটিনের কোপ নেমে আসছিল ।” 

১৮৪৮-এর বসন্ত । অন্তবতণ ।বধানমণ্ডলী। সমস্ত রাজনৈতিক দলের গঠিত 
কংগ্রেস । তাঁত্র বেকারির সঙ্কট । 'বাঁভন্ন প্রদেশ থেকে কাতারে কাতারে আসছে 
কার়শ্রামকেরা । নতুন ব্যবস্থা থেকে সুষোগ পাওয়ার আশায় তারা জড়ো হচ্ছে পারিতে ॥ 
লুই রাঁ জাতীর কর্মশালাসমমহের অর্থগত দুর্বল অবস্থার মোকাবিলায় ব্যথ" হলেন । 
২৩1৬ থেকে ২৬।৬ তিনা্নের তুমুল লড়াই । ৪০০ নিহত, ৩০০০ করত্রান্তরে, দেশাস্তরী 
অথবা মৃত্যু্ণপডিত ॥ বিদ্রোহ উৎপাটিত হলো । এবং ণিক্ষান্দেহে আইন শান্তর 
অত্যাচারে এ বিজয় ॥ কারণ নিভে জাল, আহংস সমাজসংস্কার পেহাতই অসম্ভব হয়ে 
পড়োছিল । জনগণ ও মধ্যশ্রেণীর 'বিধায়কদের মধ্যে ততাঁদনে পারিৎ্কার দিভাজন ঘটে 
গেছে। 

কামানগুলো রাস্তার শান্তি ফিরিয়ে আনল । নতুন সংবিধানের মাধ্যমে কয়েক 
ম্সের মধ্যেই নিয়মতন্ম প্রতিষ্ঠিত হলো ॥ একটা উ্তার ধাঁধার খসড়ার সুরক্ষার ছলে 


৫ 


সংবোজনা * ৯ 


রিপার্িকের মৃত্যুই নিশ্চিত হলো । সরকারকে একটা কৌটোয় পরে প্রোসিডেপ্টের হাতে 
পুরো ক্ষমতা তুলে দেওয়া হলো । কার্ধক্রম তিনবছরে বাঁধা । সংবিধানে খোলাখুলি 
ক্ষমতাদখলের আহ্বান ছিল। কোন এক ্বৈরাচারীকে প্রলোভিত করার । নতুন 
সংবিধানসভা । একটা গাধার আহ্ডা | দোমিয়ে এই সময় দ্বিতীয় রিপারিকের বিধায়কদের 
নিয়ে একটা নতুন পর্যায় শুরু করেছেন, অপর একটি ক্রমে বিধায়কদের নাঁচতা নিদেশ 
করে, তাদের মোক মহত্তেবর মুখোস খুলে । “পালিয়ামেপ্টারি আইিলস'-_-বিধানসভার 
পল্লণীকাব্য | শীল্তমান মল্লীরা- ফন এবং স্যাঁটিরের ছদ্মবেশে চীন্রত। যারা মূল্যবান 
সময় নিয়ে বাঁদরামো করছে। জয়ো খেলছে । আর দত ধ্থংসের 'দিকে এগ্সোচ্ছে 
রিপার্িক। 

১৮৪৮ সাল পর্যন্ত নাপোলেয়*বাদের চর্চা শুধুই নিদেশোষ স্মৃতি । একটা মতা 
বা দেশপ্রেমী আবেগ ছাড়া কিছু নয়। রাজনীতিগতভাবেও নাপোলেয়'বাদ ভয়াবহ 
অবস্থানে আসতে পারেনি । ব্যাপারটা পালটে গেল । ইংল্যাণ্ডে নিরবাসিত লুই 
নাপোলের*। ক্ষমতায় ফরে আপার তার প্রচণ্ড লোভ | নিজের নামের যাদু সুযোগ 
[হসেবে ব্যবহৃত হলো । 

১০/২/১৮৪৮ লুই নাপোলেয়* সমস্ত প্রার্থীর প্রাপ্ত সংযুস্ত সংখ্যার থেকেও আঁধক 
সমর্থন পেলেন । ফ্রান্সের ঘটনাবলী একটি মানুষের ওপর কেন্দ্রীভূত হলো । যাঁদও 
তার এই নির্বাচন সাম্রাজাপ্রাতষ্ঠার এক অশুভ পূর্বাভাস ছাড়া কিছুই ছিল না। 
অতএব স্বাভাবিক শীন্তসংগ্রহের, প্রাতষ্ঠার পর, সে জোর করে অবশ্যম্ভাবী ক্ষমতা 
দখলের রাস্তায় এগোল । ভয়ঙ্কর শেষ মুহূততট হাজির হলো ২/১২৫১-র রাতে 
নাপোলেয়'র ক্ষমতাৰখল । 

নির্বাচনের ফলাফল দোমিয়ে ও শারিভাঁরকে সন্রস্ন করে তুলেছিল । তাঁরা লক্ষ 
করলেন-- প্রতিক্রিয়ার শন্ত বেড়ে চলেছে । সাম্রাজ্য বিস্তারের রাষ্তাও খুলে দেওয়া 
হলো । দাক্ষণপন্হণ প্রচারবিদরা দক্ষতার সঙ্গে ভয়ের নাটক জমিয়ে তুলল । রেড 
স্পেকটার' নিয়ে, বামপন্ছীদের ভীত নিয়ে । নাপোলেয়* ইতালিতে ফরাসি বাহনী 
পাঠালেন দনগণের বিরহদ্ধে । ফরাসদদের পোপ ও চার্চকে রক্ষা করতে হলো । শিক্ষা 
[বিলে শিক্ষার নিয়ল্্ণ চার্চের হাতে গেল । স্বাধীন ম:ুদ্রণব্যবন্থার গলা চেপে ধরা হলো, 
ট্রেড ইউনিয়ন প্রথা ভাঙল ॥ নতুন করে প্রবাঁতিত হলো কঠোর সেন্সর । 


দোমিয়ের মৃত্যু ১৮৭৮ । কিছু আগে আয়োজিত এক বিশাল প্রদর্শনীতে তর 
কালোচিত অনিবার্ধ তা প্রথম স্বীকৃত হয় ।১০ 


৯. 17০৬৪1৭ 0১, ৬100606 2 19801015 2100 1015 ৬/০0110. | সম্পাদিত অংশ । 
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অনোরে দোঁমিয়ে : সংযোজনা : ২৩৬৯ 


জেল থেকে দোমিয়ে-র চিঠি 


সাৎ পেলাঁজ, পাবি ; ৮ অঙৌবর, ১৮৩ই 


বন্ধুবর জারোৌ১, তোমাকে 'লিখতে প্রায় বাধ্য | ইচ্ছের সামান্য বেচালে সাং 
পেলা জিতে বন্দী এখন, তোমাব সাথে যে দেখা করব, তার উপায় নেই । এক মিনিউ, 
কীসের একটা গোলমাল হচ্ছে ; কলম এখন বম্ধ রাখতে হচ্ছে, ততক্ষণে তুমি বরং 
বাইরে একটু ঘুরে আসতে পারো । 

না, কিছ না। কালিস্টবাং নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে, সম্প্রতি তারা 
সারাক্ষণ এ নিয়েই ব্যস্ত । কোন সম্মান বা মর্ধাদারক্ষার প্রশ্ন নেই, ম্রেফ পারিবারিক 
ঝগড়া, নয়তো পয়সাকাঁড়র হিসেব | 

সেধা হোক, এখন আমি সশরশরে এখানে, চমৎকার জায়গা, ভালো যে অবশ্য 
সকলেরই লাগবে তা নয় । সে জানি, আমার কিন্তু দারুণ লাগছে । হলফ করে বলতে 
পারি গিসকে-র৩ আঁতাঁথশালায় দিব্যি থেকে ধেতে পারঙ।ম, যাঁধ না মাঝে মাঝে 
শুধু বাড়র কথা সংসারের কথা মনে পড়ত, আর নষ্ট না করে দিত এই পছন্দসই 
খরজনতার আনন্দ 1 

এছাড়া কারাবাসের আর কোন দুঃখের স্মতি আমায় জড়াবে না, বরং এই মৃহ]ে 
যাঁদ আর একটু কাল থাকত ! দোয়াতটা প্রায় নিঃশেষ, খুব বাজে ব্যাপার, বারবার 
কলম ডোবাতে হচ্ছে, বিরান্তকর । এটুকুই ব্যাস, আর কোন অভাবের কথা তো 
আমার মনে পড়ছে না। প্তিগ্‌ছে থাকার সময় যত না কাজ করেছি, তার চারগুণ 
বোশ করাছ এখানে । কিন্তু একদল শহরে লোকের জোরজুলুমে আমার ঘোর 
লাগার উপক্রম, আমি আবেগ সল্পন্ত, তারা আমার হাতে পোর্্রেট আকয়ে নিতে প্রায় 
বন্ধপাঁরকর । 

আমি মর্মাহত ও ক্ষুত্থ, আমি পরিত্যন্ত এমনকি বিরন্ত বোধ করছি, যে-সঃন্ত কারণ 
বন্ধন ব্র্যাকগার্ড ওরফে গরগাঁতুয়ার সঙ্গে তোমাকে দেখা করতে বাধা দিচ্ছে । ভাক- 
নামের জন্যই যেন জন্মোছ, যে-মুহূতে এখানে এসে পেশছেছি, লোকে আমার 
নামের চেয়ে ছবির কথাই মনে রেখেছে বেশি, সঙ্গে সঙ্গে এঁ গরগাঁতুয়াই আমার নাম, 
পারচয় । সে যা হোক, হয়তো বিশ্বাস করবে না যে তোমায় [লিখছি প্রায় চব্বিশ 
ঘণ্টা ধরে, কাল থেকে শুরা করে আজ এই পর্যন্ত । মাঝখানে দংবার উঠতে হয়ে- 
ছিল, একবার দেখা করতে আসা লোকেদের জন্য, আর ধার জিওফঃয়ের সঙ্গে 
খানা খেতে গিয়ে ! ও, কণ এবট্া খানা ! ব্র্যাবগারদের বর্ষপণ্জণে একটা ঘটনা 


১. ফিলিপ অগ্ন্ত জাবোঁ, শিপ, দেোমষেব সহমমাঁ বল্ধু। 
ই. ডন কালেসি-এর সমর্থক, যারা স্পেনের সংহাসনের দাঁবদার সেসময়ে। 
৩. পাঁরর পুলিস প্রধান। 


৬৭. 
ছাঁব-২ 


পাঁর কমহান 


বটে। মশসয় ফিলিপ আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন আমার পারিচিত কোন দেশভন্ত 
আকয়ে আছে কিনা । আমি তাকে কাবা ওউয়ের কথা বলোছি। তুমি ফিলিপ'কে তাদের 
ধৈ কোন একজনের ঠিকানা দিতে ভুলো না । এমনভাবে দিও যাতে তাদের চিঠি লেখা 
ঘায়। 

আমি তোমার উত্তরের প্রতণক্ষায় থাকব | ধৈযে'র অভাব হবে না । কাবা ও টয়ের 
খবরও জাঁনও | তোমার পরিবারের সকলের জনা শুভেচ্ছা রইল । তাহলে ব্লাকগারডকে 
এখন বিদায় দাও। _ইতি এইচ ডি. 


পুনশ্চ : তান এ আনন্দের মধ্যে রয়েছেন । দয়া করে রাজনীতি বিষয়ে কিছু 
লি.খা না। এখানে চিঠি খুলে পড়ার রেওয়াজ আছে । 0 


ঞপান্তি ক্ুস্যুতন্ন 
গুস্তাভ কুর্বের চিঠি 


গন্তাভ কুবে' (১৮১৯-১৮৭৭ ) জন্মোছলেন সুইস সীঁমান্তবতখ ওরন* শহরে, একুশ 
বছর বরসে প্রথম পারিতে আসেন । ন্যাচারালিজম বা দ্টবস্তু / ঘর্টীর হুবহ্‌ 
চিন্রগ/ অনকরণ তত্তৰ/আন্দোলনে বাদপক্ষের অন্যতম নেতা, তাঁর “51073 ৮7681015, 
(১৮৪৯) ও 4801121 ৪0 077805 (১৮৫০) ছা দুটি এরাতহযান:সারীঁদের 
ক্ষেপিয়ে তুলেছিল একদা । ঠোঁটকাটা বোহেমিয়ান, প্রতিষ্ঠানাীবরোধী চিত্রকর, 
১৮৪৮-এর রিপারিকান বিগ্লবে জাঁড়য়ে পড়োছিলেন স্বভাবত, পরে ১৮৭১-এর পারি 
কম্দানে আরো সনির প্রাতরোধে সামিল, গান্তাভ কুর্বে কম্মানের কাউন্সিল ও 
এডকেশনাল কাণিশনের নির্বাচিত সভ্য 'হিলেন। বস্তুত তাঁরই প্রেরণায় কম্যান স্থাপন 
করে 15061901019 095 2111516 ৫6 108115) । ৭১-এর এপ্রিলে ফেডারেশনের কম" 
সূচিতে স্বাক্ষর করেন কুর্বে ছাড়াও আরো তেরোজন শিল্পী । দোমিয়ে ও কামি 
কোরো প্রার সঙ্গে সঙ্গেই সভ্যপদে নির্বাচিত হন, তৎসহ এদ;য়ার মানে ও শিলে। 
স্বাক্ষরকারাঁদের অন্যতম কাব ইউজোন পোতিয়ে, ১৮৪৮-এর ব্যারিকেড-ফেরৎ, 
কমদ্যনের দিনগ্দলিতে লিখোঁছলেন শ্রামকশ্রেণীর 'আন্তজ্াতিক' সংগীত । যে-কোন 
রকম রাষ্টায় হস্তক্ষেপের বিরদ্ধে ফেডারেশন শিক্পীর সম্পূর্ণ স্বাধানতা সুনিশ্চিত 
করে। শিক্পাশকা, শিক্প-ইীতহাস, নন্বনতত্তৰ ও দর্শনচচঠার ফেডারেশন -্্রস্তাবিত 
নতুন পাঠকেন্দ্র একোল দ্য বোজার-এর একাধিপত্যের বিরদ্ধে শিষ্পণীদের সমবেত 


৯৮ 


গাজ্জাভ কুবের চিঠি 


রায় । ফেডারেশনের কর্মসূচিতে ন্যাশনাল মিউজয়মের যাবতীয় শিল্পবস্তু সম্পূর্ণ 
সুরক্ষার অঙ্গীকার করা হয়, আকাদমির নিয়মতান্তিকতার প্রতিবাদস্বরূপ গৃহাঁত হর 
নতুন প্রদর্শনীর কর্মসূচি, সরকারি কাজে ঘোষিত হঃ শিল্পীদের সমানাধিকারের কথা । 
সবসম্মাতক্রমে কময্যনের আর্ট কমিশনের প্রোসডেন্ট 'নিবণাচিত হন গ্যস্তাভ কুবে, 
ন্যাশনাল মিউাঁদয়ম ও অন্যান্য শিজ্পবস্তু রক্ষণাবেক্ষণের গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয় তাঁকে । 

কগ্নানের বার্তা ও পরাজয়ের পর কুরে সুইজারল্যান্ডে পালান, প্লাস 
ভ'দোমে নেপোিয়নের বিখ্যাত স্মৃতিসৌধ ধ্ৰংসে প্রতাক্ষ প্ররোচনার দায় চেপেছিল 
তাঁর মাথায় । ধৰংসকান্ডের পর তাঁকে নাক হাত মেলাতে দেখা গিয়েছিল বিদ্রোহীদের 
সঙ্গে, যাঁদও এ-সদ্ধান্ত নিয়েছিল যে-কাটীন্সল কুর্বে স্বয়ং তার সভ্য ছিলেন না ॥ 
'বিচারে ছ'মাসের জেল ও ৩,৫০,০০০ ফ্লাঁ জারমানা হলো তাঁর। জেল থেকে মাদাম 
জলিক্ল্যরকে লেখা এই ছোট্ট চিঠিতে কুর্বে জানিয়েছেন তর ভয়াবহ আঁভজ্ঞতার কথা । 

স্যাং পেলাঁজ, ১৮৭৬, শরং 

পার আর ঢ-স্ণইয়ের রাস্তায়-রাস্তার আমাকে লুঠ করা হয়েছে, মিথো গ্লানি 
আর অপমানের বোঝা বইতে বইতে আমি ক্লান্ত, সবর তাড়া করে ফিরেছে নিবেধের 
ধটগ্পনি, বিধবস্ত আমাকে পথে-ীবপথে টেনোহি“চড়ে নিয়ে গেছে ওরা । এখন এই নির্জন 
রুদ্ধতায় আমি পচে মরছি, যেখানে শরীর নজ্ট হয়, লোপ পায় সাধারণ যাৃক্তবোধ ॥ 
কতাঁদন যে ঠান্ডা মাটিতেই শুয়েছি, নোংরা জঞ্জাল, আবজ্জনার পৃতিগন্থ পিঠের 
শনচে, সেলের ভেতরে অন্ধ পোকামাকড়ের মতো বুকে হেটে ফিরেছি কতাঁদিন। 
পুলিশের কালো ভ্যান এসে দাঁড়য়েছে, জেল থেকে জেলে ঘবাঁরয়ে মেরেছে আমায় ॥ 
হাসপাতাল, শুধু মৃত্যুর সংবাদ চারদিকে । আর একটা লোকেরও জায়গা নেই, 
সাংঘাতিক ভিড় সব জেলখানায়, চারমাসের ওপব গলার কাছে লারাক্ষণ উপচয়ে 
আছে বন্দুকের নল । 

আর আমি একাই নয়, মরে গেছে যারা, অথবা আমরা, প্রায় জীবন্মত, সব 
[মিলিয়ে লাখ দুয়েকের ওপর ॥ শ্রামক মেয়েরা, সব বয়সের শিশহ, আঁধকাংশই রুস্ন, 
অসমস্থ, পাঁরর রান্তাই ঘরদালান যাদের কেউ নেই, প্রতিদিন হাজারে হাজারে ধরে এনে 
জেলে পুরে দিচ্ছে তাদের । 

না, পৃঁথবীর কোথাও এরকম ঘটোন এর আগে, কোন বিবরণে, কোন যুগে, 
শ্কান জাতির জীবনেই এরকম আক্রমক প্রাতিশোধলালা, হত্যা, নাস, কশাইখানার এ 
চেহারা কোনাঁদন দেখা যায়নি ।-"" 


শেষপর্যন্ত অবশ্য জেল ভেঙে পালান কুবে, জরিমানার বিশাল অণ্ক আর গুনতে 
হয়নি তাঁকে । স্বেচ্ছানির্বাসিত, হতোদ্যম এই বিদ্রোহাঁ শিজ্পী মারা যান ১৬৭৭, 
সুইংজারল্যাণ্ডে। 0 
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ভেরনের টিম 
ত্দল্লী তক্কাভলভিড০৬ল 


কোন মহান শিল্পীর বিকাশের পথচিহ্ন সন্ধান করে তার 
পরিপার্থব ও কালিক উৎসে ফিরে যাওয়ার মতে! আনন্দ- 
উৎসাহের কাজ আর হয় না। অবস্ত, প্রধান চালিকা- 
শক্তির দিক থেকে নজর না সরিয়ে প্রারস্তিক পর্যায়ের 
বহুবিভক্ত ও দূরবিস্তৃত মূলগুলিকে খুঁড়ে বের করার এবং 
বহুমুখী, প্রায়শ পরস্পরবিরোধী গ্রভাবসমূহ উন্মুক্ত করাঁর 

কাজে প্রচুর ধের্ধ,ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন । 
ক্যোথে কোলভিন্সের কাজের প্রধান চালিকাশক্তি 
তাই খু'জতে হবে কোনিগস্বার্গে। এই শক্তি এত 
জোরালো ও প্রভাবশালী যে এর দ্বারাই তার শৈল্লিক 
বিকাশের পরিপূর্ণ দিশা নির্ধারিত হয়। কারণ, যদিও 
তিনি পঞ্চাশ বছরের ওপর বালিন শহরে বসবাস এবং 
কাজ করেছিলেন, তাকে কেউ হাইনরিষ জিল বা 
অটো! নাগালের মতো৷ বালিন গোষ্ঠীর শিল্পীদের মধ্যে 
ধরেন না। তিনি উত্তরদেশাগত। তার মানসিকতা ও 
2 নিজস্বতা বরাবর সেই উত্তরের উৎসের প্রাতি 
্ ৮ ছিল। বার্লিনের শিলপীবন্ধুদের চেয়ে তিনি আনন 
বার্গার এডভার্ড মুন্খ, এমিল নোল্ড এবং এক 
ব্যাপকতগ্ অর্থে রেমব্রার নিকটবর্তী। কোনিগস-বার্গ 
 (০/৫০শধুমার ক্ষ্যাখে কোধাভিৎলেরু জন্মাহানই ছিল না। এই 


জননশ কোলভিংস 


হলো শিল্পী [হসাবে তাঁর কাজের উদ্ভব ও ভিন্ন পথে যাত্রার উৎসাবদ্দব এবং এখানেই 
ছিল তাঁর ভাবষাৎ বিকাশের চাবিকাঠি । শিজ্পধজণীবনের গোড়ার দিকে তাঁকে অনেক 
সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়েছে । পরবতণ বিচারে, প্রায়শই আমরা তাঁর পরিণত 
শিল্পকর্মের মধো সেইসব সমস্যার ঘথাযথ সমাধান খংজে পাই। প্রোলেতারিয়েতের 
সঙ্গে জোরালো এক আবেগপূর্ণ সম্পর্কই কোলাভংসের কাজের অন্যতম প্রধান 
সদ্‌গুণ। কোনিগস্বার্গে থাকতেই অন্দ্রান্ত অনন্যচিন্ততার সাথে তিনি সেই সম্পর্ক 
আরো বিকশিত করেন । 

“বহদকাল ধরে আমার যাবতীয় প্রধান কাজের বিষয়বস্তু কেন শুধ শ্রামকদের 
জগং থেকে আহত হতো তার কারণ খজে পাওয়া যাবে শ্রমিক-অধনযষিত আমাদের 
এই ব্য্ত, ব্যবসা-্রধান শহরের সরু সর্‌ গাঁলরান্তার আমি যে দণর্ঘ সময় পায়ে 
হে'টে ঘুরে বেড়াতাম, তার মধ্যে 

“সেই সময় থেকেই প্রধানত শ্রমিকদের জীবন থেকে উপাদান বেছে নিতে শুরু 
করি। এর আসল কারণ, সেই পারমণ্ডলের সবাকছুই আমার কাছে খুব সহজ ও 
অকৃত্রিম সন্দত্র বাল মনে হতো । সবন্দর, মানে আমার কাছে কোনিগস্বার্গের 
কেউ যখন ভারি মাল বইছে অথবা “উইটিন্নেন'-এর পোলিশ ণজম-ি'রা ; শ্রমজীবণর 
প্রাণবন্ত শরীরগাঁতির চেয়ে সান্দর সত্যি আর ক হতে পারে ? মধ্যবিত্তরা আমাকে 
আদৌ আকর্ষণ করে না। তাদের পুরো জীবনটাই মনে হয় পধাথস্বম্ব, অন্যাদকে 
প্রোলেতারিয়েত জীবনে আছে বিশাল শান্তত্রোত ।” কারো মনে হতে পারে বিশুদ্ধ 
নান্দনিক দিকের ওপর এক্ষেত্রে অত্যধিক জোর দেওয়া হয়েছে । অবশ্য, এই ঝোঁক 
সন্দেহ নেই যে একটু বিশেষ ধরনের পারিবারক পশ্চাপট দ্বারা লালিত ও 
প্রভাবিত হয়েছিল । আকাদ্মি অফ দি আর্টস-এ ১৯১৯ সালে ক্যোথে কোলভিৎস 
যে সংক্ষিপ্ত অতীত বিবরণী পেশ করেছিলেন দেখানে তাঁর পি৩'ন সম্পকে বলে- 
ছিলেন, “কোনিগসবার্গের মস্ত ধায় সমাজের প্রচারক” । ক্যোথের বাবা কাল" 
স্মড গোড়ায় আইন পড়লেও কমে স্থপাতির পেশায় থিতু হন । ক্যোথের মাতামহ 
জুলিয়াস রাপ ছিলেন জার্মানির প্রথম মনন্ত ধমী্ম সমাজের প্রবতক। কমে তাঁর 
কাছ থেকে কার্ল প্রচারকের কার্যভার গ্রহণ করেন । ব্যান্তত্ব ও র্যাঁডকাল দুম্টিভাঙ্গর 
কারণে জ্বাীলয়াস একাধিকবার শাস্তি ভোগ করেন, বিশেষ করে ১৮৪৮-এর পরের 
বছরগুলিতে । শিশু নাতনির ওপর এই মানষাঁটর দৃঢ় ও ধজহ ব্যান্তত্বের জোরালো 
প্রভাব ছিল । কোলাঁভৎংস নিজে তাঁর বাবাকে এমন একজন মানৃষ বলেছেন যিনি 
*সমাজতন্রে উত্তরণে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ।” তার ভাই কনূ্রাড সম্পকে ও একথা সাঁতা । 
কন্রাড সমাজ-অর্থনগীতাঁবদ ছিলেন এবং ইংল্যাণ্ডে গঙ্গেলস্‌-এর সাথে দেখা করে- 
ছিলেন। তার বান্ধবী হেলেন ব্খের কাছে আমরা আর একটি তথ্যের জন্য ধণাঁ-_ 
দুজনেই তখন নিয়ামত কোনগস্বার্গের এক সান্ধ্য 'মাঁটঙে যেতেন। কার্ল মান্সের 


ইউ 
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ঘৃষ্টিভঙ্গি যান জনাপ্রয় করোছিলেন সেই কার্ল কাউট-স্কির রচনা সেখানে পড়া হতো । 
একথা পরিষ্কার যে মানবিক ও নান্দনিক একানষ্ঠতার সঙ্গে গোড়া থেকেই তাঁর ক্ষেত্রে 
যৃস্ত ছিল একধরনের সামাজিক-রাজনৈতিক সচেতনতা, যা অন্তত সে সময়ে খুবই 
বিস্ময়কর । 

১/৪/৫ সালে বার্লিনের 'আকাদাঁম ফর লোঁডসে: কার্ল স্ট্ুফার-বার্ণই প্রথম 
ক্যোথের ড্রইং-এর বিশেষ ক্ষমতায় আকৃষ্ট হন । কোথে নিজেও সে সময়ে ছবি আঁকার 
জোরালো তাগিদেব্যস্ত এবং পরবতাঁকালে মিউনিখের 'আকাদাম ফর লেডিসে' লুডাঁভগ 
হাটশরষেম কাছে যখন পড়ছেন, তখনও তাঁর লক্ষ্যবিষয়ে সংশয় নেই । মিউনিখের 
আল্ট পিনাকোথেক-এ যেসব মহান শিল্পীর কাজ তান দেখেন তার মধ্যে সবচেয়ে 
গভীর ছাপ থেকে যায় রুবেন্সের : প্রুবেন্স আমার আত্মহারা করেছে ।” ফ্লোমশ 
মহাশিজ্পীর উচ্জ্বল ইন্দ্িয়াবেগের আসান্ত তাঁকে মুগ্ধ করত। এই কারণেই তাঁর 
শোজ্পক বিকাশকে একপেশে ও সীমানদ্ধ ভাবার প্রলোভন সম্পকে আমাদের সত 
থাকা উচিত। 

একশ বছরের ছাতার স্বাধীন শোজ্পিক ব্যন্তিত্ব মিউনিখে ১৮৮+ নাগাদই স্ফূরণ 
লাভ করতে থাকে । সৃষ্টির প্রথম প্রেরণা'এল জোলার 'জামি'নাল' পড়ে । ফরাস খান- 
শ্রমিকদের জাঁবন নিয়ে লেখা এই ন্যাচারালিস্ট উপন্যাস বছর তিনেক আগে প্রকাশিত 
হয় এবং বিশেষ করে অজ্পবয়সীঁদের ওপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে | স্কুলের বাইরে 


(শ ছাঁব : সালডারটাট (১৯৩১) 
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জননী কোলাভৎস 


বাছাই করা বিষয়ের ওপর ছবি আঁকার জন্য তখন কমবয়সাঁ ছাঁব-আকয়েরা অনেবে ই 
নিয়মিত মিলিত হতেন । সেখানে বিষয় হিসাবে যখন দেওয়া হয় দবন্বাববাদ, ক্যোথে 
বেছে নেন 'জার্মিনালে'র একটি দৃশ্য, যেখানে ধোঁরাচ্হন্ন শখাড়খানায় সবাই উপন্যাসের 
ক্যাথকে নিয়ে লড়াইয়ে মন্ত। 


ক্যোথের খসড়া-রচনা নিবিচারে প্রশংাসত হয় । তাঁর নিজের কাছে এ ছিল এক 
নির্ধারক সাফল্য ৷ সঠিক পথ বেছে নেওয়ার প্রতাঞ্ এর ফলে স্যানশ্চিত হলো । 
কোনিগস-বার্শে ফিরে এসে স্বেচগুলিকে তিনি একটি বড় তৈলচিন্রের মূল উপাদানরৃপে 
ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেন । কিন্তু তখন তাঁর বালিনযান্রা খুবই নিকটবতন্ | 
সেখানে কাজের পরিবেশ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তে বাধ্য, একারণে তান পুরোপহরি 
তেলরঙ ত্যাগ করে শুধু এঁচং-এ মনোনিবেশ করার [সদ্ধাস্ত নেন। প্রয়োজনীয় 
কৌশল আয়ন্ত করার জন্য [তিনি তাঁর প্রান্তন শিক্ষক এচার গুস্তাভ ময়ারের কাছে কাজ 
শেখেন । যে-ছবিগলির জনা তান বিশ্বাবখ্যাত এখানেই সে কাজের সুচনা হলো । 

১৮৯১-এ ক্যোথে 'স্মিড বিয়ে করেন ডা. কার্ল কোলভিৎস-কে এবং বালিনে চলে 
আসেন । যেখানে তান বাস করতেন ২৫ নম্বর ভাইসেনবার্জারস্ট্রাস (বর্তমানে 
কোলাভৎসস্ড্রাপ. ) অবশ্য হয় বিশ্বযুদ্ধে বোমার আঘাতে সম্পূর্ণ নন্ট হয়ে যায় ঃ 
আজ সেখানে তাঁর উদ্দেশে 'নাঁমিত হয়েছে এক স্মৃতিস্তম্ভ । ১৮৯৩ তাঁর জীবন ও 
কমের দিক থেকে আর একাঁট' ঘটনাবহুল বছর । ?৯৩-এর ২৬শে ফেব্রুয়ার “ফলেই 
বৃহ্‌নে" (ফি স্টেজ ) গেরহার্ট হ[উপ্টমানের 'ডাই ভেবের' (1 উইভাস* )-এর একট 
ঘরোয়া আঁভনয় দেখলেন ॥ সর্বসাধারণের সামনে নাটকটির আঁভনয় নাষদ্ধ ছিল! 
সাইলেশিয়ার তাঁতাঁশজ্পীদেব দুর্দশা ও ১৮৪৪-এ তাদের দুঃসাহসিক বিদ্রোহের ঘটনা 
নিয়ে রচিত এই নাটকটি তাঁর মনে গভশর ছাপ ফেলে । আনপূর্বিক বিচারে একট? 
জিনিস লক্ষ কবা যায়। নিখত শিল্পনৈপুণ্যে হাউপ্টমান ল'টক যেকাজ করে 
ছিলেন কো1থের নিজেব সৃজনপ্রকজ্েপে সেস্বই প্রধান হয়েছিল £ . "হারার সামাজিক 
বণনা, বি্লবশ প্রাতবাদের মূলমানস- এবং মৃতু । “এ রিভোজ্ট অফ উইভাস+” 
[সারজটিই তর প্রথম মহান কীর্ত । এমনাক জার্মনালের ওপর করা এচিংগুলিও 
এসময় তিন পাশে সারয়ে রাখেন । মডেলগুলিকে পুঞ্খানুপুঞ্খভাবে পরীক্ষা 
করা থেকে শুর করে বছরের পর বছর অক্লান্ত, কম্টসাধ্য পারশ্রম করে একের পর 
এক শরধরাবধব ও দংশ্যপট পনান্মাণ করেন। ভঙ্গি ও ভাষবন্যাস 'শ্ছির করার 
জনা এক্ষেত্রে অগণন খখটলাটি পরপক্ষার প্রয়োজন ছিল। সমগ্রের নকশা অসংখ্য মিশ্র 
স্কেচের মধা দিয়ে ধারে ধাঁরে গড়ে ওঠে । জীবনের বেশির ভাগ সময়েই তিনি এই 
প্রথাগত কর্মপদ্ধীত অনুসরণ করেছেন, যাঁদও পার তান বারবার গোড়'র বাস্তবধমঞ্ণ 
[শজ্পশৈলী থেকে স্বচেষ্টায় সরে এসে স্বাধীন, ম.$ এক 'শিল্পভাষায় আবো স্ফর্ণীত 
ও সাফল্য লাভ করেন । 'িইভাস” সারজের ছণট প্রিন্ট ৯৩ থেকে '৯৭-এর মধ্যে 


ছ্ও 


ভেরনের টিম 


রাঁচিত হয় ॥ কৌশলগত সনস্যার ঘর্‌ন সেগুলো ছুটি 'ভিন্ন মাধ্যমে করা হয় : তিনাঁট 
এঁচং ও িতনাঁট 'িথোগ্রাফ | কয়েকাঁটর কিছ ভিন্ন রূপানস্তরও আছে । শেষ আরো 
একটি প্রিপ্ট পাঁরকজ্পনায় ছিল। কিন্তু যখন জুলিয়াস রাপ উল্লেখ করেন যে প্রথম 
প্রশ্টগৃলির বান্তবধামতা এবং সগ্তম প্লেটের বিমূর্ত প্রতণকধাঁমতার মধ্যে এক শৈলীগত 
দ্দ্ রয়েছে তখন তা পরিত্যন্ত হয়। 

কোন কাজ শুরু করে কোলাভিৎস কখনও তা সহজে পাঁরত্যাগগ করতেন না। 
জামনালে'র দৃশ্যটি শেষপবান্ত দুটি এঁচং-এর বিষয় হয়ে ওঠে ॥ একইভাবে, নয়া 
খসড়া রূপান্তর, আংশিক বর্জন ও শরোনাম পারবতনের মধ্য দিয়ে তিনি উইভাস” 
1নকোয়েন্সের পারত্যন্ত শেষ প্রিপ্টাটির আইডিয়ার ওপর কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন । 
জীবন" নামে একটি ভ্রপাটকন শেষ করেন, কিন্তু এর এচং-র্‌পান্তরটির আরো স্পজ্ট 
ও যথাথ একটি নাম দেন, 'ক্লাশড আশন্ডারফুট' । ১১০০ সাল নাগাদ একক অবয়ব- 
গৃঁলর মধ্যে তাঁর শোজ্পক দক্ষতা প্রগাঢ় অভিব্যন্তির শিখরে পেশছয়, এবং অবশ্যই মহৎ 
আঁভব্যান্ত । যেহেতু শষ্রপাটকনে'র সমগ্র অংশ কখনও তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি ; 
শেষপর্যন্ত শুধু মা-বাবা ও শিশুর দলাঁট নিজ আঁধকারে আলাদা প্রিশ্টরপে প্রকাশিত 
হয়। ১৮১৮ সালে উইভাস” প্রদাঁশত হওয়ার সাথে সাথেই শিজ্পণ হিসাবে ক্যোথে 
কোলাভিৎসের সুনাম প্রতিষ্ঠিত হয় ॥ সরকারি কাঁমাট তকে স্বর্ণপদক য়ে সম্মানিত 
করার প্রস্তাব রাখে, কিন্তু জার্মান সম্রাট এক্ষেত্রে স্মতি 'দিতে অস্বীকার করেন । 

উইভার্স শেষ করার অজ্পাঁদন পরেই বিদ্রোহ ও বিপ্লবের ঘযার্ণ থেকে তিনি 
মনোযোগ সরিয়ে নেন জাম্শান ইতিহাসের একট অতাঁত বিষয়ে । ১৮৯১৯ সালে তানি 
ণদ পিজ্যাপ্টস- ওয়র' এচিংটি শেষ করেন ; পরে এর নাম পাল্টে রাখ্ুহয় 'রভোল্ট” | 
১৯০১-এ তিনি ফরাসি বিপ্লবের প্রাতি একটি এঁচিং উৎসর্গ করেন : “লা কাম্মানোল' । 
এখানে প্রাচাঁন গদদামঘরের পশ্চাৎপটে 'গিলোটিন ঘিরে এক উদ্দাম ন:ত্য দেখানো 
হয়েছে । সেই বছরই তিনি “ডাই বয়ানক্রগ' নামক বিখ্যাত 'সারজটির ওপর কাজ শুরু 
করেন । একাজে তাঁকে বহবছর পরিশ্রম করতে হয় এবং দিরিজাটির বৃহৎ ফর্যাটই 
তার গদরযত্বের সূচক ॥ তাঁতীদের 'মাছিলের তীব্র নাটকীয় দৃশাগ্ুল যেন এখানে 
আবার ধ্রুপদী বিন্যাসে পুনরাভিন৭ত হয়েছে । পদ প্লোম্যানে' চিঘিত হয়েছে কৃষকদের 
ভূমিঘাসত্ব, তাদের ক্লীতদ।সদের মতো শোষণের ইতিকথা । পরের দুটি ছবিতে চিন্নিত 
হয়েছে লড়াইয়ের প্রস্ত;তি । সিরিজটির স্মরণীয় মধামণি "ঁদ স্টর্ম ব্রেক-স ; এর পরেই 
পদ ব্যাটল্ফিজ্ড' এবং বিদ্রোহের বিয়োগান্ত পতন-_পদ এণ্ড ॥ অতগত ইতিহাসের 
[বিষর হলেও ষে সময়ে কোলভিৎস কাজ করছেন, ছাবিতে তার স্পন্ট ছাপ ছিল। শ্রামক- 
শ্রেণীর সামাজিক অবস্থার সুস্পষ্ট সমকালান ইঙ্গতের ফলে একাজের প্রাসঙ্গিক গর্ব 
পরিঙ্কারভাবেই আরো বেড়ে যায়। 


১৮৯৩-এর আর একটি ঘটনা এখানে উ/ল্লখ করা প্রয়োজন । ম্যাক্স হালবির নাটকণয় 
২৪ 





'জননশী কোলাভংস 


প্রেমকাহনী “যৌবন? সে বছরই প্রথম আঁভনশত হয় এবং কোলাভৎসের ওপর তার 
গভাঁর ছাপ পড়ে। হাউষ্টমানের পদ উইভাসণ” তাঁর সামাজিক দারিত্ব-নিষ্ঠা আরো 
গভাঁর করে; হ্যালাবর নাটক আন্তত্বের অন্য এক সংকটে তাঁর চোখকে ফেরায় । 
জাগ্গাতক পাঁরস্থিতির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জাঁড়ত মানাঁসক অবস্থা অবশ্যই একঅথে- 
মানহষের অস্তিত্বেরই সমস্যা । একই সংকটের কথা এভার্ড মূনখ সেসময়ে ব্যন্ত 
করার চেষ্টায় ছিলেন। যখন এই নরওয়েবাসণীর ছাব ১৮৯২-এ প্রথমবার বাণলনে 
দেখানো হয় তখন এমন কুৎসা রটে যে প্রদর্শনী কয়েকাঁদনের মধ্যেই বন্ধ করে দিতে হয় । 
কিন্তু তান বাঁলনে থেকে যান এবং খন ১৮৯৩-এ তাঁর ও ক্যোথে কোলভিৎসের কাজ 
কাঁমাঁট-বহীন শিল্প প্রদর্শনীতে দেখানো হয় (ক্যোথে কোলাভৎসও ইতিমধ্যে সরকারি 
প্রদর্শক কাম দ্বারা বাতিল হয়েছিলেন ), সমালোচক জুলিয়াস ইলিয়াস প্রথম ক্যোথের 
কাজের প্রশংসা করেন এবং বিশেষভাবে তার একটি প্যাস্টেলের কাজের ওপর মুনূখের 
প্রভাবের কথা বলেন। তরুণ দম্পাঁতর ছবির পেছনও ওই একই প্রভাব হয়তো রয়েছে । 
একাজের উপাদান হ্যালবির প্রেমের নাটক দ্বারা অন-্রাণত এবং ১৮৯৩ সালের পর 
থেকে আমরা এঁবষয়ে বেশ কয়েকটি ছাব এবং একাটি এঁচং পাই । এই কাজগুিল থেকে 
পারত্কার বোঝা যায় তার শিল্পভাবনা সম্পূর্ণ অনা 'দিকেও বিকশিত হওয়া সম্ভব 
ছিল। “এ 'রিভোল্ট অফ উইভাস” বিপুল সাফল্য পেল । ছান্র থেকে তান শিক্ষক হলেন, 
কারণ সেই বছরই (১৮৯৮ ) তাঁকে 'আকাদমি ফর লোডিসে' শিক্ষকপদের প্রস্তাব ছেওয়া 
হয় এবং তিনি তা গ্রহণ করেন । 

অন্যান্য যে সমস্ত প্রভাব ক্যোথে কোলাঁভৎসের ওপর কাজ করেছিল সেসবও এখানে 
সংক্ষেপে বলা দরকার, কেননা যাঁদও তাঁর ব্যান্তত্ব জোরালো ও স্বানভর, তবুও 
চারপাশে ঘা ঘটত তার সবাক সম্পকেই তিনি খুব ভাবপ্রাহাঁ ছিলেন, তাঁর কৌতু- 
হলের বিস্তার [নয়ে অতিকথনের সুযোগ নেই ; তাঁর প্রাতক্রিয়া ছি "শতঃস্ফূর্ত ও 
তগব্র । আমরা দেখোছি তিনি জোলার উপন্যাস 'জাঁমনাল' ও হাউমানের “ডাই 
ভেবের' পড়ে কত গভীরভাবে প্রভাবিত হয়োছিলেন ॥ যেভাবে মানসিক আঁভজ্ঞতা তাঁর 
সৃজন শাল্তকে অন:প্রাণিত করেছে তা খুবই বৈশিষ্ট্যসচক | একটি প্রদর্শনীতে 
'্ুগারের 'আইন লেবেন' (এ লাইফ ) দেখে সে সম্পর্কে 'তিন লেখেন, “জাঁবন 
আমাকে উত্তেজনায় ভাঁরয়ে তুলেছে 1” সমসামায়ক 'শল্পসাহিত্য ছাড়াও রাজনৈতিক 
ওঠাপড়া সমেত প্রতিদিনের তুচ্ছ ঘটনার অভিনয় এবং সামীগ্রক অথে জনগণের জীবন- 
যাত্রায় তাঁর কৌতুহল ও উৎসহের মান্না বরাবর তীব্র ছিল । যাঁদ কোলভিৎস নিজে 
কোন সময়তালিকা প্রস্তুত করতেন তবে নিঃসন্দেহে তা এ লেখার শেষে যে নীরস সময়- 
যাত্রা সংযোজিত হয়েছে তার চেয়ে ঢের বোঁশ বর্ণাঢ্য হানা । তাতে গদরুত্বপুণ' ঘটনার 
পাশাপাশি ছোটখাটো আনন্দকাহনীরও উল্লেখ থাকত, যেমন “সোয়ালোরা ফিরে 
এসেছে? । সেপ্টেম্বর ১৯১১-তে লেখা আছে : “তেসরা সেপ্টেম্বর প্রেফো পাকে শান্তির 


& 


ভেরনের টিম, 


জন্য গণাবক্ষোভ'”, এবং ১৫ এাপ্রল ১৯১২-র : ১১০০-এর ওপর লোক নিয়ে ব্রিটিশ 
স্টমার টাইটানিক ডুবে গেছে? । শিজ্পীর যে দিনপঞ্জি ঘটনাচক্রে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়নি, 
মন 'দিয়ে পড়লে সেখানে তার ব্যান্তিত্তৰ কখনও অপ্রত্যাশিত আলোয় উন্মোচিত হয়ে 
পড়ে । যেমন মানাঁসক 'বিষপ্নতায় যখন ভূগগাছলেন তখনকার (১৯১০) লেখা : 'আগে 
আরো কাজ করতাম কারণ অনেক বেশি মন দিয়ে বাঁচতাম ॥ ঠিক একজনের যেমন বাঁচা 
উচিত ঘাঁদ সে আবেগ ও কৌতুহল নিয়ে চারপাশের সব বিষয়ে মন দেয়' । এই একটা 
লেখাই জীবনের প্রতি তাঁর মনোভাবের সারকথা । 

শিঞ্পীর ওপর লেখা প্রবন্ধে আাথার বোনাস বলেছেন, “ম্যাক্স ব্লিংগারের এচিং- 
গল থেকেই তান সবচেয়ে জোরালো শোঁজ্পক প্রেবণা পেয়েছেন । কিন্তু তর 
নিজের সাক্ষ্য অনুযায়শ সাহিত্যই তশর ওপর সবচেয়ে জোরালো প্রভাব বিস্তার 
করেছিল--বিশেষ করে জ্বোলা, ইবসেন, আন গারবোর্গ, তলস্তয়, দস্তয়েভা্কি, গোকি 
গেরহার্ট হাউপ্টমান, আনে হোলুজ এবং জুলিয়াস হাটট। কিস্তু এই আধুনিক 
লেখকরা ছাড়াও তাঁর কাছে সবসময় গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন গোটে | এই তালিকার 
সাথে আরো নাম সহজেই যোগ করা যায়, উল্লেখযোগা কবি ফাঁদিনান্দ ফ্রালগ্রাথ। 
ক্যোথে কোলভিৎম স্মরণ করেছেন : “"শ্রামকশ্রেণীর সস্পন্ট 'বিষয় নিয়ে প্রথম ছবি 
আক ১৬ বছর বয়সে 1 সেটা ছিল 'ফি:লগ্রাথের কাবতা “ডাই অসওয়ানডারার (দি 
[ স্টিয়ারেজ ] এমগ্রান্টস )-এর একটি ব্যাখ্যাচন্র ।৮ প্রধান প্রভাব 'হসাবে ক্রিংগার 
ও এডভার্ভ মুন্খর উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। এছাড়াও তিনি প্রাণত হয়েছেন 
হোগাথের বাঙ্গাত্মক ছবি, ম্যোনয়ের ও ফোর্যার কাজ এবং পরবঙশৃকালে আনস্ট 
বারলাখের কাজে । মা 


মিউনিখে অধ্যয়ন শেষ.কবার পর 'বদায়-উপহার হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন 
আলব্যের হবসনারের আঁকা “না পুসেল' (সেপ্ট জোয়ান অফ আক )-এর একটি 
প্রাতিরপ। অবশ্যই সেই যোদ্ধা-সন্ব্যাসিনীর তেজের কিছুটা তাঁর ভেতরেও ছিল : 
লোর্য'র কৃষকবাদিকা এক অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ সেই আর এক কৃষকরমণার প্রাত- 
মূর্তির সাথে-_ব্াক আন”-_যে-রমণী এপজ্যাপ্টস- ওয়র'-এব প্রথম ও সার্থকতম 
প্রণ্টে কষকপুর্ষকে বিদ্রোহে উদ্দীগ্ত করছে । ১৯০১ থেকে ১৯০৮ অবাধ তিনি 
এই সিরিজা নিয়ে ব্ন্ত ছিলেন । এক্ষেত্রে স্বজ্জাবলেই তিনি এমন পশ্চাৎদংশা বেছে 
নেন ঘা দর্শককে সহজেই উদ্দিষ্ট চেহারাট 'চানয়ে দেয় । সচেতনভাবে হোক বা না 
হোক, ক্যোথে কোলভিৎস আযানের ইতিকথা ও এধরনের অন্যান্য চরিন্রের সাথে 
নিজেকে একাত্ম করে ফেলেছিলেন । তান বারবার তাঁর শবপ্লব ও ব্যারকেডের 
যৌবনময় স্বপ্নের শৈষ্পিক বাস্তবায়নে আবেগের সাথে জাঁড়ত হয়েছেন । ব্লাক আন 
যেকোন স্বক্পিত উদ্ভাবন নয়, এক গ্রাতহাসক চারন্ত, যাকে কোলাভিৎস্‌ 1জমার- 
ম্যানের পহস্ট্রি অফ দি পিলজ্যান্টস ওয়র'এ আঁবিন্কার করোছলেন, এ তথ্যে কিছু 


ছ্ড 


জননশ কোলাভিংস 


আসে যার না। যার সাথে নিজেকে একাত্ম করা যায় এমন এক নারীকে মহান 
বিপ্লবী সংগ্রামের মুখ্য চার হিসেবে মৃত করেছে যে আববিচ্কার তার গুরুত্ব নিশ্চয়ই 
তাঁর কাছে অপাঁরসীম । ১৮৯৯-এর এঁচং “অফার” (রিভোল্ট )-এর আকুমণকারণ 
কষকদের মাথার ওপরে উচ্ডান প্রতাঁক নগ্ন নারণঁকে এক্ষেত্রে তান মাটির ওপর শন্ত 
পায়ে দাঁড়ানো এক গণনারা দ্বারা প্রাতস্থাঁপিত করলেন । প্রতকরধামতার পারিবতে 
ঘতার সাথে বাস্তবধম দণৃষ্টভাঙ্গ গ্রহণের কারণেও তা লক্ষণণয্ন ॥ নারচারন্রে তাঁর 
মন্োোনবেশের স্বরুপও একই রকম 'বিশিন্ট : পত্নী ও মাতার্‌পে নারখ, পাঁরবারে নারগর 
স্থান, মাঠে বা ফ্যান্টীরতে কর্মরত নারখর ভূঁমকা, বাড়তে ঘাম ঝরা শ্রমে নিযাত্ত 
মেয়েরা | তাদের দহদ্রশা, শোক, দুশ্ন্তা এবং সুখের ঝলক নাঁথভুত্ত করার মধ্য 
দিয়ে তাঁর সময়কার সর্বহারা নারীদের উদ্দেশ্যে চিরস্থায়ী এক স্ম:তিস্তম্ভ তান রচনা 
করে গেছেন । 

১৯০৪-এ কোথে কোলাভতস অধ্যয়ন করতে প্যারিসে যান । সমকালের স্বাঁকৃত 
[শজ্পকেন্দ্রে তিনি যে-প্রেরণা পেলেন তার ফলে রেখা হয়ে উঠল আরো মস্ত, আরো 
সাহসী টানাপোড়েনে শৈলী বা রচনার বুনোট হলো স্বাধীন, আরো স্বচ্ছন্দ । 
তাঁর স্বচ্ছ ও দরদশ' মন উপলাব্ধ করতে পেরোছিল শিল্পের জন্য চাই আন্তজাতিক 
চ্যালেঞ্জ এবং জাতীয় গশ্ডর মধ্যে শিজ্পের কোন উন্নাত হয় না। প্যারিসে তিনি রোজ 
সকালে আকাদ্দমি জুলয়ান-এ যেতেন । সেখানে ভিনদেশী শিজ্পীদের যাতায়াত 
[ছিল। তাঁর নিজের কথা অন্যায়, শিল্পের গোড়ার নাঁতি-নিয়মের সাথে পরিচিত 
হওয়ার জন্য তিনি ভাস্কর্ষের ক্লাসে ভার্ত হন। ভাস্কর্যের দিকে তাঁর ঝোঁক এর 
আগে ১৯০৩ থেকেই দেখা যায়, বিশেষ করে উওম্যান উইথ হার ডেড চাইজ্ড' এচিংঁটর 
মধ্যে | এই প্রবণতা পরে আরো জোরালো হয়ে ওঠে ; উহভাস” সিকোয়েন্স, এবং 
ণপজ্যাণ্টস ওয়র, নিয়ে কাজ করার সময় অন্যানা আরো বিস্/স্বর সাথে, বিশেষত 
আলোআঁধারির দশ্যকজ্পে তাঁর যে চিন্রীশজ্পীসলভ পক্ষপাত 'ছ., কালক্রমে তা এর 
দ্বারা প্রাতস্থাপিত হয় । এসময় প্রায়ই তান রদ'যা ও অন্যান্যদের কর্মশালা দেখতে 
যেতেন । বিকেলে তিনি কোনিগস-বার্গের মতো প্যাঁরসের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে 
বেড়াতেন, দেখতেন ম*মাতের নাচের হল ও হালের কাছে কুখ্যাত ভাঁটিখানার শব্দবর্ণ । 
হাঁটতে হাঁটতে তান যা দেখেছেন তা ধরা আছে তার প্রাণিত সাহসা রেখায় । 

বারঁলনে ফিরে এলেন, তখন তাঁর ছাবতে এসেছে আরো মযান্ত ও প্রত্যয় ॥ ১৯০৮-এ 
কো।থে কোলভিৎস সাগ্তাণ্হক বাঙ্গপন্রিকা 'সিমপ্রিসাজিমাসের সম্পাদককে জিজ্ঞাসা 
করেন ষে শ্রামকশ্রেণীব জীবনযান্লার ছবি ছাপতে আদৌ তান ইচ্ছুক 'কিনা। ক্রমে 
এই কাগজে তাঁর ণপকচার্স ফুম দি লাইফ অফ পওর" প্রকাশিত হতে শুরু করে। 
সারয়াস ছাবগুলর সাথে যে-বাঙ্গাত্মক সম্পাদকণয় শিরোনাম থাকত, সেসব প্রায়ই খাপ 
খেত না। অবশ্য যতক্ষণ কামা ফল পাওয়া যাচ্ছে, অথণাৎ শহরের দৈনান্দিন জীবনের 
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ভেরনের 'টিম 


ঘুর্ঘশার বিবরণ নিয়ে তাঁর সামাজিক অভিযোগ, প্রতিবা ব্যাপক জনগণের কাছে 
পেশছে যাচ্ছে, ততক্ষণ তিনি কিছু? মনে করতেন না। 

১৯০১৯ থেকে ১৯১১ এই সময়কালের মধ্যে ক্োথে আর একবার মা ও শিশু এবং 
মৃত্যু বিষয়ে গভীরভাবে আবিস্ট হয়ে পড়েন ; শিশুর জাঁবনের জন্য মায়ের সংগ্রাম, 
মায়ের কোল থেকে তাকে ছিনিয়ে নিচ্ছে মৃত্যু, অথবা জাবন ঢলে পড়ছে মৃত্যুমুখে । 
এই ভ্র্যাজক বিষয়ে তাঁর আক্রান্ত, 'নিষুন্ত হওয়ার অবশ্যই একটা আত্ম-নগ্রহের 
দক আছে । নিজের সন্তানদের কেন্দ্র করে সামাহীন উদ্বেগ থেকেই তা আংশিক- 
ভাবে উদ্ভূত । এক গোপন “মরণাঘাতের ভয়, ঘা প্রায়ই অনুভব করি” রহসাময় 
পুবাশঙ্কার মতো তাড়া করে বেড়াত। এ বিষয়ে তাঁর প্রথম কাজ ওম্যান উইথ 
হার ডেড চাইজ্ড' এচিং-এ তাঁর যে-ছেলে মডেল হয়েছিল তাকে তিনি শেষপর্বস্ত 
হারান ॥। পিটার, তশর আদরের ছোট ছেলে; ১৯১৪-র যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর 
সে বৃদ্ধে নাম লেখায় এবং সীমান্তে পেশছনোর পরে পরেই তার মূত্যু হয়। 
ছেলের মৃত্যু তাঁকে ভয়ানক আঘাত করে । সে আঘাত থেকে বাস্তাঁবকপক্ষে তানি 
কোনাদনই সেরে ওঠেননি । প্রায় সাথে সাথেই তিনি বেলজিয়ামের মাটিতে ছেলের 
কবরের ওপর স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের পারকজ্পনা নেন । কালক্রমে গড়ে ওঠে যুদ্ধে নিহত 
মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অংশ যৌবনের উদ্দেশে নিমিত সেই গভীর মমস্পশশ স্মারকস্তম্ভ-_ 
“আর বদ্ধ নয়' সঞ্কজ্পের দ ঘোষণা ॥ শোকাহত পিতামাতার 'বশাল গ্রানাইটস্তম্ভ 
নার্মত হয় ১৯৩২-এ, "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সাত বছর আগে । ছেলের 
মৃত্যু ও যুদ্ধের ভয়াবহ বাস্তবের সাথে তাঁর বোঝাপড়ায় আসার সংগ্রামঞ্পরনেক ছবি ও 
প্রপ্টে উৎকীর্ণ হয়ে আছে । ১৯১৬-য় লিখেছেন “এক মায়ের ছাব একেছি, সে তার 
মৃত পৃত্রকে কোলে নিয়ে আছে । এরকম শতশত ছাঁব আঁকতে পারি কিন্তু তবুও 
তার কোনটাই আমায় ওর কাছে নিয়ে যাবে না।” ১৯২৪-এ তান “দ ওয়র' 
শিরোনামে একটি সাঁরজ প্রকাশ করেন । ব্হ্‌ বছরের শ্রমের ফসল এই 'সারজে 'তাঁন 
এবষয়ে সংক্ষুব্ধ চিন্তাভাবনার সার সংকলন করেছেন । প্রাতিটি প্রপ্টের আলাদা নাম 
তাঁর ভাবনার 'দিক-নিদেশিক : “দ স্যাক্রিফাইস'_ যুবতী মা তার সন্তানকে উৎসর্গ 
করছে, “দ ভলাণ্টয়ার্স”, পদ উইডো”, এ মাদার, "দ পিপল । 

কীভাবে য্দ্ধের প্রাতি সমালোচনামূলক মনোভাব বাড়তে বাড়তে শেষটার় প্রকাশ্য 
[বরোধিতায় দাঁড়ায় তার কথা পরিঙ্কার লেখা আছে তশর 'দিনপার্জতে | “কখনও 
কথনও এমন জায়গায় পৌছেছি যখন য্ধের মধ্যে শুধু একটা জিনিসই দেখতে 
পেতাম, অপরাধের উন্ন্ততা ।* একথা লেখেন অক্টোবর, ১৯১৫-য় ॥ এবং জূন ১৯১৭, 
খলখেছেন : “বারবার ভাবছি শান্তর প্রচারে কোন অবদান রাখতে পার কিনা ।” 
১৯১৮-র গোড়ার দিকে তানি পড়লেন দ্্রেন্চের আভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা বারবসের বিখ্যাত 
উপন্যাস, 'ল্য ফ্য' (দি ফায়ার)। অক্টোবর ১৯১৮-য় কবি রিচার্ড ডেহমেল যখন 


হ্৬ 


জননী কোলাভংস 


জার্মানির শেষ জীবিত লোক পধন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার আহহান জানালেন, তিনি 
৬০1৮/109 পরিকায় খোলা চিঠি লিখে তাকে মুখোমুখি আক্রমণ করলেন | লেখাটি 
শেষ করলেন গ্যেটের ভীন্ত দিয়ে : “565৫ ০০1. 1150 001 ৮০ 80000 1” যুছের 
সমাপ্তি এবং রাশিয়া ওজাম্ানতে বিপ্লব তাঁকে আবার ব:হন্তর রাজনৈতিক ঘটনাবলির 
মনখোম্দখ 'ফাঁরয়ে আনল । “১৯১৮, যুদ্ধ শেষ হলো, বিপ্লব আসম্নপ্রায় । ভয়ঙ্কর, 
যখ্ছের অসহা চাপ আর নেই, আমরা অনেক সহজে *বাস নিচ্ছি । একথা সাত কেউ 
আর বিশ্বাস করছে না যে ভাল সময় আসছে । কিন্তু যে সঞ্কণণ“শখড়পথে আমরা বন্দী 
ছিলাম, নড়তে পারিনি, তার থেকে হাগাগাঁড় দিয়ে বোরয়ে এসোছ । আলো দেখতে 
পাচ্ছি, খোলা আকাশের নিচে বুকভরে শবাস নিতে পারছি । সামনের বছরে অনেক 
গ;র-ত্বপূর্ণ ঘটনাই ঘটে যাবে হয়তো ।” এই বিপুল আশা আঁচরেই চুরমার হয়ে গেল । 
১২জানদয়ারি, ১৯১৯-এ ক্যোথে কোলাভৎস উপলাব্ধ করলেন, প্প্রতিন্তিয়ার শান্ত বাড়ছে, 
এগিয়ে আসছে ।” কয়েকাঁদন পর, ১৫ই জানার, কাল লিবনেখ্ট ও রোজা লুক্সেম- 
বর্গকে হত/া কবা হলো । ফ্যোথে গভীরভাবে নাড়া খেলেন | লিবনেখ্টের পাঁরবার 
তাঁকে একটি মরণোত্তর প্রাতকাতি একে দিতে অনুরোধ করলে শুরু হলো প্রায় দৃবছর 
ধরে বিষয়াঁট নিয়ে তীত্র অনশালন--শোজ্পক ও রাজনৈতিক উভ় স্তরেই | লিবনেখটের 
জন্য তাঁর গভীর বেধনার ভাষারূপে তার পাঁরণাঁত--মেমোরিয়াল টু কাল লিব-নেখ্ট 
-__একটা উডকাট, তিনি শ্রামিকশ্রেণীর উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। সব্বীন্তঃকরণে অবলম্বন ও 
গ্রহণ করতে পারেন এমন একটি রাজনৈতিক প্রত্যয়ের জন্য গভীর অন্ুদ্বন্দে কেটেছে এই 
কাট বছর । ১৯ জানুয়ারি ১৯১৯-এ তিনি প্রথম ভোট দেন : “এই 'দিনটার প্রতীক্ষায় 
1ছলাম, কিন্তু এখন আবার সগকজ্পহীনতা ও উদ্যমের অভাবে মস্ছি। আমি ভোট 
দয়েছি মেহরিটসোজিয়ালিস্টেনদের [ মেজরিটি সোস্যালিস্টরা * পন্হাঁ]। তাদের 
প্রাথৃতালিকার শীর্ষস্থানীয় স্কিডমানের জন্য নয়, ভোট দিয়েছি মেজারাটি সোস্যা- 
িজমের নখীতির জন্য । আরো বাদকে ঝঃকে পড়ছি, ক্রম -*" ৮” অবশা, পর্ব 
হারার প্রাতি একানষ্ঠতাযন তর কোনাঁদন দোলাচল ছিল না । “সোনালি বশ দশকে'র 
দ্ুর্দশা- বেকারি, ক্ষুধা, নিরাশ্রকের আকাশ, অসুখ আর রোগের ঝাপট এবং মৃত্যু-_ 
তাঁর কাজে সবসময় প্রাতফলিত হয়েছে । নিশ্চগ্মই তাই 'ছিল সোদনের সবচেয়ে বড় 
বেদনার তিন্ত অভিযোগ । 

পাঁরণত সামাজিক চেতনা এবং দায়িত্ববোধের সঙ্গে এও লক্ষণ -এবে আন.ষ্ঠানিক কার্য" 
ক্রমের নাঁদন্ট প্রয়োজনে, সময়দাবিতে সক্রিয় তাঁর ছবির যারা এখান থেকে শদরূ ॥ ষে- 
কাজের প্রকৃত বাস্তব উপযোগ লক্ষা ব্যবহার আছে সে কাজই করতে চাই আমি। এত 
অসহায় ও বিদ্রান্ত সকলে, এরকম সময়ে আমি সাত কিছ করতে চাই” (নভেম্বর 
১৯২২)। দুবছর আগে, & জানুয়ারি ১৯২০, উপবাসী 'ভিয়েনার জন্য সাহাযোর 
আবেদন জানিয়ে একটি পোস্টারে কাজ করার সময় তান লিখেছেন : “আমি মত্যুই 


৯ 


ভেয়নের টিম 


আঁকতে চাই । মৃত্যু তার ক্ষিদের চাবুক মারছে নাবচারে নারীপরুষ শিশুর এই 
দর্ঘ মিছিলে, ওরা কাঁদছে, খোলা, নোয়ানো মেরুদণ্ডের দুপাশে চাবুক পড়ছে। 
যখন বসে বসে শিণদের দ;দ্ঘশার ছবি আঁকতাম তা আমায় ওদের সাথে কাঁদে 
ছাড়ত এবং যে ভার আমাকে বহন করতে হবে সেকথা তীব্রভাবে স্মরণ করতাম । বুঝতে 
পারতাম সমর্থন প্রত্যাহার করার কোন আঁধকারই আমার নেই, সেই আমার নাট 
কাজ । মানুষের যল্পণা আমায় দেখতেই হবে । তার কোন শেষ নেই, আর এখন তা 
পাহাড়ের মতো জ.ঘ উঠেছে, পথ আটকে ।” পোস্টারের প্রাতি আন্তারক সহজাত টান 
তাঁর দ-ড্িভাঙ্গরই যধৃত্তিগ্রাহ্য পণ্বণাঁত। পোস্টার এমন একটি মাধ্যম যার স্পম্ট বন্তব্য 
সকলের জন্য, সরাসার স্পম্ট '্াহবান : “-*"যি সম্ভব হয়, শুধু এ ধরনের কাজই, 
যার পাঁরচ্ছন্ন অভীম্ট, লক্ষ্য আছে কার্সাদ্ধর প্রেরণা আছে." 1” আশ্চর্যের 
কথা এই যে কাউকে এখনও অবাধ তাঁর এজাতীয় কাজের ওপর ব্যাপক নিরধক্ষা 
বা সবাঙ্গীন বিশ্লেষণ করতে দেখা যায়নি । প্রথম বিশ্বযৃদ্ধের অনেক আগে 
থেকেই ক্যোথে কোলভিৎস- পোস্টার আঁকতে শুর্‌ করেন । এক প্রদশ'নশর জন্য 
১৯০৬-এ একটা পোস্টারে তিনি গৃহশ্রমের ভয়াবহ ভ্রাস, রন্ত ঘামের আড়াল টেনে খুলে 
দয়োছিলেন ॥ বড় বড় শহরে শিশুদের খেলার মাঠের সুবিধার জনা আবেদন রেখে 
আর একটি পোস্টার আঁকেন ১৯২২-এ । পোস্টার দুটির বিরুদ্ধে প্রতিক্িয়ার চরিন্রই 
কাজের প্রচণ্ড শান্তর প্রত্যক্ষ প্রমাণ । প্রথমটি সম্রাজ্্রীকে অসন্তুষ্ট করে, এবং 'দ্বিতীয়টিকে 
প্রদর্শনম্থল থেকে তুলে 'নিতে হয় কারণ শ্রেণীঘৃণা উস্কে দেওয়ারশধষ ছিল তার 
রঙুরেখায় ॥ তবে তাঁর বোঁশরভাগ পোস্টারই [বশের দশকে ॥ ১৯১৯-এর পোস্টারণয় দি 
প্রিজনার্স” 1 এরপরই ১৯২০, মুনাফাখেরর বিরুদ্ধে তিনটি ব্রডাঁশটের আক্রমণ এবং 
ভিয়েনার দর্াভক্ষে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে আর একটি কাজ : “ভয়েনা মরছে, 
1এশদের বাঁচাও' ॥ ১৯২১-এ ইশ্টারন্যাশনাল ওয়কর্ণার্স এইডের জনা একটি পোস্টার 
হেল্প রাশিয়া 1 এবং ১৯২২-এ আসস্টার্ডমের ইপ্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ: দ্রেড 
ইউনিয়নের জন্য যৃদ্ধবিরোধা পোস্টার দ সারভাইভরস- ডিক্লেয়ার ওয়র অন ওয়র”। 
১৯২৪-এও অনেকগ্লি কাজ করলেন ॥ ইন্টারন্যাশনাল ওয়ক্শাপ” এইডের জন্য : 
জাম্ণানি'স চিলড্রেন আর স্টাভিং' | বারবৃসের বিখ্যাত উপন্যাস ল্য ফ্য' থেকে 
স্লোগান নিয়ে, মধা জার্মীনিতে একটি যুব সমাবেশের.জন্য “নেভার এগেইন" এবং শেষে, 
কঠোর গর্ভপাত আইনের পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে কামিউনিস্ট পাটির জন্য একটি 
পোস্টার ॥ ১৯২৬-এ তিনি গ্বতীয়বার গৃহকমেরি উপর একটি পোস্টার করেন, এবং 
তার পরের বছর শিশুমৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রচার সমর্থনে আর একটি ॥ এই পোস্টারগুলির 
বেশিরভাগই বিশেষভাবে পারক্পিত দ্রইং থেকে তৈর লিখোগ্রাফ বা প্রিষ্ট । তালিকা 
মোটেই সম্পূর্ণ নয়। অবশ্য তাঁর সব কাজই তাঁর চারপাশের শোচনণয় দখবল্লণার 
বিরদ্ধে তাঁর অভিযোগের প্রকাশে আপোসহণীন এবং এই 'ছিল তাঁর একমান্র উদ্দেশ্য । 
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গীর্বহাবা' শিরোনামে ১৯২৬-এ প্রকাশিত তিনটি কাঠখোদাইয়ের কাজ-_'আন- 
প্রমগ্লয়েড', হাঙ্গাব' ও এলটল চিলড্রেন ডাইং শ্রমজীবাঁর বেপরোয়া জীবনষানার 
ড়ান্ু স্নায়হবিদাবক ছাঁব। 

একজন শিল্পীব কাজে মনোযোগ নিবদ্ধ কবে তার যাবতীয় সংঘাতময় বৈচিন্রাসহ 
গ্ময়েব সম্পূর্ণ বিবরণ দাখিল করা প্রায় অসম্ভব । উদাহরণ, কোলাভিতসের সমসাময়িক 
হাইনবিধ 'ক্তল শ্রমকশ্রেণীর জীবনের দৈনান্দিন ঘটনাবলশীব কৌতুক ও কাব্য চিন্নিত 
করার চেষ্টা কবেছেন, কোনবকম বাস্্রীয় পখঁড়নই যা দমিয়ে রাখতে পারে না । গেয়গ 
গ্লোসৎস-, অস্টা ডিক্স এবং ম্যাক্স বেকমান তাঁদের হিংল্ত্র বাঙ্গাত্মক প্রিণ্টে সমসাময়িক 
বুর্জোয়া সমাজের মান্াধিক উল্লাস নিয়ে উপহাস করেছেন । কিন্তু ক্যোথে কোলাভিৎসই 
' কমান যিনি সর্বদা শোধিত নিবাশ্রথ, অনাহারে রুগ্ন, উদ্বেগর্রিষ্ট মায়েদের সপক্ষে 
সওয়াল করেছেন । হতাশ, নিজকে যে হত্যা কবছে, যন্্ণাবদ্ধ, মরছে, এবং মৃত্যুর 
ধববৃদ্ধে তিনি একক সংগ্রামী । বাঁলনের দরিদ্র শ্রামকপাড়ার এক ডাক্তারের স্ত্রী হিসেবে 
তিনি শ্রমজীলশ হকথ্য দুর্দশার কথা জানতেন | শিল্পী হিসেবে তাঁব আন্বিষ্ট 
ছিল এই অভিজ্ঞতা এমন এক বান্তবধমণ রূপবন্ধে প্রকাশ করা যার সাঁতা কোন তাপ 
আছে। এক অর্থে [তিনি সমাজতান্লিক বান্তববাদের পথিকৃৎ । প্রান্তার সাধারণ 
মানুষের জন্য কোনবকগ লঘখাশল্পের দরকার নেই । হতে পাবে যে অথ-হণীন তুচ্ছ কোন 
কাজই তাব বেশি পছন্দ । কিন্তু নিশ্চিত যে সে এছাড়াও আবো কিছ উপভোগ কবতে 
পারে, ছবিও পারবে, যাঁ৭ তা লঘু না হয়েও সরল হয় । আমি বিশ্বাস কবি যে শিল্প? 
€ও জনগণের মধো কোন একটা বোঝাপড়া সত্যি সম্ভব | মহৎ শিজ্পের ক্ষেত্রে তাই 
বরাবর ঘ-্টছে ।” 

ক্যোথে কোলভিৎসের দিনপাঞ্জ নিশ্চয়ই সময়ের নমূল্য দিল কখনও তীন্র, 
সরাসার, কখনও মাজত, তদ্গত ভাষায় যুগের ভয়াবহ সমস্যা সেখানে প্রাতফলিত 
হয়েছে । এই একই কথা স্বতঃস্ফূর্ত প্রাতিক্রধা ও তাড়নায় বনে এপেছে ভাব কাজে, 
তাঁর চিন্তার পদ্ধাত ও আবেগের নির্যাস এখানেই পাশয়া যাবে । ১৯২৩ থেকে 
১৯৩৩-এব মধো এরকম কবেকাঁট শব্দবাক্যের পরিপ্রেক্ষিত হীতহাস-_-২৩ অক্টোবর 
১৯২৩ : “রাইনল্যাণ্ডে প্রজাতন্ন ঘোষিত হয়েছে ; ডলারের বিনিময় হাব ৪০,০০০ 
শমাঁলয়ন ; আগামীকাল ধর্মঘটের কথা | চারপাশে দের হাঁমুখ, আমরা ছুই কবাছি 
না। মনভার হয়ে আসছে, ।বষপ্ন অবসাদে ডুবে যাচ্ছি 1৮ « ময় জার্মানিতে 
মুদ্রাস্ফীতি ও বেকার চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠোছল ॥ ১৯৩০-এ লখেছেন “সসস্ত 
ক্ষেত্রেই প্রাতক্রিয়ার দুষ্টক্ষত ধাঁরে ধাঁরে, চোরের মতে এাঁগয়ে আসছে । রেমাকেরি 
ফিল্ম 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টান ফপ্ট' এখনও 'নাঁষদ্ণ। খুব থারাপ সমযের 
মধ্যে আছি, বা হয়তো সমগ্লটাই এমন । মহাদেশ জুড়ে বেকারি ৮ কিন্তু তবুও 
“তার ১৯৩১-এর 'সালডারিটাট” ও 'ডেমনস্ট্রেশন* লিখোগ্রাফ দুটিই বলছে যে শেষের 
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সোঁদনেও ক্যোথে কোলভিৎস- প্রগাঁতশীল শন্তর চূড়ান্ত বিজয়ের আশা ছাড়েননি । 
দুবছর পরে অবশ্য আমরা এই সধাক্ষগ্ত লেখাটা পাই £ “থার্ড রাইখ শুর হলো 
* ৩০ জানায়ার [ ১৯৩৩ ] 'হটলার চ্যান্সেলর হয়েছে । একসাথে সব আঘাত 
এসে পড়ল ৷” ১৫ ফেব্রুয়ারি ক্যোথে কোল'ভিৎস- ও হাইন'রিষ মানকে আকাম থেকে 
পদত্যাগে বাধ্য করা হলো কেননা তাঁরা সমস্ত বামপন্ছণ পার্টির কোয়ালিশনের 
আবেদনে সই করেছিলেন । “গ্রেপ্তার আর তল্লাশি ' পুরোপুরি স্বৈরতল্ম”। 
১ রাপ্রল ১৯১৩৩ £ “ইহুদী বর্জন ' অপসারণ ।৮ ১০ মে :**" ওরা বই পোড়াচ্ছে।” 
মৃত্যুচিস্তায় ব্যাপৃত ছিলেন দণীর্ঘাদন, ধারণা ছিল বোশাঁদন বাঁচবেন না । বলা যেতে 
পারে, মৃত্যুই তাঁর সবচেয়ে ঘাঁনষ্ঠ সঙ্গী, বোন লিজের ধারণা ক্যোথের সারা জাঁবনই 
মৃত্যুর সাথে কথোপকথন । এখানে আমরা এডভা মুনংখের সঙ্গে আবারও 
সাদ্‌শা খখজে পাই কেননা নুনখের কাজও জীবন ও মুত্যুর অন্তনিশহত 'বিরোধে 
দীর্ণ। ক্যোথে ভেবেছিলেন সারাজীবনের কাজকে ভূষিত করবেন মততযু নিয়ে শেষ 
একটা দৃশ্যকজ্পের আয়োজনে, মৃত্যুর গভীরে শেষতম স্মারকের সন্ধানে ছিলেন তিনি । 
এ পাঁরকল্পনা নতুন নয়. সেই ১৯২৭-এর “একটা বিরাট উদ্যোগে নিজেকে যযন্ত করার 
প্রচণ্ড তাগিদ অনুভব করাছি 'আমার কর্মক্ষমতাকে আরো সংহত করে আনতে হবে 
এবং আরো কাজ চাই, আরো ছাপা, আরো প্রিশ্ট । মৃত্যু নিয়ে আঁকব, হণ্যা মৃত্যু, 
আঁকতেই হবে আমাকে, হণা হ্যা হশা।৮ ১৯৩৪-এ সারজটি শেষ করার আগে প্দরো 
সাতটা বছর শেষ হয় । বার্ধক্যের প্রজ্ঞা এবং জীবনের দুঃখযল্্ণার গভীরে তাঁর ট্র্যল্জক 
অন্তদ্ণান্ট এখানে খোদাই করা আছে। আলফ্রেড রেথেলের কাঠখোদাইয়ে যেমন 
মৃত্যুকে দেখানো হয়েছে বন্ধ, ঠিক তেমনি ক্যোথে কোলভিংসের কাজে মৃত্যু হাত 
বাড়িয়ে দিচ্ছে বন্ধ, হতাশ উৎপথাড়তের দিবে, মযীন্তর স্মিত ভাঙ্গ তার মুখে! কিন্তু এ 
তাঁর শেষ কাজ নয়, শেষ কথাও নয় 1 তাঁর শেষ আলোকিত বাতণ মৃত্যুর নয়, বেচে 
থাকার, বাঁচিয়ে রাখার কথাই বলেছে । বাধ্যতামূলক মিলিটারি সা'ভিসের খোলাখংলি 
বিরোধিতা করেছে 'সিড কর্ণ মাস্ট নট বি গ্রাউপ্ড' লিখোগ্রাফটি । ক্যোথে কোলভিৎস্‌ 
যম্ধের সমাপ্তি দেখে যেতে পারেননি ৷ নাৎসি জাম্ণানির অআংত্মসমগণের কয়েকাদন 
আগে মরিংসবাগের আশ্রমে) তিনি মারা যান ২২ গ্রাপ্রল, ১৯৪৫এ। 
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ক্যোথে কোলাভৎস : সংযোজনা : ১ 


মৃত্যুর সঙ্গে কথোপকথন 


ডায়েরির ছিম্নাংশ 
অগস্ট ২২, ১৯১৬ 
যখন খুব শুকিয়ে উঠি, তেন্টা পায়, সেই দঃখই যেন কামনা করি আবার । কিন্তু 
যখন তা ফিরে আসে তারপর, কাজের জন্য দরকার শান্ত আর থাকে না, সব কেড়ে 
নেয় শোক । 

একটা ডুইং করেছি : মায়ের বাড়ানো হাতে মৃত 'শিশ; । এরকম ভূইং আমি শয়ে 
শ'য়ে করতে পারি, তাতেও আমি কোনাদনই পিটারের কাছে পেখছতে পারব না, আম 
খজছি ওকে, হয়তো কাজের মধ্যেই ওকে ফিরে পাব আবার ॥ অথচ ঘা কিছু করছি তা 
এত সামান্য, এত ছেলেমানূষের মতো দুবল, অস্পন্টভাবে বুঝছি ষে এ-অভাব 
আমি ছুড়ে ফেলে 'দিতে পার, কাজের মধ্যেই আছে পিটার, হয়তো ওকে আম সাত্যই 
ফিরে পাব । না তা « যেন বিশ্বাস করতে পারছি না, খুব ভেঙে পড়োছি, অসমম্থ, 
আমার চোখের জলে ধুয়ে যাচ্ছে সময় । আমি যেন টমাস মানের সেই লেখক, যে শুধু 
লিখতে পারে, ধা ছা লেখা হলো, তার মধ্যে বেচে থাকার শান্ত নেই তার ॥ একটাই 
তফাৎ শুধু, আমি ভাষাও হারিয়ে ফেলেছি । কোন প্রাতিভাধর বা ও'র পক্ষে 
সম্ভব হয়তো, আমার দ্বারা হবে না একাজ ॥ 

কাজের জন্য কঠিন হতে হয়, স্হূল জীবনের যাশীকছু তার বাইরে যেতে হয়-_ 
যখনই ভাবাঁছ সেকথা, ভুলতে পারছি না আমিও এক মা, যার ছেলে মারা গেছে যুদ্ধে 
- মাঝে মাঝে সবাকছুই এত কঠিন হয়ে আসে" 


মার্চ ১৯, ১৯৬৬ 


গতকাল থেকেই ভাবছিলাম : কীভাবে আনন্দ ধারণ করে লোকে, যখন চারপাশে 
অন্তত আনন্দের [িছুই নেই ? তব তাই হয়, কেননা আনন্দ প্রায় আত্মশীন্তর সমান । 
অসহ যন্ত্রণার ভার বুকে চেপেও কেউ আনন্দে থাকতে পারে তব্-তা কি সম্ভব? 
সাত্যই কি একেবারে অসম্ভব তবে ? 

ষূদ্ধ যাদের শরীরে ক্ষত পোড়া দাগ রেখে গেল, তারা কি আনন্দ প্রত্যাখ্যান 
করবে তা বলে, আবার মরণ তবে, আনন্দহখন মানুষ মানে শব, অশরীরী ; জীবনধমে 
বাধা দিচ্ছে তারা" ॥ যখন কেউ মারা ধায়, রোগভোগে, যাঁ তার বয়স কমও হয়, 
' আমাদের কোন হাত নেই যেখানে, রুমে সয়ে যায় সেক্ষেত্রে সে মারা গেল, কেননা 
তার প্রকাতিই বিরুদ্ধ, কিন্তু য্দ্ধে বিষয়টা একেবারে অন্যরকম | একটাই মান সম্ভাবনার 
দ্বক, একটাই মান দৃষ্টিকোণ থেকে তখন তার অর্থ আছে-যাঁদ তুমি স্বেচ্ছায় বাল দাও 
নিজেকে, মানে সেই বিশ্বাস থাকতে হবে যে জার্মানি ঠিক করছে, তাকে বাঁচাতে হবে ॥ 


ছাঁব-৩ 


সংযোজনা : ৯ 


প্রথমে আমার পক্ষে ধারণা করে ওঠাই শন্ত ছিল যে যম্ধের অর্থ শেষে এই দাঁড়াবে, এখন 
যেমন মায়েরা ছেলেদের যণ্ধে পাঠাচ্ছে, বাধ্য হয়ে, আনচ্ছাসত্তেবও, আসলে পাঠাচ্ছে 
এক কশাইথানায় । পুরো 'বিষয়টাই বদলে গেছে এখন, চরম বিশ্বাসহস্তার হাতে পড়োছি। 
তা নাহলে আজ হয়তো পিটার বেচে থাকত । পিটার, পিটারের মতো লক্ষ ছেলে-_ 
সব কটা ছেলের সঙ্গে চড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে । 

1কছৃতেই শান্ত হতে পারাছি না সেজনা, শরীরে জোয়ার বইছে । নিজেকেই প্রশ্ন 
কার : কী ঘটন তাহলে, শেষপর্যন্ত 2 এতগুলো ছেলের আত্মবলি, আমাদের এই 
নিধারুণ ত্যাগস্বীকার--তারপরও ি লব একইরকম থেকে গেল না? মন ক্ষুব্ধ, 
'ভয়ানক তোলপাড় চলছে ভেতরে ॥ 
জুন ২৮, ১৯২৯ 


অল-স্যোল ডে-তে আমি আর কার্ল একসাথে গিয়োছলাম রাইখস্টাগে : যুদ্ধে নিহতদের 
স্মরণ-সমাবেশে ।॥ এ ক্ষেত্রে, যখন জানি যে আমি কাজ করাঁছ কোন ঘাদ্ধাবরোধাঁ আন্ত- 
জাতক সাঁমাতর সঙ্গে, আমার'অনেক ভালো লাগে । অবশ্যই জানি যে, ধরা যাক 'স্মিড- 
রটলাফের মতো 'শিজ্পের শুদ্ধতা অর্জন করা অন্তত আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়, কিন্ত; 
এ-ও তো ছবি । প্রত্যেকেই তার জানা শ্রেষ্ঠ উপায়ে কাজ করে, আমি খুশি যে আমার 
ছাবর, তার ফ্রেমের বাইরেও কোন উদ্বেশা আছে ॥ খন লোকে এত হতভঘ্ব, 'বিম্‌ট, 
যখন তার পাশেদাঁড়ানোই সবচেয়ে প্রয়োজন, তখন আমি যাঁদ কিছ; করতে পারি হয়তো 
আরো অনেকেই তার দ্বায় অন:ভব করছে, পরোক্ষে প্রভাববিস্তারের কথা ভাবছে, কিন্তু; 
আমার পথ খুবপাঁরঙ্কার, একটাই কথা । অনেকেই খুব গোলমেলে পথে হাঁটছে,ধরা যাক 
প., দেশময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রচার রুরছে, আকশনের কথা বলছে, কিন্ত সে হলো 
অন্তমখা ক্রিয়া : এ জীবনের পোড়া ক্ষত ঢের দেখা হলো, এ জীবন পুরো ভুল, চলো 
এখান থেকে, আধাত্মিক মুত্তির জাম তোর কার চলো । কেউ কেউ নব্য প্রেমের বাণী 
ছড়াচ্ছে, যত লব ধমাঁয় ভবঘুরের দল.''এই সমন্ত ভুয়োঘশশীঁদের তুলনার আমার 
কাজকর্ম স্াটকের মতোই স্বচ্ছ আশা করি আরো অনেকগুলো বছর এভাবেই কাজ 
করে যেতে পারব ! 

নভেম্বর, ১৯২২ 


আম আর কার্ল গিয়োছলাম থিয়েটার দেখতে--ণ্ উইভাস”- ওফ সেই আগুন 
ছড়ানো জনতার দশ্যগযাঁল । প্রথম দিনের মতোই, সেই একই অনুডীত, হয়তো তাঁত- 
শিল্পীদেরই তা ব্যঙ্গ করে, তব? সেই প্রাতশোধের আকাঙ্ক্ষা যে চোখের বলে চাই 
চোখ, দাঁতের বদলে খুলে নেব দস্তপধান্ত । একই অনুভাত হয়োছল যখন 'উইভাস” 
সিরিজের কাজ করছি নিজে । 

ইাঁতমধ্ো বিশাল বড় পোঁরয়ে এসোছ, বিপ্লবের দিনগ্যাঁল, বুঝোছ যে মোটেই প্রকৃত 
বিপ্রবী নই আমি, ব্যারিকেডে মৃত্যুবরণের সেই' শৈশবক্বগ্নপূরণের 'আর আশা নেই, 


মৃত্যার সঙ্গে কথোপকথন 


ব্যারিকেড গড়ে তোলার ক্ষমতাই নেই, কেননা আজ আম জানি বাস্তবে তার অর্থ কীঁ। 
কাঁবিভ্রমের মধ্যেই না ছিলাম এতাঁন, এতগুলো বছর, নিজেকে ভেবেছিলাম বিপ্লবী, এখন 
দেখাছ যে নেহাতই 'বিবর্তনবাদণী । জান নাআদৌ আমি সমাজতন্ঘীও কিনা,নেহাৎ গণ- 
তান্নিক হওয়ারও যোগ্যতা নেই আমার । বাস্তবের ঠেলায়, 'বিষান্ত হলের জ্বালায় সব 
'বিভ্রম ঝরে গেছে, কনরাডেরও তাই হয়েছে । হণ্যা, হয়তো সে, এবং আমিও পারতাম 
অনেক কাজ করতে, যাঁদ প্রকৃত বিপ্লব মানে তাই হতো, যা আমরা কজ্পনা করোছিলাম । 
বথেম্ট হয়েছে, আর নয় । তব হাউষ্টমানের মতো কেউ যখন বিপ্লবের শিজ্পরূপ 
এভাবে দেখায়, আবার মনে হয় নিজেকে বিপ্লবী, সেই পুরনো ভুল, একই ছল 
বারবার | [0 


ক্যোথের সময়যাত্র 


১৮৬৭ : নর্থ-জার্মান ফেডারেশনের প্রাতজ্ঞা ৷ “ডাস ক্যাঁপটাল', ১খণ্ড । ৮ জুলাই 
_ স্থপতি কার্ল [স্মঙ ও ক্যাথারনার মেয়ে ক্যোথের জন্ম। ১৬৬৯: সোশাল 
ডেমোকেটিক লেবার পার্টির (574৯৮) প্রাতষ্ঠঞা । ১৮৭০: লেনিনের জন্ম। 
৭০-৭১ : ফ্লান্স-জার্মান যদ্ধ । 

১৮৭১ : ১৮ জানুয়ার- প্রাশিয়ার রাজা প্রথম ভিলহেলম ভার্সাই-য়ে নিজেকে 
জার্মীন সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করলেন, জার্মান রাইখ-এর প্রাতজ্ঠা । ফ্যান্সে প্রথম 
প্রোলেতারীয় 'বি্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো, পারি কমহ্যন । ৭৮-৭৯ : বিসমাকের নতুন 
আইন, সমাজতন্ত্র ও সমস্ত প্রগ্গাতিপন্হাী শান্তর বিরদ্ধে ; 519/৯৮ নিষিদ্ধ হলো । 
৬১-৮২ : কোনিগস্বার্গে ক্যোথের প্রথম পাঠ। 

১৮৮৩ : কার্ল মাকস মারা গেলেন ; অগুজ্ত বেবেল-এর উওম্যান জা।ড সোশ্যা- 
খলজম' প্রকাশিত হলো । ফারঁদনান্দ্ 'ফ্রালগ্রাথের কাবতা পদ এ্রামগ্রাশ্টস' ক্যোথের 
প্রথমাঁদকের ছবির প্রেরণা, গেরহার্ট হাউগ্টমান ও আরনো হোলজের সঙ্গে পারচয়। 
১৮৮৪ : ক্যোথের পিতামহ জ্বাঁলয়াস রাপের মতযু, নাতানির ওপর তীর প্রগাঁতভাবনার 
প্রভাব ছিল তত্র । জার্মান, ফ্রি রিলাজিয়াস কমন্নিটি'র প্রবন্তা জুলিয়াসের মৃত্যুর পর 
ক্যোথের বাবা সে দাক্লিত্ব নিলেন স্বেচ্ছায় ৷ 

৪৪-৮৫ : ক্যোথে তখন বাঁলনে আকাম ফর লোঁডসে পড়ছেন। ১৮৮৫ £ 
কোঁনগসবার্গে ক্যোথে ; কার্ল কোলাভংস, তখন ডান্তার পড়ছেন, ক্যোথের প্রেম ॥ 
১৮৮৮ : দ্বিতীয় ভিলহেলম জার্মান সম্্াট । ৮৮-৮৯ : জোলার 'জার্মিনাল', অনেক- 
গল এঁচং করলেন, রুবেন্স ক্যোথের মনে নিশ্চিত ও গ্রভীর ছাপ রেখে গেল। 

১৮৮৯ : সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনাল-এর প্রথম কংগ্রেস । শ্রমজীবশীর শ্রেণী-সংগ্রামে 
পরলা মে আন্তর্জাতিক সংগ্রাম দিবস হিসেবে ঘোষিত হলো । ১৮৯০: ছাপাছবির 
কুতকৌশলে দম্পূর্ণ' আত্মীনয়োগ করবেন, ক্যোথের 'সন্ধান্ত । 


€$& 


ক্যোথে কোলাভৎস ; সংযৌজনা : ₹ 


সংযোজনা :২₹ 


১৮৯১ £ ১৩ জু্‌ন-_কার্ল কোলাভিৎসের সঙ্গে বিয্লে, বাঁলনে ফিরলেন, কার্ল তখন 
হেজ্ঘ ইনসিওরেন্স প্যানেলের সামান্য ডান্তার | বার্টলনের গরীব পাড়ায় বসাঁত, সে 
রাষ্তার নাম এখন কোলাঁভৎসস্মাস ॥ ভাই কনরাড ইংল্যাণ্ডে এঙ্গেলসের সঙ্গে দেখা 
করে ফিরলেন । 

১৮৯২ £ ক্যোথের প্রথম সন্তান, হানসের জন্ম | 

& নভেম্বর : বারীলনে মূনখের প্রদর্শনী এমন কেচ্ছাকলরবের কেন্দ্রে হয়ে উঠল যে 
সাতার্দন পর মুন প্রদর্শনী বন্ধ করে ছবি নিয়ে বাঁচলেন। 

১৬৯৩ : ২৮ ফেব্রুয়ার--১৮৪৪-এ শিজ্পবি্লবের বিরুদ্ধে সাইলেসিয়ার তাঁতীদের 
বিদ্রোহ নিয়ে রাঁচিত হাউপ্টমানের নাটক এ উইভাস” দেখে ক্যোথের প্রাণিত ছবির 
সিরিজ 'এ 'রিভোজ্ট অফ উইভার্স । কাজ শেষ হলো '১৭-এ। ম্যাক্স হালাঁবর নাটক 
ইয়ুথ" দেখে আঁকলেন তরুণ স্বামী-স্ত্রীর সংসারনাট্যের ট্রযাজোঁড | জুন-_গ্রেট বাঁলিন 
আর্ট এজ্সাঁবশনে স্থান হয়ান। প্রথম [তিনাঁট ছাবি প্রদর্শিত হয়েছিল “এক্সিবিশন 
উইদ্বাউট কাঁমাঁট'র আয়োজনে । সেখানে মূনখেরও ছবি ছিল। 

১৮৯৬ : দ্বিতীয় সন্তান পিটারের জন্ম ; প্রথম 'লিখোগ্রাফ | 

১৮৯৮ £ গ্রেট বাঁলিন আর্ট এরক্সাবশনে তাঁর পদ 'রিভোজ্ট অফ উইভাস” 'সাঁরজের 
ছাবিঃ জন্য প্রস্তাবিত স্বর্ণপদক সম্রাটের আদেশে নাকচ হয়ে গেল । ম্যাক্স 'লিবারমানেব 
নেতৃত্বে সোসাইটি ফর বালিন আটস্ট-এর রক্ষণশীল, সরকারপচ্হণ কার্ধক্রমের বিরুদ্ধে 
1051110, 85999910,-এর সদস্য হলেন । 

১৯০১: ফরাসি বিস্লবের উদ্দেশে উৎসাঁগত এঁচং 42 ০৪117980010) | 

১৯০১: 'পিজ্যাণ্টস ওয়র সারজের সাতাঁট এচিং__“কৃষক যুদ্ধের ছবিগুলি নিছক 
সাহিত্যের অনুসরণ নয় । 'মাঁছলে সামিল কৃষকদের উপর দিয়ে উড়ে-যাওয়া এক মেয়ের 
একাট ছোট প্রিন্টের পর বিষ্টি বহুদিন আমার মনে থেকে যায়, আশা ছিল কোন 
একাঁদন আমি নিশ্চয়ই আবার কাজ করতে পারব । এসময়ে জিমারমানের “দ পিজ্যাণ্টস 
ওয়র' পড়ে কষকপুরুষের প্রেরণাান্রী এক নারাঁ-চারঘ্রের কথা জানতে পারি । কৃষক 
হত্যার একাঁট বিশাল ছবির কাজে হাত 'দিই, সমস্ত বিষয়টি এরপর আপনা থেকেই গড়ে 
ওঠে ।” স্টর্ম ব্রেকস' এই 'সারজের অন্যতম ছবি। 

১৯০৩ : ওম্যান উইথ ডেড চাইজ্ড এচিং, ক্যোথের জাঁবনব্যাপণ কাজকর্মের 
অন্যতম প্রধান থিম। জীবন সরে যাচ্ছে মৃত্যুমুখে, সুখ বদলে যাচ্ছে হতাশায়, 
ক্যোথের ছেলেদের ঘিরে নিদারূণ দুশ্চিন্তা, সময়ে-সময়ে যা তাঁকে আচ্ছন্ন করেছে । 
১৯০৪ : প্যারিস গেলেন । ভাস্কর্ষের প্রাত তাঁর উৎসাহ বেড়েছে। 

১৯০৫/০৭ : প্রথম রুশ (বুর্জোয়া গণতান্লিক ) 'বিশ্লব । 

১৯০৫ £ ড্রেসডেনে 405 ৮:248০-এর নতুন শিজ্প আন্দোলন । ম্যান্সম গোকির 
গ্রেপ্তারের বিরদ্ধে গণপ্রাতিবাদ । 

১৯০৬: বার্লনে গোর্ক, 'লোয়ার ডেপথস-এর দ্রারুণ জনাপ্রয়তা । ক্যোথের 


ত৬ 


ক্যোথেব লময়যাতরা 


পোস্টার- জামণন এাজ্াীবশন অফ হোমওয়রকএর জন্য । জামান সম্রাজ্ঞীর প্রারর্শনণ 
প্রত্যাখ্যান, দেখতে যেতে পারেন, শর্ত : ক্যোথের পোস্টার পরাতে হবে । 

১৯০৭ : রঃমানিয়ায় কৃষকবিদ্রোহ, হাজারের বেশি মৃত্যু ॥ 

১৯০৮ : সোসাইটি ফর হস্টোরিক আট তাঁর ণপজ্যাপ্টস ওয়র' 'সারজের ছবি ছেপে 
প্রকাশ করল । 

১৯০৯-১০ : চেহারায় বিশ্লবশী, আচরণে সমাজতান্মিক, সরকারি চোখে অনৈতিক 
এসমধ্লিসাঁজমাস' কাগজে ক্যোথের 'সারজ--পকচার্স ফ্রম দি লাইফ অফ দি প্ওর । 
১৯০৯-১১ : মৃত্যু, নারী এবং শিশু ঘুরেফিরে নিবিড় হয়ে আসছে তাঁর কাজে। 
১৯১২ : খানশ্রীমকের স্ট্যাইক, রূঢ় জেলায় । 91১-র নিব্ণাচনে জয়লাভ । 
“শশদদের খেলার মাঠ চাই”-_এই দ্াবতে ক্যোথের পোস্টার : ফর গ্রেটার বাঁলন” 
শহরের হোর্ডিং থেকে মৃছে ফেলার নির্দেশ । কোথে তখন কাজ করছেন বাড়িতে ও 
কম-ক্ষেত্রে মেয়েদের নিয়ে এক প্রদর্শন? প্রকজ্পে। 

১৯১৪ : বিশ্বযাদ্খ ১। ক্লান্ডার্সে ২২/২৩ অক্টোবর, ছোট ছেলে স্বেচ্ছাসোনক 
[পটারের মৃত্যু । মৃত পুলের জন্য পরিকঞ্পিত সৌধ ক্রমশ যুদ্ধে নিহত যৌবনের 
সমারকন্তম্ভে প্রসারিত হলো । 

১৯১৭ : রর্শাবগ্লব । বা্লনে ধাতু শ্রীমকদের ধর্মঘট । ক্যোথের প্রথম প্রদর্শনী । 
১৯১৮ : সোশ্যাল ডেমোকোঁটিক পাটির মুখপত্র ৬ 0%/215-এ যুদ্ধের বিরদ্ধে ক্যোথের 
খোলাচিঠি । জার্মানিতে নভেম্বর বিপ্লব । বাঁলনে স্বাধীন জার্মান প্রজাতন্দের ঘোষণা । 
রাজপ্রাসাদের ব্যালকনি থেকে 'লিবনেখট ডাক দিলেন, বিপ্লব আরো দূর এগয়ে নিয়ে 
যান, লক্ষ্য সমাজতন্ত্র । ডিসেম্বরে জার্মান কম্য্যনিস্ট পার্টির প্রাতষ্ঠা-_লিবনেখ্‌ট ও 
রোজা লক্সোমবৃগের নেতৃতে। 

১৯১৯ £ ১৫ জানুক্লার--লিবনেখট ও রেড রোজাকে হত্যা করা হলো। রোমা 
রোলার নাটক “1176 089 11] 08৮0, ক্যোথের ডুইং। জুন : ভার্সাই চুল্ত। 
নভেম্বর : তার স্টুডিওতে ইয়ুথ ইণ্টারন্যাশনালের ডোঁলগেটদের গোপন [টং 

১৯২০ : দক্ষিণপন্থণ যড়যন্তের বিরুদ্ধে সশস্ত শ্রমিকের ধর্মঘট, প্রাতরোধ ।॥ পোস্টার : 
£ড15009 15 09178, 98০ 15 07)11016+) উডকাট : লিবনেখউ-এর মৃত্যু-্মত ॥ 
ছাঁবর নিচে লিখোছলেন, “[1)০59 ৮110 1855 6০ 1110) ৮1170 ৫190১, 

১৯২১ : রাশিয়ায় নিদারূণ খরা । ক্যোথের পোস্টার “হেলপ: রাশিয়া !, 

২১-২৩ : 81008 & 19620)--নতুন ড্রইং সিরিজের ফোল্ডারে ভূমিকা লিখে- 
ছিলেন হাউগ্টমান । ইণ্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ দ্রেড ইউনিয়নস ইন আমস্টাামের 
জন্য ক্যোথের যুদ্ধাবরোধী পোস্টার ; 'থিয়োডোর 'লাভয়ের প্রকাশিত ফোল্ডারে 
উডকাট : ক্ষুধা, যার বিক্ুয়প্রাপ্ত অর্থ দ্যাভ্ষপণীড়ত রাশিয়ায় পাঠানো হয়েছিল । 
২২-২৩ : সাতটা উডকাট, বিষয় : যুদ্ধ। 

১৯২৩ : জার্মানিতে চূড়ান্ত মাদ্রাস্ফীত, সাঞ্সনির সাংবধানিক শ্রামক সরকার 
উৎখাত, হাখবুর্গের বিদ্রোহ মনে হলো যেন দেশজুড়ে নতুন বিদ্রোহের সূচনা করবে । 


৩৭ 


সংযোজনা : 


অটো ডিজ্সের ছাব---115001069 ; ২৩-২৪ : পোস্টার : 40390008775 01)110160) ৪7৩ 
৪080%178' ১১৯২৪ : সোভিয়েত ইউনিয়নে জার্মান ছবিপত্রের প্রথম প্রদর্শন", ডিক্সের 
যুদ্ধ নিয়ে ৫০ টা এচিং-এর ফোল্ডার প্রকাশিত হলো । ১৯২৫ : প্রোলেতারিয়েত'-- 
উডকাট 'সিরিজ। 

১৯২৭ : ফ্যাসিবাদের ক্রমপ্রসারের বিরদ্ধে ভিয়েনায় শ্রীমকবিদ্রোহ । ক্যোথে ও 
কার্ল রাশিয়া ঘুরে এলেন। ১৯২৮-২৯ : ভার যুদ্ধজাহাজ তোরর বিরদ্ধে প্রাতবাদ । 
হাইনরিষ জিল মারা গেলেন, জিলের চলাচ্চত্রে ক্যোথের সাক্িয় ভূমিকা, ব্যাসলে বিরাট 
প্রদর্শনী । আনস্ট বারলাখের ?188065818 7151101191 নির্মাণ, ডিজ্স যুদ্ধ নিয়ে 
প্রপ্টিকনের কাজে হাত ধিলেন। 

২১-৩২ : পৃথিবণ জড়ে অর্থনীতিক মন্দা, সাড়ে সাত মিলিয়ন বেকার জার্মান। 
অসলোর প্রদর্শনী- নতুন লিখোগ্রাফ--7061000508000, 

১৯৩২: রাশিয়ায় ক্যোথের বিরাট প্রদর্শনী । বেলাজয়াম গেলেন-_পিটারের 
সমাধিস্থলে ক্যোথের ভাস্ক | 

১৯৩৩ : হিটলার । সমস্ত বামপন্থী পার্টিগ্লির যৌথ-সব্রিয়তার আবেদনে সই করার 
ফলে ক্যোথে ও হাইনরিষ মান আকাদমির সদস্যপদ থেকে বহিচ্কৃত হলেন । ১৯৩৪ : 
কোলভিৎস-নাগেল-জিল যৌতপ্রদর্শনী, আমস্টারডামে । 

৩৩-৩৫ : কাজের বিষল্প মৃত্যু এবং মৃত্যু | ন[র্যেমবার্গ রোসয়াল ল' প্রবত'ন। 
ম্যাক্স লিবারমানের মৃত্যু, হাম্প গ্রুন্ডিগ শুর; করলেন আযশ্টিফ্যাসিস্ট '্রীশ্টকন । 
৩৬-৩৯ : জার্মানি স্পেনের সাধাবধানিক সরকারের বিরহম্ধে ফ্লা্চোকে সাহাব্য 
করছে, ৩৮-এ আশ্ট্িয়া আক্রমণ ও দখল । খু 

১৯৩৮ : ৯-১০ নভেম্বর-_ইহনাঁদ বিরোধা সল্লাস, “আমরা বন্গণা ও লজ্জা অননভব 
করছি, লালন করদহি কঠিন ক্রোধ, কোথে লিখলেন । 

৩৯-৪৫ : বিশ্বষদ্ধ ২। 

১৯৪০ : কার্ল কোলাভৎস মারা গেলেন । 

১৯৪২ : যুদ্ধক্ষেত্রে ক্যোথের পৌর 'পিটারের মৃত্যু, শেষ লিখোগ্রাফ-_ 


“ল)19 5 2009 189 91111 800 586810606 : 956৫ ০0170 10115 0096 ৮০ 
8০000 8৮ 719 18691 1095 ০660 619 1)69৬9 (0292 ৫85, ৪০ [ ৫76৮1 0006 
1975 006 99106 701০0015 2 0999, 7591 735111) 9০010891619) 901817018 €০ &০ 
106 59108 1091559 9০5001778 01)5 10700101006 211 215 17610 02010 0% 2 
ড10109 105 01087) (800 010৮7921080) 19 508100806০৬] 11)6 9০95, 1)010108 
006] 109106 1)67 ০109, 9106 80765909 1951 21199 8104 1)8005 21001000196] 
10) & ড191610% 8100 009200108170108 26916, 9550 ০0110170051 00 06 £10010 
[1015 29 000081060091--12 “চারঃ) 06551 88810 1 ০৮ ৪ 16160 919) 
৮০ ৪ 992010810010606) 1730650 ৪ 1706161000019 ৫6028000.+? 


১৯৪৩ : বোমার আঘাতে ক্যোথের .প্রনো বাড়ি ধ্বসে পড়ল, +৪৬-এর ২২ এপ্রল 
তিনি মায়া গেলেন। 0 
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গেরগঁ বুসমান 


বিশের দশকে জার্মানি £ 


ভনভ্জিম্ল ্রাভ্জন্লীন্ড্ি 
ভ্হ্লিল্ল্র হ্র্যওনভ্ভযম্ল 


“আজকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশের দশকের ইউরোপীল্প 
শিল্ের রিয়্যালিস্ট প্রবণতার দিকে তাকালে মনে হয় 
বিষুর্তকরণে ফিরে যাওয়ার পথে যেন এক শ্বাসগ্রহণের 
স্বল্প পরিসর যা কিছুদিনের জন্ফ অন্তত আমাদের 
দৃষ্টিপথ্থ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল ।”১ 

“শিলে রিয়যালিজমের প্রশ্নটিকে প্রায়ই এভাবে দেখা 
হয়ে থাকে যেন তা শুধু শিলের প্রসঙ্গেই প্রযোজ্য । 
সেক্ষেত্রে শিল্পের নিজন্ব এক রিক্স্যালিজ্ম থাকে, অর্থাৎ 
রিক্্যানিজম বলতে শিল্পীরা বোঝেন নিছক শৈল্পিক 
কোন বিষয় ১ এবং যেহেতু শিল্প সম্পর্কে ভাদের প্রাক্‌ 
নির্দিষ্ট কিছু ধারণ! আছে- যে-ধারণ। এমনকি বাস্তবধমণ 
শিল্পের পক্ষে ভার প্রচার শুরু করার আগেই প্রায় 
নিদিষ্ট হয়ে গিয়েছিল, রিস়্যালিজম সম্পর্কে তাদের ধারণ! 
তাই পুর্বগঠিত এবং খুব সীমাবদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক । 
তা ছাড়াও একজন শিল্পী ভার শিল্পকর্ষসের পাশাপাশি 
রিস্স্যালিস্তিক অথবা আনরিযক়্যালিস্িক মনোভাব পোষণ 
করতে পারেন । ভালে হয়, বদি তিনি রিয়্যালিজমের 
ধারণা ভার শিল্পকর্ম ছাড়াও শিল্পের অন্ঠান্ত ক্ষেতে, 
এমনকি শিল্পা নয় এমন সব বিষয়ে, রাজনীতি, দর্শন, 
বিজ্ঞান ও দৈনন্দিন জীবনে যেভাবে প্রবুক্ত হয় 


গেয়গ বসমান 


সেইভাবে গ্রহণ করতে পারেন 1৮২ 
১৯১৮ সালের পরাজয়ে য্ম্ধের সমাগ্তি ও কাইজার রাজত্বের সাম্রাজ্যবাদী 
কর্তৃত্ব ব্যবস্হার পতন বুর্জোরা সংস্কৃতির গভীরে এক তশবর সংকটের সষ্টি 
করেছিল, ধা তখনো অনেকটাই জার্মান ভাববাদী এরতহ্যে প্রোথিত ছিল । চিরায়ত 
মূল্যবোধগ্াীলর আগমন ধ্বংসের প্রাত শিষ্পাঁদের প্রাতীক্রয়া প্রকাশিত হয়োছল 
নানাভাবে, সনাতন ভাব-এীতহ্যের সচেতন ধ্বংস, শ্রেষ-বিদ্ুপ-নিন্দার মধ্যে দিয়ে 
যেমন, তেমনি অন্যাদকে এক নতুন সামাজিক 'ভান্তর সন্ধান ও অর্জনের প্ররাসেও 
তা লক্ষণীয় । 

শিল্পীরা আগের থেকে অনেকবেশি তণবরভাবে তাঁদের কার্যক্ষেত্রের মৌলিক প্রশ্ব- 
গুলি সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন, যেমন শিল্পের সামাজিক দায়িত্ব ও লক্ষ্যের প্রশ্নে, 
[নিজেকে বোঝার প্রশ্নে এবং সমসময়ে শিল্পের কর্তব্য ও দায়বদ্ধতার সঙ্গে জাঁড়ত 
যাবতীয় জিজ্ঞাস্য বিষয়ে ॥ শিজ্প তার প্রবল ক্ষমতা নিয়োজিত করে, আত্মদশ*ন ও ভাব- 
প্রকাশকে ছাঁড়য়ে তা আরো কছ হয়ে উঠতে চায়, চায় মানুষের ওপর এক ঘনবদ্ধ 
ছাপ ফেলতে এবং অবশেষে 'বিশেষ দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে চায় সমাজের সঙ্গে তার 
আস্তিত্বের বিচ্ছনিতার মূল উৎপাটন করতে ॥। কোলাভিংসের সেই বিখ্যাত উত্তি--“আমি 
আমার সময়ের ওপর একটা ছাপ ফেলতে চাই” এক্ষেত্রে তান খোলাখলভাবেই 
'দাঁর কাজের এক নার্ঘত্ট লক্ষ্যের কথা স্বীকার করোছিলেন। এইরকম যাবতখয় 
ধারণার, প্রয়াসের এ হলো চূড়ান্ত সধক্ষপ্ত রূপ । 
[] ভেরিজম- (৬০115) ) 
যুদ্ধ থেকে যেসব শিজ্পী ক্লান্ত কষ্ট হয়ে ফিরেছিলেন, তাঁদেরই প্র সৃযোগ 
এসোছিল নিজেদের আঁভজ্ঞতার আঁবকল স্মৃতিচারণ করার ও ঘরে ফিরে তাঁরা কণ 
পেলেন তা নিভুত্ত করার । “মৃতের প্রাতি এই অত্যন্ত জার্মান এবং তীব্র তাকি'ক 
মনোভাব, এই গোঁড়া সত্যনিষ্ঠা যা আ্গক বা রূপগঠনের সমস্যার প্রাতি কোন 
আলোকপাত করে না, কিন্তু সমকালীন পরিস্থিতি সম্পকে, এক বিষাল্ত সময়ের 
বিশৃঙ্খল দিকগুলি সম্পর্কে সরাসার আমাদের মন্তব্য দাবি করে, তার প্রতি বোঁশ 
গ্রৃত্ব দিয়ে, এইনব মনোভাবকে শিল্পীরা আরো বেশি স্বচ্ছ বাস্তব উপায়ে প্রাকৃত 
কাঠামোর মধ্য দিয়ে কাটিয়ে বেরোতে চান। এই খেলো স্বচ্ছতা, চি্রবস্তুর এই 
ইচ্ছাকৃত “অশোল্পক' চারন্র, এই প্রো বুর্জোয়ার-গালে-চড়-মারার ধরনে তার 
দোষ, তার পাপ, অলস মানসিকতা এবং তার সংকীর্ণতাকে প্রকাশ করা, এসবের 
মধ্য দিয়ে তাঁরা বাহ্যত একটা অমিশ্রিত অপরিপক পরিণতি (০6০.) আনতে চান। 
অবশ্য এর কার্যকরা ফল যাঁদ ঘ্ীড়কে লাল কাপড় দেখানোর মতো না হয়ে বরং 
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1বশেব দশকে জার্মান : ছাঁব ও বাজনশীত 


বিরাস্তকর হয় তাতে আর আশ্চর্য কী 1৮৩ শুধু এই একদেশদরশ“ভাবে বস্তুর হবহু 
চিন্করণেই শেষ হয়ান-_যাঁদও “দৃশ্যগত জগতের নিজস্ব প্রকাশ'ও খুবই গুরদুদ্বপ্ণ, 
কোন 'নার্দন্ট বস্তু যাতে সত্য বলে মনে হয়, সেজন্য তার বোশিষ্ট্গ্দালি আনা 
চাই ; সহজেই যাতে চেনা যার, তার ব্যবস্হা রাখা চাই । কিন্তু দেখা গেছে আরো 
[বিস্তারিত প্রসঙ্গকে ধরতে গিয়ে প্রকাশের রূপ এক্ষেত্রে বারেবারেই নীঁতবাচক রূপকে 
পারণত হয়েছে। 
গেয়গ গ্রোসৎস ছাড়া বিশের দশকে ড511510-এর অন্যতম প্রবনতা ছিলেন অটো 
'ডিক্স । জাঁকালো প্রকট চরিত্রের 1৪815 কাজ থেকে শুর করে ও বিগত শতাব্দীগুলির 
শিল্পের নিরীক্ষা, বিশেষত প্রাচীন জার্মান শিজ্পগুরুদের প্রয়োগকৌশল বিশ্লেষণের 
মধ্য দিয়ে তিনি পেশছেছিলেন তাঁর অনুপুঞ্খে যথাযথ ছবির কুশলী নির্মাণে যা এক 
প্রবল সাম্প্তিকতা এবং বাস্তব থেকে দূরত্বের ঠিক ভারসাম্যে দাঁড়য়ে আছে । “একটা 
শ্লোগান গত কয়েকবছবে আমাদের সমসামায়ক সৃজনশীল শিল্পীদের ভাবিয়েছে। 
গ্লোগানটা হলো, প্রকাশের নতুন আঙ্গক সৃষ্টি করুন' । এবকম আদৌ সম্ভবপর কিনা 
আমার খুব সন্দেহ আছে । যাঁরা প্রাচীন শিজ্পগুরুদের কাজের সামনে দাঁড়য়েছেন বা 
আবো অন্পহজ্খভাবে তাঁদের সৃচ্টি নিরীক্ষণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অজ্প কয়েকজন 
অবশ্যই আমাব সঙ্গে একমত হবেন । সে যাই হোক, আমার কাছে চিন্রকলায় যা নতুন 
বলে মনে হয় তা হলো বিষয়বস্তু; নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিস্তার এবং প্রাচীন 'শিজ্পগরহদের 
শিক্ষার রয়েছে এমন একটি প্রকাশেবই আরো ঘনণভূত আঙ্গিক । আমার কাছে অবশ্য 
বিষয়বস্তুই প্রাথামকভাবে গ্বর্ত্বপূণণ এবং আঁঙ্গক সাঁষ্ট হয় একমাঘ বিষয়বস্তুর 
প্রয়োজনে ॥ এই কারণে যে প্রশ্নীট চিরকালই আমার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা হলো 
আমি বা দেখোঁছ তার যতটা ঘাঁনষ্ঞ হওয়া সম্ভব ততদ্‌র আম আদৌ যেতে পেরেছি 
কিনা, কাবণ “কাঁভাবে'-র থেকে কা আমার কাছে অনেক বেশি কাৎপর্যপূর্ণ । 
একমান্র কী' থেকেই কীভাবে নার্মত হবে ।৮৪ 
ম্যাক্স বেক্মান, বিশের দশকে যাঁর কাজ ড611501-এর থ.ব ঘনিষ্ঠ ছিল, 'ডিজ্স-এর 
সঙ্গে তুলনা করলে মনে হয় তিনি আরো বেশি উদ্দীপনার সাথে নীতবাচক রূপক- 
উপাখ্যানধম" প্রকাশকে শেষ উপায় হসেবে গ্রহণ করেছিলেন ॥ তাঁর অসংখ্য দিনীলাপ 
পড়লে মনে হয় বেকমানকে তাঁর সমকাল বিহল করেছিল । আরো পারি্কারভাবে বোঝা 
যায় তাঁর ছবিতে, যেখানে আমরা দেখি সমূহ বস্তুপুঞ্জ যেমন হওয়া উচিত ঠিক তেমন 
নয়, মানুষেরা হয় বন্দ, নয় পাঁরত্যন্ত। তাঁর লেখায় তান মাঝে মাঝে আত্মরক্ষার 
জন্যই যে-আপাত মানবাবদ্ধেষী র্‌ ভাঙ্গ গ্রহণ করেছেন, তা যেন আমাদের কখনো না 


৩. পাউল ফার্ডনান্ড শ্মিট। 
৪ অটো ডিক, ১৯২৭। 
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গেয়গ ব:সমান 


ভুলিয়ে দের যে গোড়া থেকেই ম্যাঞ্জ- বেক-মানের কাজ দাঁড়য়ে আছে এক দায়বদ্ধ 
মানবতাবাদের ভিত্তিতে ও মানুষের দিকে মোড় নেওয়ার পথে । 

“অবশেষে তাহলে দ্ধ তার বিশ্রী সমাপ্তির দিকে এগোচ্ছে । কিন্তু জশবন সম্পকে 
আমার ধারণার কিছুই তা পাঁরবত'ন করতে পারেনি, বরং আরো প্রাতিষ্ঠিত করেছে ॥ 
নিঃসন্দেহে আমাদের সামনে আরো কঠিনতর সময় অপেক্ষা করছে । কিন্তু এখন বৃদ্ধের 
আগের থেকেও আরো বেশি করে মানুষের মধ্যে থাকার ইচ্ছা আমার প্রবল হয়ে উঠছে ॥ 
শহরে, আমাদের স্থান এখন সেখানেই । যে বিপ্ল দুর্দশা ভাঁবষ্যতে ঘনিয়ে আসছে, 
আমাদের তার ভাগ নিতেই হবে | ওই গরণব প্রতারিত জনতার প্রতারিত হওয়ার বীভৎস 
কামার কাছে আমাদের হৃদয় ও স্নাম্:কে সমর্পণ করতেই হবে ॥ এখন আমাদের ষত- 
ঘরে সম্ভব মানুষের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে । একমান্র একাজ করলে তবেই আমাদের 
মূলত অনর্থক ও স্বার্থপর শিল্পধ হিসেবে অস্তিত্বের একটা সার্থকতা পাওয়া যাবে 
মানুষের কাছে তার নিয়াতির একটা ছাঁব তুলে ধরা, মানুষকে যাঁ কেউ ভালবাসে সে 
একমান্ন একাজই করতে পারে ॥ মূলত মানুষকে, এই সব অহঞ্ককারের পাহাড় (যার 
মধ্যে আমিও আছি) ভালোবাসার পিছনে কোন য্যান্তসঙ্গত কারণ নেই । তব আমি 
তাকে অবশ্যই ভালবাঁস--আশা করা যাক্‌, আগের অনেক কিছুকে আমরা পারত্যাগ 
করেছি । দশ্য-জগতের চিন্তাহীন অনুকরণ, অবক্ষয়ী অলংকরণ ও আড়ম্বরপূণ্ণ ভাবুক 
ঘুভে্রঞেরতা ছেড়ে হয়তো এবার আমরা সেই সবেণোৎকৃষ্ট চিন্ময়তাকে আয়ত্ত করব যা 
প্রকৃতি ও মাননষের প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকে আসে, যেমন তা আছে মেলেস:- 
কিশ্শার, গ্রানেভাল্ড্‌ এবং ব্রয়েগল-এর' সষ্টতে, সেজান বা ভান- গখ্‌-এর ছপ্রাতে । 

“যাঁদ আমরা লাভের [হসাব নিয়ে একটু কম ব্যস্ত হতাম ; যাঁদ, আমার আশা প্রকাশ 
করতে সাহস হয় না, আমরা আরো দঢ় কম্যানিস্ট আদর্শে জীবন কাটাতাম, তবে 
আমরা বস্তুকে কেবল তাদের জন্যই আরও প্রবলভাবে ভালোবাসতে পারতাম । এবং 
আমার মনে হয়, আবার এক মহান বিশ্বজনীন রীতির ধারণায় পৌঁছনোর এই 
একমাত্র সংযোগ ।”৫ 

গুরু্বপতর্ণ শিজ্পকেন্দুগদালির বাইরে কার্ল সরদহতে কার্ল হদবাখ ও 'ভিলছেলম 
শোলখস: কাজ করতেন ॥ হবাখ- তাঁর স্পম্ট রেখায়, অনুপুঞ্খ ড্রইং ব্যবহার করে 
বিশ্বরঙ্গমন্ডের এক-একটি দৃশ্য গড়ে তুলতেন ; তাঁর কাজে নপাীতপূর্ণ রূপক উপাখ্যানের 
মতো উপাদ্দানই তাঁকে অদ্ভুত নির্খহত 'ডটেলে সামাজিক অবস্থার চিন্রণে সাহায্য 
করোছিল । শোলখসের কাজে তাঁর জগ্মস্থান বাডেন-এর সহজপংন্দর নিসর্গাচ্ণ ছাড়াও 
আছে এমন অদ্ভূতচাঁরঘ্র মানুষেক্ন'ছাব যা অনেক স্পন্ট ও জোরালো কথাই বলে । 


&. ম্যাক: বেক মান, ১৯২০। 
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৬৮৮ 


বিশের দশকে জার্খাঁন : ছাঁব ও রাজনশীতি 
] রিক্্যালিজম ও আস্সোর (4.5.5.0) শিল্পীরা 


4৯890015610 01 1২5৬ ০1001070815 ৬1509] 41050 20 036110209 বা সংক্ষেপে 
4২.3.70, বা &990-র সদস্য একদল তরুণ শিল্পী যাঁদের মধ্যে অটো গ্রীবেল, 
কুর্ট কভে'নার এবং হান্স ও লী' গ্রুস্ডিগ ছিলেন, %51257-এর গন্ডি থেকে বের হয়ে 
এসে এক রাজনগাঁতিসম্পন্ন 'রিয়্যালিজম অন করতে সক্ষম হয়োছিলেন । এক্ষেত্রে ডিকের 
কাজ 'ছিল তাঁদের উদাহরণ ও উৎসাহের উৎস । ঢিক্সের মতো গ্রীবেলও অত্ন্ত ধৈর্য- 
সহকারে তাঁর চারপাশের পাঁরবেশচিন্তণ দিয়ে শুর করেছিলেন । কিন্তু তা ছাড়িয়েও 
তর কাজে ভেরিজমের অন্তনিণহত দ্বন্বকে চাহত করা যায়, যেমন 'পি. এফ. শ্মিট 
১৯২৪ সালে বলোছিলেন : “কেউ ঘা সত্যের 'ভীন্তর উপরে এক নতুন জগৎ গড়তে 
গিয়ে বিষয়বস্তুর মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চান, তবে সেই প্রেমের প্রয়োজন, যা 
হয়তো তাঁর বর্তমান বিরপতার আড়ালে লাকয়ে আছে। কিন্তু একাদিন যখন 
নাঁড়পাথরগুলো সরিয়ে পার্কার করে ফেলা হবে, তখনই ধারাটি যথেষ্ট প্রাবল্যের 
ঘূর্ণতে বয়ে যাবে |» গ্রীবেল তাঁর কালের একজন সাক্ষীমার বা সমালোচকের 
চেয়ে আরো বেশি কিছ হাতে চান | তিনি িকজ্প উপায় এবং কর্মের 'দিকনিদেশ কবতে 
চান। তাঁর এই ইচ্ছা পূর্ণ উপলব্ধ হয়েছিল তাঁর “ঘ ইণ্টারন্যাশন্যাল' ছবিটিতে, যা 
এঁকোর প্রাত এক বিরাট তোরণ, এঁক্যের মূর্ত ধারণা । 

গ্রবেলের মতো কুট কভে'নারও ভেবোছলেন শ্রামকের মুখচ্ছবি, তাঁর ক্ষেতে 
(বিশেষত কৃষকের, প্রোলেতারিয়ান ব্যান্তত্তেৰর কাছাকাছি বলে খুব গরদদ্বপদর্ণ । তাঁর 
মনে হয়েছিল যে খুব সাধারণ এীতহ্যানহসারণ চীরন্রচিন্রণের ব্যাপারটি বোধহয় “এক 
নতুন মানবতা'র গড়ে ওঠা ও ভাঁবব্যতের একমার আশা হিসেবে তার তাংপ্য নথিভুন্ত 
করার সবচেয়ে সহজ উপায় । 

4১950-র ড্রেসডেন গ্রুপে হান্স ও লী গ্রুশ্ডিগ ছিলেন; তাঁদের কা”””, যেখানে 
তাঁরা সঠিক ও সত্য রুপায়ণের চেষ্টা ছাড়াও সময়ের উপর বিশ্বাসযোগ্য আলোকপাত 
করতে চেয়েছেন, সেখানে কিছ; এক্সপ্রেশানস্ট উপাদান লক্ষণীয় ; প্তৃমি বলছো তুমি 
বর্ণনা করতে চাও জীবনের খণটনাটি 'জানসগাল, সকলেই ধা অবহেলা করে । আমিও 
সংক্ষেপে তাই চাই, কারখানার শ্রামক, একটি ছোট মেয়ে, রান্তা, কোন পরিত্যন্ত ফ্ষ্যাট। 
শিশুরা, গাছগুলি, বাগান অথবা শৌচালয় । এটাই আমি সম্পূর্ণ সাঁঠক ও ভালো 
উপায় বলে মনে করি । আজ সমস্ত শিজ্পই, যা প্রোলেতারীয় ভাবাদর্শ থেকে উদ্ভূত 
নয়, তা নিরথক ও অপ্রয়োজনীয় । অবশ্য, না বললেও চলে, ছাব আজ তার দন্দশার 
স্বরূপ দেখতে পায় ; আমরা শিজ্পীরা, আর যাই হই, অন্তত অন্ধ নই । সেই তথাকাঁথত 
শিজ্পপরে কণভাবে গড়ে উঠবে আমাদের তানা ভাবলেও ঢল্বে । আজ আমাদের কর্তব্য 
আমাদের ছবির সাহায্যে কম্যুনিষ্ট ভাবাঘর্শের প্রসারে সাহাধ্য করা, তার মানে হলো 
পুরনো বুর্জোয়া সমাজকাঠামোর ধ্ৰংসে সাহায্য করা । একটা ব্যাপার আম খুব 


গেয়রগ বসমান 


পরিঙ্কারভাবে বুঝোছি--এই যে শিল্প, হতে পারে তা প্রোলেতারীয় বা সেই আদর্শের 
জন্যে সংগ্রাম করছে, সম্পূর্ণ অর্থহীন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সেই পুরনো বৃজেশয়া 
আঘর্শকেই আঁকড়ে ধরে থাকছি- অথণাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের কেবলমান্ত 
শিল্প বলেই ভাবাছ। হণ্যা, অবশ্য প্রোলেতারয় আদর্শে বিশ্বাসী শিজ্পশী, তা ঠিক। 
কন্তু আমাদের সক্রিয়ভাবে জীবনের সঙ্গে জাঁড়ত হতে হবে ॥ এইদায্লিত্ব এখনও আমাদের 
পালন করতে হয়নি, ছাব আঁকার থেকেও ঘা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যাঁদ আমরা 
[নিজেদের জীবনের এক পাশে পাঁরত্যন্ত রোম্যাশ্টিকমান্ত বলে ভাবতে আদৌ না 
প্রস্তুত থাকি । 

«একবার আমাদের সমসাময়িক অধিকাংশ 'শিজ্পীর দিকে তাকাও ; জীবনের দ্বারা 
প্রহ্থত দূর্বল কয়েক ব্যন্তি, তাঁদের প্রত্যেকেই নিজস্ব কামনাবাসনাকে তাঁদের নিভৃত 
স্টূডিয়োর এককোণে এ'কে চলেছেন, কারণ তাঁরা জানেন না কীভাবে বাঁচতে হয় এবং 
খ্যাত হওয়ার স্বর্ণ সুযোগাঁটর জন্য তাঁরা অপেক্ষা করছেন । এভাবে শুর করা 
হাসাকর, তাছাড়া এসব দুবলতার পারচয়ও বটে 1” ৬ 

প্রোলেতারীয় আত্মীবশ্বাসের একটা নতুন ছোঁয়া খুব স্পম্টভাবে ৪:15. শিল্পীদের 
সঙ্গে এবং আরও বেশি করে ০০-:59175 শিজ্পীদের সঙ্গে 295০0-র শিল্পীদের ফারাক 
নর্দেশ করেছিল । সক্রিয় পার্টসদস্য হিসেবে রাজনোতিক অন্তর্দূন্টর আলোয় সন্ট 
তাঁদের কাজগাঁল সাম্প্রাতক রাজনৈতিক 'বিতকে হস্তক্ষেপ করার জন্য এবং শ্রামক- 
শ্রেণীর সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে সমাজের বৈশ্লবিক পরিবর্তনে সাহায্যের ভাবনা থেকেই 
প্রমূত। শিজ্প আর কেবলমান্ন বাস্তবকে তুলে ধরবে না বরং তা বাস্তবতাকে ক্ষমতার 
শৌর্যে গড়ে তুলবে ॥ £99০0-র শিজ্পকৃতি (যার সদস্যদের আধিকাধ্শী কম্ানিস্ট 
পার্টরও সদস্য ছিলেন ) স্বাভাবুক কারণেই পার্টির ইতিহাসের সঙ্গে আঁবচ্ছেদ্যভাবে 
জাঁড়ত। পার্টি বেআইনী ঘোঁষান হওয়ার আগে পর্যন্ত 499০ ষোলটি গ্রুপে বা 
ইউনিটে বিভন্ত ছিল, মোট সদস্য সংখ্যা ছিল আটশো । 

«জার্মানিতে পাঁচ বছর 'বিশ্লবী শিজ্পের জন্য সংগ্রাম । ১৯২৮ সালের বসন্তে বেশ 
1কছৃ শিজ্পশ মিলে [00190 ০1 0602080 1২5$01061017215 41050 01 [105 4৮1 
( 8.8.3.৮.1১. ) প্রতিষ্ঠাকালে এই শিল্পীদের সামনে ছিল এক লম্পূর্ণ নতুন ও 
কঠিন কাজ ।.-" য্দ্ধপূর্ব,ও যাদ্ধ-পরবতাঁ জার্মানিতে যে 'বাভিন্ন আঙ্গিকবাঘী 
(10911081156) 'শিজ্পতত্েবের আন্দোলন চলাছিল, সেগনীল নিজেদের বিপ্লবী বলে 
দাবি করত। বস্তুত জার্মানিতে বৈপ্লাবক সংকট বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশে 
যে আদর্শগত ভাঙুন ধারয়েছিল, এই আন্দোলনগ্ুলি তারই প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই 
নর । বিপ্লবের প্রগতির ফলে যেমন সম্মূখভাগ্ের লড়াই আরো বেশি প্রকট হয়ে উঠল এবং 


৬. হাল্স গ্রুপ্ডিগ। ১৯২৭ । 
8৪ 


বিশের দশকে জার্মানি : ছাব ও রাজনণাত 


বিপ্লবী সাংস্কাতিক ফ্ুপ্টের দায়িত্ব আরো প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল, আঙ্গিকগত সমস্যা ও 
আঙ্গিকের সংগ্রাম নিয়ে ব্যস্ত শিজ্পতাত্তিবক আন্দোলন ততই আরো বেশি করে ছদ্ম- 
বপ্রবী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল । প্রত্যক্ষ কাজের দায়িত্বে কা সূচণ প্রণয়নের 
পম্ধাত ও সংগ্রামরত শ্রামকদের সঙ্গে শিল্পীদের এঁক্যর জন্ম আঙ্গিকের সমস্যাগ্ুলিকে 
যেখানে তাদের প্রকৃত স্হান সেখানেই ফিরতে বাধ্য করল, অর্থাৎ শিজ্পণীর প্রয়োগ- 
কৌশলের গবেষণাগারে | " অর্থাৎ "দায়বদ্ধ শিজ্প' না 'অনিশ্রিত শিজ্প' 45909 কখনো 
এই প্রশ্ন তোলোন ৷ বরং বলেছে, একমান্র দায়বদ্ধ শিজ্পেরই আস্ত সম্ভব, কারণ তা 
শ্রেণীর প্রাত দায়বদ্ধ; শ্রেণীর প্রাতি দায়বদ্ধ বলে তা আমাদের সময়ের প্রাতিও দায়- 
বঙছ্ধ। অবশ্য এরকম মন্তব্য “চরায়ত মূল্যবোধ'গুলকে অস্বীকার করে না, তা কেবল 
এই মূলাবোধের প্রকৃতিকে চাহত করে । কারণ, প্রকীত ও সংস্কৃতির অন্তর্গত সব 
[কিছুর মতোই মানূষের কাছে এই চরায়ত মূল্যবোধে'রও প্রাসঙ্গিক প্রীতহাসিক 
তাৎপর্য আছে । এখানে যা দরকারণ কথা তা হলো আমাদের সময়ে একজনের শ্রেণাঁ- 
অবস্হান যে পাঁরমাণে পারিবর্ঁতত হয় এই প্রাসঙ্গিক তাৎপর্যও তার কাছে সেই পারিমাণে 
বদলায় ॥ /3০০186100-এব শৈজ্পিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে সংগ্রামরত সর্বহারার 
অবস্হানই চূড়ান্ত । যাঁরা এই দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার অথবা 'বরোধিতা কবেছেন, 
তাঁদের সঙ্গে এখানেই তার পার্থক্য ৷ 

দ্যাঁদ &০১০০।৪1০, এই দায়বদ্ধতার প্রীতি জোর দিয়ে থাকে, তার মানে এই নয় 
যে আঙ্গিকবাদী স:স্টিকে তা হাঁন চোখে দেখে । তা শুধু এই কথার ওপরই জোর দেয় 
যে তার শিল্পকর্মে সর্বহারার মান্তর জন্য সংগ্রামই সবচেয়ে বড় কথা । এবং সঙ্গে সঙ্গে 
455০০180700. অর্থহীন এবং সম্পূর্ণ অনুচিত ' পুরোনো” ও নিতুন' আঙ্গক নিয়ে 
[বাঘের বিরোধিতা করে ॥ একাঁট রীতির জন্য আর একট রাীতিকে ত্যাগ করা, অনা 
রীঁতিগৃলিকে বাদ 'দিয়ে মান্র একটি রণীতকেই বিপ্লবী বলে আখ্যা দেওয়ার অর্থ হলো 
সমস্যাটিকে ভুল জায়গায় ধরা এবং অনুচিতভাবে কোন শিল্পকমে * বিপ্লবা 
সম্ভাবনাকে সঙ্কুচিত করা । এই ভাবনা অনবৃযায়ণী 87301) আঙ্গকমূলক সুছ্টিকে 
স্বাধীনভাবে তার নিজ লক্ষ্য অনুসরণ করতে দেয় । তবে এই বাধ্যতামূলক শট 
থাকেই যে কোন শৈষ্পক উৎপাদন, আঙ্গিক অথবা বিষয়বস্তুর প্রশ্নে বিচারের একমান্র 
মাপকাঠি কাজের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ এবং ব্যবহারযোগাতা, এবং তার আন্বোলনগত ও 
প্রচারগত মূল্য, বা অবশ্য কোনভাবেই সাধারণত্ব বালঘুতা বোঝায় না ; বরং দর্শকের 
ওপর সবচেয়ে কার্যকরখ ফল, যা কাজাটির 'শিজ্পগত মূল্যের অন্তর্গত তাকেই বোঝায় । 
একটি শিল্পকর্মের বিপ্লবী মূল্য 'স্হির করা হবে এইভাবে : (১) কোন্‌ বাস্তব 
পাঁরস্হিতিতে কাজটি সম্ট হয়েছে; (২) কোন: বাস্তব উদ্দেশ্য থেকে কাজটির সংকট 
হয়েছে ; (৩) প্রত্যক্ষভাবে কাজাঁট কতদূর সর্বহারার স্বার্থ সাধন করার উপয্ন্ত 1”? 


৭. এ্যালেব্প কেইল (স্যাণ্ডোর ), ১৯৩৩ । 


গেরগ বুসমান 


কোলাভংসের ব্যাস্ত ও সূষ্টিকমে'র আলোচনা ছাড়া 4950-র কাজেযে এক নতুন 
আবেশের ছোঁয়া লেগোঁছল তার পর্ণ ধারণা সম্ভব নয়। তিনি নিজে যাঁদও কোন 
পার্টির সঘস্য 'ছিলেন না, কিন্তু তাঁর যে দায়-সমর্পণ তা উনবিংশ শতাব্দশর সমাজ- 
সমালোচনামূলক ন্যাচারালিজম: ও 4990-র শিজ্পকর্মে সমাজতান্ঘিক শিজ্পের গোড়া- 
পন্তনের মধ্য এক সেতু নির্মাণ করেছিল । ১৯০০ সালের পর থেকে, সম্ভবত একসপ্রেশ- 
নিজমের প্রভাবে কোল:ভিৎস তাঁর আগেকার ড্রায়ং-এর পরিশশীলিত ভাঙ্গর বদলে এমন 
এক চিন্রভাষা গ্রহণ করেন ধার চওড়া মত্ত টান তাঁর কাজকে আরো সংবদ্ধ ও উন্নত 
করেছিল । রা।শয়া থেকে একবার ঘ্যরে আসার পরও সমাজতাম্রিক সমাজের লক্ষাগুলির 
সঙ্গে ঘানভ্ঠ হয়ে ওঠার ফলে ১৯২৫ থেকে তাঁর কাজে আক্রমণাত্মক ও কখনো কখনো 
এক নৈরাশ্যবাদণ রুক্ষতা ছাড়াও ইতিবাচক, আরো আত্মবিশ্বাসণ, এমনাঁক জোর দিয়ে 
বলার বিশেষ এক ভাঙ্গ লক্ষ করা যায়। 

«আমি কেন কমহানিস্ট নই তা বলার জায়গা এটা নয় । কিন্তু এখানে একথা ঘোষণা 
করা যায় যে গত দশ বছরে রাশিয়ায় যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, বিশালত্বে এবং দূরগামণ 
তাৎপর্যে তা একমান্ত মহান ফরাসি বিপ্লবের সঙ্গে তুলনীয় ॥ ১৯১৭-র নভেম্বরে একটা 
পুরনো পৃথিবী, যার ভিত্তি চার বছর ব্যাপী যদ্ধ ও বিপ্রবী খননকার্ষে প্রায় ক্ষয়ে গিয়ে- 
ছিল তা ধ্বংস করা হয়েছে । বাঁলিষ্ঠ হাতুঁড়র আঘাতে জ্‌ড়েগড়ে তোলা হয়েছে এক নতুন 
পাঁথবী। সোভিয়েত 'রিপারিকের প্রথমাঁদকে লেখা একাঁট রচনায় গোঁ্ক উপর দিকে 
পা করে ওড়ার কথা বর্ণনা করেছেন । এই ঝড়ে ওড়ার স্বখ্ন আমার মনে হয় রাশিয়ান 
আমি অননভব করতে পারি । আমি প্রায়ই কম্যনিস্টদের এই স্বখ্নের উড়াল এবং তাদের 
[শ্বাসের এই তাব্রতাকে ঈর্ধা করেছি ।”৮ 

ভোরস্ট বা রিয়্যালিস্টরা যাঁরা তাঁদের কাজে নতুন বিষয়বস্তুর সন্ধানে ও তাকে 
শান্তশালী করে তোলার সংগ্রামে সমা্পত ছিলেন, অনেকটাই পুরনো মাধ্যম--যেমন 
ফলকচিন্র (92061 7৯9106108) ড্রয়িং ও ছাপাই ছবির 'স্হিতিস্হাপকগদণের ওপর 'নিভ'র 
করতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁরা প্রাচাঁন শিজ্পগুরদের সঙ্গে যোগসূত্র খজতেন এবং 
িজ্সের মতো তাঁদের এক বিশাল শৈজ্পিক এীতহোর উত্তরসূরী মনে করতেন । আবার 
অনেকে ছিলেন যাঁরা নিজেদের কাজ আরো বেশি করে ছড়িয়ে দেবার জন্য ছাপানো 
পোস্টার, ক্রোড়পর ও সংবা্পনে অনুচিন্রণ প্রভাতি মাধামের সাহাযা নিতেন । আরো 
ছিল ফলকচিন্রণের কৌশল, ধা তার তাৎপর্ষের জন্য অবিসংবাদী এবং উদ্বততর আঙ্গিক 
ও ফলদায়ণ প্রদর্শন ক্ষমতার জন্য স্বীকৃত ছিল। 

499০0-র বান্তববাদীঘের কাছে এবং রাশিয়ায় 4.০.৮.ঘ,.২এর সমমাসিকতা- 
সম্পন্ন শিজ্পীঘলগ্ীলি, যাঁদের ঈঙ্গে এরা ঘানষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রেখে চলতেন, তাঁদের 


৮. ক্যোথে কোল-ভৎস, ১৯২৭ । 
৪৬ 


শবশের দশকে জার্মানি : ছাব ও রাজনশীতি 


কাছে এই কাজের রাজনোতক ভিন্ত ছিল সম্ভবত লোননের উত্তরাধিকার তন্তব, যা 
১৯২০-র ৬ অক্টোবর এক 'সিম্ধান্ত মারফত “বুর্জোয়া উত্তরাধিকার ঘখল' করার কথা 
ঘোষণা করেছিল । তিন বুর্জোয়া সংস্কীতকে প্রশ্নহখনভাবে গ্রহণ করা নয়, বরং 
সমালোচনা ও ব্াান্ততকের প্রয়োগে তার কতটুকু সর্বহারার বিপ্রবাঁ উদ্দেশ্যের সঙ্গে খাপ 
খায় তার সচেতন পরণক্ষা, বিশ্লেষণ ও গ্রহণের কথা বলোছিলেন : 

“্মার্সবাদ বিশ্বের ইতিহাসে বিপ্লবী সর্বহারার আদর্শ হিসাবে স্হান পেয়েছে 
বুর্জোয়া যুগের সবচেয়ে মূল্যবান অর্জনগ্যীলকে উড়িয়ে দিয়ে নয়, বরং ঠিক বিপরণত 
ভাবে, ২০০০ বছরেরও বেশি সময়ে মানুষের চিন্তা ও সংস্কাতির বিবতনে যা কিছ: 
মূল্যবান বলে প্রমাণিত হয়েছে তাকে গ্রহণ ও আত্মস্হ করে ।” 

কিন্তু আরো কিছ শিল্পা 495০0-তে যোগ দিয়েছিলেন যাঁরা রাজনোতিক পার্টির 
সঙ্গে যুস্ত থাকা ছাড়াও ঙদের কাজের জন্য নতুন মাধ্যম ও অন্যান্য শিজ্পমাধ্যমের 
সঙ্গে যুন্ত হওয়ার যাবতাঁয় সম্ভাবনা খাতয়ে দেখাছলেন । 

£950-র নবচেয়ে প্রবীণ সদস্য ও প্রাত্ঠাতাদের মধ্যে একজন, হাইনারষ ভোগ্‌লর- 
এর (জন্ম : ১৮৭২) বাকিত্বে ও কাজে বিশের দশকের ঘটনাপ্রবাহের তীব্রতা ও দ্বন্দ্বের 
ছাপ সবচেয়ে স্পঙ্টভাবে বুঝতে পারা যায় । তার প্রথমাদকের কাজগীল পরোপ্যার 
এ88০091'৯ প্রভাবিত, দ্বিতীয় স্তরের কাজগ্াল বেরিয়ে এসেছে তর প্রত্যক্ষ যুদ্ধের 
আভজ্ঞতা ও রাজনোতিক সাক্রপ্নতা থেকে যা তিনি করেছিলেন প্রধানত ব্রাকেনহাফে 
তান যে কম্দ্যন প্রাতষ্ঠা করোছিলেন, তার জন্য এবং “ওয়কাস* গ্যান্ড- সোলজাস 
কাউন্সিল'-এর জন্য । 

“যদ্ধ আমাকে কমদ্যনিস্টে পারণত কবেছে। যে শ্রেণীর মান ছু লোকের মুনাফা- 
লালসা লক্ষ লক্ষ লোককে মত্যুর পথে ঠেলে দিয়েছে, যুদ্ধের এই ভয়াবহ আঁভজ্ঞতার 
পরে আর তার অন্তর্গত থাকার কোন ্দান্ত দেখতে পেলাম না । যুদ্ধের ধু. শ্রমজীবী 
সাধারণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া করের বে'ঝা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল ; সাধারণ 
মানুষের জীবনে দূর্ঘটনা ও অভাব ছাড়া আর কিছুই লাভ হলো না। শ্রমে তারা আর 
শাসকশ্রেণীর দ্বারা শোষিত হতে রাঁজ হলো না। শ্রামকরা সঠিকভাবেই বুঝলেন 
বান্তগত লম্পদই লালসার মূল 1৮১০ 

ভোগ্‌জর তাঁর মহান প্রাতবাদমূলক ফলকচিন্ন ও সংযুন্ত চিন্রগ্লিতে (০০০০১০- 


৯. উনাঁবংশ শতকের শেষ থেকে শিজ্পেব গতান:গাঁতক আঙ্গকেব বদলে এক নতুন রৃপগঠনের সন্ধান, পরে 
ত্য শিজ্পের হীতহাসে নব্যধাবাব কাজ বলে চাহত হয়। অনাতম প্রবনতা উইীলিষাম মাবস--আধুনিক 
আর্বান ডিজাইন ও বিজ্ঞাপনের এক অর্থে পূর্বসৃবী, অনাদিকে মাবসের এবনাষ ছিল নগরকৌ্দ্ুক নতুন 
সমাজ-াভীত্ততে শিল্পী ও কারগবেব পুনর্বাসনের জবুবণ প্রশ্নাট। মোটীরিয়াল বা উপাদান ও উপকরণের 
যথার্থ বাবহারের প্রশ্নাটও এ সময় বিশেষ গুরুত্বসহ আলোচিত হতে শুর? করে। 

৯০, হাইনারষ: ভেগ্‌্লব ৯৯১৮ । 


৪৭ 


গেরগ বসমান 


906 [910016) তাঁর নিজস্ব সমাজতান্তিক বাস্তবধমণ আঙ্গিক খ*জে পেয়েছিলেন । 
একটা বিশেষ বন্তব্যের মধ্যে খংটনাটি বাস্তবাঁচত্র ব্যবহার করে বা জড়ে জ্‌ড়ে নক্ষত্র বা 
অন্দরূপ কোন জ্যামিতিক নকশার আদলে ছবিটি গড়ে তুলতেন । খটনাটি বাস্তবধমশ 
ছবির ব্যবহারের ফলে তা সব সময়েই সহজে বোঝা যেত, আর একটি ছাবতে এক 
সঙ্গে বহ দৃশ্য ব্যবহার করার উদ্দেশ্য ছিল যাতে ঘটনার জাঁটল ও সমগ্র চিন্রটি রূপ 
পায়, শুধু তাই নয়, নতুন ভাবাদর্শের জয়ের পাশাপাশি বিপ্লবের অগ্রগাঁতর পথে 
বিদ্লগযাীল ও দবন্দবগুলিও যাতে ফুটে ওঠে । প্রথমে ফলক চিন্রগিকে দেওয়ালচিত্রের 
মতো করে যাতে একসাথে বহলোক দেখতে পায়, এভাবে নির্মাণ করা যাচ্ছিল না। 
তাই বন্তুতা সফরগ্যলিতে ভোগ্‌লর: স্লাইডস: িরে ঘুরতেন ও সেগ্যলিকে দেওয়ালে 
প্রাতফলিত করে ব্যাখ্যা করতেন । 

£১990-র অন্যান্য অনেক শিজ্পী দেওয়াল চিন্রণের মাধ্যমিকে পুনরহজ্জীবত করার 
ব্যাপারে খুবই আগ্রহঠ ছিলেন । এক্ষেত্রে আগে যাঁদের নাম করতে হয় তাঁরা হলেন ক্যেল“ 
ফ্যল্‌কার, ওস্কার নালিঙ্গার ও ্যালিস লেক্স নালঙ্গারের মতো কনস্ট্রাকটিভিস্ট১১ 
শিজ্পীরা | ক্যের্ল ফ্যলকার, পেশায় স্থপাঁত ছিলেন, সংবাদপন্র ও প্রচারপন্রের জন্য 
প্রচুর ডয়ং ছাড়াও তান মেসবুর্গে জার্মান কম্যনিস্ট পাঁ্টর (৮. 2.1) আগ্ালিক সং- 
গঠনের সামাতবক্ষের জন্য দেওয়ালাচত্র এ'কেছিলেন । ওস্কার নাীলঙ্গার এড এযাব-- 
স্ট্াক্টেন' নামক শিজ্পাঁদলের একজন প্রথম সারির সদস্য ছিলেন ও নিজো বমূত্ত কনস্ট্রাকাট- 
ভিস্ট চিন্রকলার একঞন প্রবস্তা ছিলেন | পরবতা"কালে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা নতুন বিষয়- 
বন্ত;র পৃষ্টি সন্ধানে নিয়েজত কবতে চান ও ১৯২৮ সালে 499০-র সাথে বস্ত হন। 

“বশের দশকের প্রথমাঁদকে আমরা দেখলাম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফল কী্মুদ্রা- 
স্ফীতি, বেকারি, শিশুদের অকথ্য দ;র্দশা, আত্মহত্যা এবং তারই পাশাপাশি আমরা 
দেখলাম 'বিবেকহণীন সেই অর্থালগ্পদের, যারা মানুষকে শোষণ করে মুনাফার পাহাড় 
বানায় ॥ আমরা যার। বিপ্লবকে দামত ও শ্রামকদের প্রতারত হতে দেখোঁছলাম, প্রথমে 
অবশ্য হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম । আমরা ভেবোছিলাম যে আমরা যা এখনও 
আমাদের আঁঙ্গকগত কৌশলগ্যাীলকে দোষমুস্ত করে আবার দাঁড় করাতে পারি তবে তা 
জনগণের জীবনধারার প্রকৃত রপগ্রহণে সাবধানবাণী উচ্চারণের মতো কাজ করবে । কিন্তু 
পরে আমাদের স্বীকার করতে হলো যে আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে ॥ আমরা বুঝতে 
পারলাম যে পারবেশকে প্রভাবিত করার জন্য আমাদের আরো শান্তশালী শোজ্পক বিকল্প 
পন্ধাতর প্রয়োজন ছিল। যার অভাব, দবু্দশা ও দুনশতকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে 
হয় তবে আমাদের ছাঁবর বিষয়বস্তুর 'দ্বকে নজর 'দিতে হবে । এই উপলব্ধি থেকেই 
আমরা থ;জে পেলাম বিমূর্ত থেকে, মৃত আঙ্গিকে যাওয়ার পথ, শদধ তাই নয়, এক 


৯১. বিশ শতকের 'শিজ্প-আন্দোলনগুলির অন্যতম। মল্কোয় জন্ম, তাধালনকে প্রধান প্রয়োগকর্তা বলা 
যার। নাওম গাবোর ইস্তাহার দুষ্টব্য। 


৪৮ 


বিশের দশকে জার্মান . ছাঁব ও বাজনধীতি 


স্পহ্ট বন্তব্যের রিয়া লিজম, যা আমাদের ভাইমার িপার্িকের১২ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ 
ও বর্ণনা করতে সাহায্য বরেছিল। ঘাই হোক এ এমন একটা ঘটনা যা আমাদের 
স্টুঁডিয়োর বিচ্ছি্নতায় সম্ভব হয়ান, সম্ভব হয়েছিল একমান্ন জীবন ও রাজনৈতিক 
ঘটনাবলণর সঙ্গে অবিরাম য্ন্ত থাকার ফলে ' | বিপ্লবী সর্বহারার ক্ষমতা বুঝতে 
শিখোছ, তার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মালয়ে আমরা হে'টেছি । আমাদের মধ্যে আধক সাকুয় 
সদস্যরা 4550-র সঙ্গে যোগাযোগ করলেন । সংগঠনের সদস্যপদ নিলেন এবং ক্রমে 
কম্্যানিস্ট পার্টির সদস্য মনোনীত হলেন ॥ ঘটনার ক্লগাবকাশের ফলে আমাদেব কাজ- 
কমের একটা স্পন্ট উদ্দেশ্য প্রতাক্ষ হলো " 1১৩ 

ওস্কার নাঁলঙ্গার ও এাঁলস: লেক্স-নার্লিঙ্গারের কাজে ধুপদী অগ্ুকনপদ্ধাতর 
সঙ্গে কোলাজ ও 581151-5/0110 (50100100 ছাড়াও আরো যুন্ত হলো আলোক- 
চিন্রগত উপাদান, যা তার কৌশলগত ও বিষয়গত আকষণ ও বৈশিম্ট্যের জন্য গ্রহণ 
করা হয়োছিল । এই সময়ে ধুপদণী অওকনশৈলীর কাঠামোয় আলোকচিন্রের সরাসাঁর 
অন্তভুত্তির ফলে উদ্ভাবিত কৌশল পরে বাস্তবধম" রাজনৈতিক শিল্পে দাবণভাবে 
ব্যবহৃত হয়োছিত। । 
2 ফটোগ্রাফি ও ফটোমস্তাজ 
প্রযান্তগত শতগদুলি পূরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশের দশকে ফটোগ্রাফি খুব দ্লুত 
একটি গণমাধ্যমে পারণত হলো । অবশ্য শুব্দতে হাতে-আঁকা ছাঁবর তুলনায ফটোগ্রাফির 
যে আঁধক যাথাথণ ও সতাতা দাবি করা হতো, পরে পন্িকাগুলি যে-হাবে ফটোগ্রাফ 
ছাপতে শব করল, তার বন্যায় সে-দাবি তলিয়ে গেল । “সচিত্র রাঙন পান্রকাগলিতে 
লোকে এমন এক পাঁথবীকে দেখে, যার বন্তসত্য কোন 'কিছুর সঙ্গেই মেলে না ' এমন 
অদ্ভূত যুগ আগে কখনো আসেনি যে-সময় অজকের মতো নিজের সম্পক্ষে এত অজ্ঞ ॥ 
শাসকশ্রেণীব হাতে রঙিন সচিন্র কাগজ জ্ঞানের প্রসার রোধ করার এক অত » শান্তশালণ 
অস্র হয়ে দাঁড়য়েছে । এই প্রতিবন্ধকতা সার্থকভাবে সম্পন্ন হয় ফটোগ্রাফের অনির্দিষ্ট, 
এলোমেলো বিন্যাসে । অর্থহীনভাবে পাশাপাশি সাঁজয়ে বেশ ভেবোচন্তে বিচার- 
সচেতনতার যোগসংত্রটি এক্ষেত্রে ছিল্ন করে দেওয়া হয়। ফলে “ছবিগত ধারণা” প্রকৃত 


৯২ ভাইমাব বেপশারক বা /6 1727 [২০০০৮1)০ সোশা ল ডেমোক্রেট ক্ষমতাষ থাকাকালখন (ফ্রিড- 
[ন্য এবার্ট তখন বাইথ চান্সেলব ) ভাইনাকে ি209751 000/ভি:509-এ ভাইমাব সংবিধান গৃহীত 
হম। এব খসডা কবেন হংগো প্রফেস ফন নানক একজন উদাবপল্থী বাজনশীতাঁবদ। এই সধাবধান ছিল 
পার্লামেন্টাবি গণতন্বে, এবং তখন আদর্শ গণতল্তী বান্ট্র বোঝাতে ভাইমাব বধপাবানক কথাটি 
রাবহৃত হতো । কিন্তু যে ভাইমাব সাবধান এক আদর্শ গণতন্ত্র প্রাতষ্তঠাব আশা জাগিযোছল ?সখানে 
হিঢলাব্বে মতো উচ্চাকাচক্বী স্বেবতাণ্ত্রক শান্তীকে বোধ কা কো ব্যবস্থাই ছিল না। বচনাব সমধ 
(১৯১৯ ) ভাইমাব সধাবধান যথেত্ড প্রণাঁতশীন মনে কল হলেও এক য.গে মধোই তা সম্পূর্ণ ধ্বসে 
পডে। বস্তুত িটলাব এই সংবিধান থেকে প্রভূত সাহাযা গনফোঁছলেন। 

১৩ ওস্কাব নালিঙ্গাব, ১১৫৯ । 


৪১১ 
ছাঁব-৪ 


গেয়রগ বৃসমান 


জীবনধারণাকে হটিয়ে দেয় £ এই অবিরল তুষারঝড়ে যে-বস্তুর ছবি তোলা হয়েছে তার 
প্রকৃত অর্থ হারিয়ে যায়, ফটোগ্রাফের অসম্ভব সংখ্যাধিক্য প্রমাণ করে বন্তব্যের প্রতি 
তার স্পম্ট অবহেলা ।”৯৪ 

0০108006 71098755516 দলের লেফট: সাকেলের-এর একজন সদস্য, আলোকচিন্নী 
অগস্ট সাণ্ডারের কৃতিত্ব হলো যে তিনি দর্শকের অসচেতনতার সুযোগ নেওয়া বা জোর 
করে বোঝানোর জন্য কোন বিশেষ কৌশল ব্যবহারের চেম্টা থেকে ফটোগ্রাফিকে 
মৃন্ত রাখতে পেরেছিলেন । যাকে তান বলতেন ৪৩ 01)9198158179”, তদনহযায়ী 
তিনি তাঁর বিষয়বস্তু নিহমণহ পর বেক্ষণের চোখে দেখতেন এবং প্রসঙ্গাটকে পুঙ্খানু- 
পুঞ্খভাবে পরীক্ষা করে তবেই দর্শকের কাছে উপচ্ছিত করতেন । 

«আমাকে প্রায়ই এ প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে যে এই কাজের প্রেরণা আমি কোথা 
থেকে পেলাম £ তাকাও, লক্ষ করো, ভাবো, তাহলেই উত্তব পাওয়া যাবে । আমাদের 
সমকালের এক সম্পূর্ণ বথাযথ ছা তুলে ধরতে ফটোগ্রাফির চেয়ে বেশি উপয্ন্ত আর 
কোন মাধ্যম আছে বলে আমার মনে হয় না। যে কোন য.গেই আমরা দাঁলিল ও চিন্তিত 
বই-এর সন্ধান পাই, কিন্তু ফটোগ্রাফি আমাদের হাতে নতুন সম্ভাবনা ও ছবির থেকে 
ক ভিন্ন দায়িত্ব তুলে দিয়েছে । ছবি আঁকার ক্রিয়াকরণ বস্তুগনুলিকে অপরূপ সৌন্দর্য 
অথচ নিদারুণ সত্যের আলোয় হাজির করে, 'কিন্তু তা আবার মর্মান্তিক প্রতারণাও 
করতে পারে ॥। আমাদের অবশ্যই সত্যকে দেখার মতো সহনক্ষম হতে হবে ; কিন্তু 
আমাদের তো সহযান্রী সঙ্গীদের ও উত্তরসূরীদের হাতেও িছু অর্পণ করে যেতে 
হবে, তার জন্য আমরা তাদের প্রিয়পান্র হই অথবা তা না-ই হতে পারি। 

«“অতএর আমি যাঁ একজন সংস্থ্মীস্তজ্কের লোক হয়ে বাস্তব ঠিক যেমন তাকে তেমন- 
ভাবেই দেখার মতো আঁবনক্লী হই, এ«ং তা কেমন হওয়া উচিত ছিল বা কেমন হতে 
পারত তা না দেখি, তবে বোধহয় আমি ক্ষমার যোগ্য, 'কিস্ত অন্যরকম কিছ করা 
আমার পক্ষে সম্ভব নয় । 

শতারশ বছর ধরে আমি একজন ফটোগ্রাফার, আম গভীর গুরুত্ব ও নিষ্ঠা নিয়ে 
ফটোগ্রাফর চা করোছ, ভালো-মন্দ সব পদ্ধাতই আম ব্যবহার করেছি এবং যখন 
ভুল করেছি তখন তা আমি বুঝতে পেরেছি । 

“ক্যোলনিশ্চার কুন-স্ট্ভেরেনের প্রদর্শনীটি আমার এই অনুসন্ধানের ফল এবং 
এখনও আমি আশা কারি, সঠিক পথেই হাঁটাঁছ । সম্তা কৌশল, নিছক ভাঙ্গ বা এফেক-ট 
ব্যবহার করে এমন লঘন মিষ্টি ফটোগ্রাফির মতো আর কোনাকছ?কেই আমি এত গভীর- 
ভাবে ঘৃণা কার না। 


১৪. সিগফ্রড ক্লাক্যর, ১৯২৭। 


ঞ&০ 


শবশের দশকে জার্মানি : ছবি ও রাজনশীতি 


“অতএব আপনারা আমাকে আমাদের যুগ ও তার মানুষজন সম্পর্কে সাঁত্য কথা 
সংভাবে বলতে দিন ।৮১৫ 

« - সাপ্ডার ফটোগ্রাফি ও নিজের প্রাত যে-দায়িত্ব আরোপ করেছেন তা ফটো- 
গ্রাফিকে এমন এক অর্থবহতার সন্ধান দিয়েছে যাব প্রয়োজন ঘাঁনযে উঠোছল এবং সেই 
কাবণেই কেউ তা দাবি করারও প্রয়োজন মনে করেনান । আমাদের সমকালীন জীবনের 
ছব নাঁথবদ্ধ করে দলিল 'হসাবে উত্তবসূরাঁদের হাতে রেখে যাওয়ার দায়িত্ব থেকে 
ফটোগ্রাফি শিল্পকে মনত করেছে । এবং এইভাবে তা চিন্তশল্পের উপর অন্য সেই 
দায়ত্বাট তু'ল দিয়েছে অর্থাৎ আমাদের সমসাময়িক পাঁথবীর একটা ইউটোপায় ছবির 
স্বগন দেখানো ।৮১৯৬ 

49১০9 র আরেকজন সদস্য জন হাটফল্ড ফটোগ্রাফকে চূড়ান্ত শোজ্পক দক্ষতার 
সঙ্গে বাবহাব করেছিলেন। এবং তানই ধুপদী মাধ্যমগুলি থেকে খুব মৌলিক উপায়ে 
বোরিয়ে এ*সাঁছলেন ॥ যতবোঁশি সম্ভব বিতরণের মধ্য দিয়ে যতদূর সম্ভব ফল অর্জন 
করাব জন্য ফটে'গ্রাফে কোলাজ পদ্ধাতর ব্যবহার কবে ও কাজটিকে প্রচুর পারমাণে 
ছেপে তিনি খ্রীতিহিননানাী শিলেপল মৌলিকত্ব, অদ্বিতনয়তা, ব্যান্তগত বৈশিষ্টা প্রভৃতি 
দ্বাবগুঁলকে নস্যাৎ করেছিলেন | শিজ্পী হয়ে ওঠেন "চালক" যে-মুহৃতে শিল্প 
একটি গণ-উৎপাদনে পাঁরণত হয়-_হয়ে ওঠে একটা “অস্ত্র । ১৯৩৩ সালের আগে 
“আবোইটার ইলমসার্রয়ের্টে ৎসাইট্ুং বা “1.5 একমান্র যে-পান্রকাটর জন্য 
হাটীফল্ড কাজ কবতেন, একটি সংস্করণে প্রায় আধ-মিলিয়ন করে ছাপা হতো ॥ এই 
বিরাট সংখ্যক পাঠকের চাহিদাপূরণে হাট্ীফল্ডের কাজকে যে শুধু রিয়্যালিস্ট ছাবির 
থেকে বেশি জোরালো ও শিক্ষামূলক করার প্রয়োজন ছিল তাই নয়, উপরন্তু এখন 
তার দায়িত্ব আরো অনেক বেশি, শন্ুর স্পঙ্ট ও প্রকট ছবি এ"কে ব্লমাগত তার 
[বরহদ্ধপ্রচার । 

দনতুন রাজনোতিক সমস্যা প্রচারের ল্তুন মাধ্যম দাবি করে। এই ঝ।জের জন্য 
ফটোগ্রাফিরই আছে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠার ক্ষমতা 1৮৯৭ 

“ফটোগ্রাফি একটা যাল্রিক মাধ্যম কিন্তু ফটোমস্তাজ ফটোগ্রাফির উৎপন্ন ফলা- 
ফল কাজে লাগায় । এ কাজের সম্পৃথ প্রাক্য়া ক্রমে এক সামীগ্রক এঁকারহপ লাভ 
করে। ফিল্ম "শুট করা" বা টেক করা বলার রাতিটি প্রাতক্রিয়াশীল ৷ একটা ফিজ্ম 
কনস্ট্রান্ট' করতে হয়, ক্লমে গড়ে তুলতে হন, তাকে দিয়ে কথা বলাতে হয়, অথণৎং 
একট। ফিল্ম নির্মাণ বা সৃম্টি করতে হয় । আমাদের শিজ্পতত্তব ও বু্জীয়া নন্দন- 
তন্তেবর এই পার্থক্যই নির্দেশ করে আমাদের কাজ কেমন হবে ও একটা তথাবহুল 


৯৫. অগস্ট সাণ্ডাব ১৯২৭ । 
১৬. অগস্ট সাণ্ডাবেব বইষের সমালোচনা । 
৬৭. জন হার্টাফজ্ড, ১৯৩৬ । 


৪১ 


গেরগর্ বহসমাণ 


ফটোমস্তাজ শেষপর্যন্ত কীভাবে উপস্হাপিত হবে । যখন আমি তথ্যসংগ্রহ করি, পাশা- 
পাঁশি ফেলে তার তুলনাবচার কাঁর, তখন আম তা কার শোল্পক দক্ষতার সঙ্গে 
এবং তার ফলে জনগণের উপর তার বিক্ষোভ-প্রচারমূলক ক্রিয়া হর 'বিরাট। 
কাজের এ হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক, কাজের 'ভান্ত । আমাদের কাজ স্পন্টতই 
কীভাবে জনগণের ওপর সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে প্রবল ও তীব্র প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা 
অর্জন করা যায় তার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও প্র'য়াগ 1৮১৮ 


0 কনস্ট্রাকৃটিভিস্ট ও প্রগ্রেসিভ গ্রুপ 


কোলনের প্রগাতিবাদী দল যাদের মধ্যে আমরা কেবল হাইনারষ- হ্যল্লে ফ্রানৎস- 
1ভিলহেলম্‌ সাইভার্ট ও গের্ট আশ্টস-এর কথা আলোচনা করব, আর একটি ভিন্ন 
ব্লাজনোতিক অবস্থানকে সচিত করে ॥ তন্তবগতভাবে সংগঠনের কার্ধসচী প্রণয়ন করে- 
1ছলেন প্রধানত সাইভাট এবং 'নিছক বিবৃতির পরিবতে তার কোন কোন অংশে ছিল 
বিশ্লেষণ বিস্তার । রাজনোতিক-পাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের বাইরেও বহুদূর পর্যন্ত তার পরিধি 
বিস্তৃত ছিল। 

কোলনের প্রগ্রেসিভদের কাজে ডাচ এড স্টিল (৫০ ১৮) ও রুশী কনস্ট্রাকটিভিজম 
ও ম লভিচ-প্রবর্তিত স্বাপ্রম্যাটিজম-এর সঙ্গে বৌদ্ধিক ও আঙ্গিক সাযুজ্য লক্ষ করা 
যায় । কিন্তু এই শিল্প অ'ন্দোলনগুলির বিপরীতে কোলন প্রগ্রোসভর্ধের কাজ ছিল 
সব“তোভাবে প্রাতিনাধত্বমূলক এবং তার ফলে বরাবরই এরা এক আপাত সহজবোধ্যতা 
বজায় রাখতে পেরেছিলেন । ছবির আয়তাকার ফ্রেমের ভিতরে মনষ্যশররাবয়ৰনভ“র 
দশ্যগুলি মৌল জ্যামাতিক কাঠামোর আদলে গড়ে তোলা হতো ।হ্যলের ছাবতে ছিল 
ফার্দনান্দ লেজেরের সঙ্গে তুলন৭য় ন্রিমান্রক চারন্ন এবং ৬৪1071 ?1856০1 বা ছবিগত 
প্লাস্টিক গুণ । কিন্তু সাইভাট ছবিকে গড়ে তুলতেন দ্বিমান্রিক কাঠামোয় এবং স্থানিক 
চার আনতেন রঙের সাহায্যে | 

গের্ট আশ্ট্স যিনি প্রগাতবাদী দলের অনাবাসিক সদস্যদের মধ্যে ছিলেন, তর 
ছাপাই ছাবর কাজে কনস্ট্রাকর্াভজমের রীতি হয়ে দাঁড়াল এক সবোধ্য, নিরপেক্ষ 
[কচ্তু আবেগসম্পন্ন চিন্রভাষা | পাত্রকাগ্দীলিতে বহ্‌লব্যবহ্ৃত এবং আ. শিংকেল ও পে. 
আলমার সহযোগিতায় ভিয়েনার ভিট্শাফট-উনভূ গেজেলশ্যাফ-ট- িউজিয়ামের 
এযাট্‌লাসেও প্রকাশিত আণ্টস-এর কাজ বহ:ক্ষেত্রে চিরাচারত শিল্পের পারাধ আতিক্রম 
করে গিয়েছিল । 

"ছে'ড়া জায়গাগ্দলোতে গ্ভালি জড়েজুড়েও আর শ্রেণীবহল সমাজের 
অবশ্যম্ভাবী মৃতকে রোধ বরা যাবে না; বুর্জোয়াদের আর একটি চিত্রভাষার জম্ম 
কোনমতেই সম্ভব নয় । কিংবা প্রয্ব্তিবিদ্যা, স্হাপত্যশিল্প ও শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন 


স্প্পীপস্পা শট শ্পীপ্পাা শশী 


১৮ জন হাটাফজড, ১৯১৩৬ । 


৫, 


'বিশেব দশকে জার্মানি * ছাঁব ও বাজনপাতি 


কোন প্রকল্পের সঙ্গে শিল্পীদের কোন সংহতিও স্বযংকিষ, শান্তিপূর্ণ উপায়ে আব কোন 
নতুন সংস্কাতিব জন্ন দেবে না । এই সংহতি একটি সাধাবণ যান্তপূর্ণ পহনার্বন্যাসেব 
অঙ্গ এবং তা ক্রমে সেইসব উপাদানের স্ন্টি কববে যা বর্তমান সমাজব্যবস্হাব অবসানেই 
সাহাব) কবে ॥ চিত্রভাষাষ এই আমূল পাঁববর্তনেব শুধু প্রাতফলন ছাডাও আরো 
বেশি বিছহ এখনই লক্ষ কবা যাচ্ছে । এবকমই ঘটতে থাকবে ও মননেব আনো প্রবল 
এক বিপ্লবশ পাঁববর্তনে তা সমাগ্ত হবে 1৮১৯ 

হালে" সাইভাট ও আশ্ট“স-এন বাজেব লক্ষণণীয বৈশিষ্ট্য হলো ছবিতে উপস্থাপিত 
মন.ষ্যশবীব ও চ্বন্রেব এমন পাঁবক্জ্পনা যাতে তাবা সম্পূণ* শামহশীন হযে দাঁডায। 
চিন্রশিজ্পীঁদেব কাছে এই পদ্ধাতব প্রয়োজন ছিল বুজেরযাশ্রেণী ও তাঁদের নিজেদেব 
বাতস্লতন্ত্য সম্পর্কে মান্ত্রাতিবিস্ত উচ্চধাবণাব সমালোচনার বাধণে | তাঁদেব ছবিতে 
তাঁবা একটা নবাযৌথতাব ধাবণা, নতুন এক সমন্টিচাবত্র ফুটিষে তুলে তাব 'বিপবাঁতে 
কথা বলাব চেঙ্টা কবতেন । আঁঙ্গকশৈলীব 'বিচ।বে প্রণ্োসভবা 'নিজেদেব বাজকে 
স্জন থেকে শুন কপ্ব িউচাবিজম. ও কউাবিজমেব মধা 'দিষে কনস্ট্রাকাটাভিজমে 
1শলেপব এ্রাতহাগসশ ধিকাশেব পাঁবণাত বলে ভাবতেন, সবাপ্রম্যাটিস্টদেব ছাড়বে 
তবা চেসছলেন বাস্তবতা এমন সতা হব আঁবতে যা সস্তা বিষযাবেগ ও বাকতালীয় 
দ্ঘটন।ন "বপ্দ থেলে মহন্ত এবং তাব ধা যোগসূব্র ও টানাপোড়েনসমেত চিত্রিত । 
চৈযোছিলেন “ছবির মাঙ্গকগত উপাদানগৃলি সম্পকে একটা স্যাথ ধাবণা অজর্ন করতে 
যা -লাব উত্দদশোল এম্ম,খীনতান জনা অবশ ই এক ছণ্ব বা একক আভজ্ঞতাকে 
ছাডয শাবে। 9 

প্রণোসিভদে- নিজদের সম্পর্কে বাচনোতিক ধাবণা__গেমন পাওবা যাষ “সোংশিয়া- 
[লাঁসটশে বেপুর্রিক্গ ডাই আম্থাসওন, ডাই বেভোল,তাঁসওন” ও ১৯২৯ হকে '৩৩ 
সালেৰ ম.ধা প্রকাশিত দলেব নিজস্ব পন্িকা “আ বিস্‌ৎছুলট,”-এ প্রকাশি অপংখা 
ঘোষণা ও বচনায-তাদেব 'চাহৃত কবে 'মান্সাঁঘ পাঁবভাষা ব্যবহাবকাবী সোশ্যপলস্ট 
1হসাবে | সাইভাট বেই সেখানে ব।ধবাব বন্তাব ভূমিকাষ দেখা যায । এই সমস্ত লেখাই 
বিপ্লবপূর্ব ও পববতরঁকালেবর বাশিযাষ উচ্চাবিত বাজনৈতিৰ বিতকেবিই ক্রমানসবণ 
বলা মা সবহাবাব শাসনের ভিত্তিবপ কাঁ হবে-পার্ট না লাউন্সিল প্রথা, 
সবহাবাব সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা ও 'প্রোলেংকুলং-এব প্রশ্নাটিকেই বা দেখা হবে বণভাবে। 

স।ইভার্ট লুনাচাস্ক্ এবং বোগ শানভেব লেখা পড়েছিলেন এবং তাঁপ্দব তভ্তৰকে 
[বিশ্লেষণ ও সমালোচনাব মধ্য 'দিষে তাঁব নিজস্ব দৃভ্টিভাঙ্গ অন কবোছিলেন । শব্‌তে 
“প্রোলেকুলং+-ব প্রবস্তাদেব মতোই তিনিও বৈপ্ল'বকভাবে পাববাতিত সমাজেব কথা 
বলপ্তন যাব যৌথসংস্কাতিতে শিজ্পী ও জনতাব মধ্যেকাব উৎপাদক ও ভোন্তার 


৯৯ গের্ট আন্টস , ১৯৩০ । 
২০ এফ ডাব্রউ সাইভার্ট, ১৯৩২। 
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গেরগঁ বুসমান, 


বিচ্ছি্নতা দূর হয়ে যাবে এবং দৈনান্দিন জীবনের অংশ হিসাবে প্রত্যেকের কাজের 
ভিত্তি ও উপাদান হবে শিল্প। 

“সবহারার সংস্কীত বলে কোন কিছ আদৌ নেই, কারণ নিপণীড়ত শ্রেণী তার 
্রস্থুর সংস্কাতিই গ্রহণ করে | যেমন বাড়ির কাজে নিধ্যন্ত মেয়েরা তাদের মাঁনবনণর ফেলে 
দেওয়া পোষাকই পরে । পর্বহারার কোনাদনই নিজস্ব সংস্কাতি হবে না, কেননা সব+ 
হারার ধারণাটি আবিচ্ছেব্াভাবে মূনাফা-অথণনাঁতির ধারণার সঙ্গে যুন্ত । তাব অবপান 
মানে দর্বহারারও অবসান এবং তখন তা হবে তাব নিজস্ব সংস্কৃতিস্ণষ্টর দায়িত্ব- 
সম্পন্ন এক শ্রেণাহীন সমাজ এবং এমন এক সংস্কৃতি, যা মানুষের ওপব মানুষের 
শোষণের 'ভান্ততে গাঠত নয় । এই সংস্কাতির চেহাবা কী হবে তা আমরা, যারা নোংরা 
দনাঁতির মাটিতে জন্মোছ, তাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয় । কিন্তু আমি িম্বাস কার 
সেক্ষেত্রে কর্ম ও জাীবনসংগঠনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে শিল্পের এক নিকট যোগ থাকবে । 


“বোগ্রানভ বিজ্ঞানকে বলছেন মানুষের শ্রমের সংগঠন ১ যাঁদ কেউ শ্রমকে ব্যান্তর 
জাঁবন ও সমাষ্টজীবনের রক্ষণাবেক্ষণের শিল্প হিসাবে সঠিকভাবে ধারণা করতে পারেন, 
তবে শিজ্প শ্রম ও জীবনের গঠনক্রিয়ার প্রত্যক্ষীকরণ ছাড়া আর কিছুই নয় । ফলকচিন্র্ণ 
যা হ'াৎসম্টহয়নি বরং আধ্ানক পণুঁজবাদের বিকাশের ফলে এক আভ্যন্তরীণ তাগিদেই 
তৈরি হয়োছিল, ইদানীং তার অদ্ভুত বিকাশ হয়েছে । যাই হোক, ব্যান্তির একক শিল্প- 
কর্মের বিকাশ, তা এক আত্মকোন্ড্িক ব্যন্তির সাক্ষাম্বরপই হোক অথবা তার মালকেব 
মালিকানার প্রমাণ [হসাবেই হোক, আব সম্ভব নয় । যে কোন কাজ সমপ্রের সঙ্ক তার 
সম্পকে্র সচেতনতা থেকে সম্ট হয় এবং নিজেকে সেই সমগ্রেব অন্তভূন্ত করে । আজকের 
মাটিতে দাঁড়িয়ে ভাবষাৎ সমাজের হয়ে পুনগঠিন ক্রিয়া সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয় । 


“বর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা (এবং সকল বাদ্ধজীবই বু্জোয়া ) যারা ভাবষাতের 
সমাজস্বখ্নে অংশীদার, আপাতত একটিই কাজ করতে পারেন এবং তা হলো পণীজবাদী 
সমাজাঁভান্তর ধৰংসে সাহাষা করা । যেহেতু বুয়া সংস্কীতির দ্বান্বিক বিকাশ বত'মান 
সমাজের ভীত্তকে ধংসেব পথে নিয়ে যায়, সেখানে একথা ঘোষণা করা উচিং এবং 
ঘটনাপ্রবাহকে চাপা দেওয়ার অথবা জোড়াতালি দেওয়াব যে কোন প্রচেষ্টার বিবোধিতা 
করা উচিৎ। সমস্ত তথাকাঁথত “প্রোলেতাবখর়” সাংস্কীতিক প্রচেত্টাই বয়স্ক শিক্ষা? 
ধরনের বহর্জোয়া বিকজ্প এবং জোড়াতালি দেওয়াব চেষ্টা । শুধ্‌ তাই নয়, এসবই চেষ্টা 
করে বিপ্লবী আন্দোলনকে লক্ষাত্রষ্ট করতে, একটি ধ্বংসমূখী সমাজ ও একটি সমাজ 
যা গড়ে তোলাব জন্য তাধা লড়ছে-__এই দুষেব মধ্যে এমনাঁক সাংস্কৃতিক স্তরেও 
যোগননত্র থাকা সম্ভব, সব্হারার মনে এমন একটা ভ্রান্ত ধাবণার সণ্টাবে শ্রেণসংগ্রামেব 
আভগুখ ঘ্বারয়ে দিতে | বৃদ্ধিজীবণীরা, যাঁরা সহজাত প্রেবণাবলে বোঝেন যে শ্রেপীহধন 
সমাজে মানৃষেব মধো 'শাক্ষত ও আঁশাঁক্ষতেব ভে থাকবে না, শাসকনেতা ও শাঁসতেব 


[বিশেব দশকে জার্মানি : ছাঁব ও বাজনপীত 


মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না, সর্বহারার মধ্যে বৃজেশীয়া চেতনার বিষ ঢুকিয়ে 'দয়ে 
তাঁরা এভাবে নিজেদের অবস্থান রক্ষা করতে চেষ্টা করেন ।৮২১ 

রাশিয়ায় যখন লোৌনন আঁত্বক নেতা হসাবে পারটর ভূমিকার ওপর জোর দিয়ে 
(লোনন, লেফট র্যাডিক্যালিজম-, দি টং ট্রাবলস অফ: কমদ্যনিজম্‌ ১৯২০ ) এবং 
ণপপল্‌স কাঁমশারিয়াট- ফর ইনফর্মেশন'-এর দাসত্বের সঙ্গে প্রোলেৎকুলৎকে সংযত 
করে (ফাস্ট অল রাশিয়া প্রোলেংকুলৎ কংগ্রেস, ১৯২০ ) সিদ্কান্তমূলকভাবে পাটির 
অবস্থানের পারচ্কার ব্যাখ্যা রাখলেন তখন “ভাইমার রেপ্নীব্রক-এর জাম্ণানিতে এই 
িতকের শুর হলো এবং প্রবল উৎসাহের সঙ্গে চলতে থাকল | সব সময়েই সাইভাণ্টর 
অবস্হান, তাঁব প্রোলেৎকুলং-এর আদর্শ গ্রহণের কথা ছেড়ে দিলে শাসকহীন সমাজ 
1হসাবে কম্যানস্ট সমাজের পাঁরকজ্পনা তাঁর বরাবরের নৈরাজ্যবাদী ধারণাকে (বাকুনিনের 
সঙ্গে তুলনীয় ) সচিত করত । তাই সাইভার্টের ক্ষেত্রে একথা আবিসংবাদী ছিল যে নতুন 
সমাজের পুনগঠনপবের আগে 'বৃর্জোয়াদের সমস্ত এীতহাবাহী আঁঙ্গকের ধংস 
প্রয়োজন এবং এই ভাবাদর্শের সংগ্রামী রুপ তখন থেকেই শাসকহাঁন হতে হবে । 

«আজ আব অনা স্চান উপায় নই, সর্বহারাকে অর্থনোতিক, বাজনোৌতক ও 
কাবখানাকেন্দ্িক উপায়ে সংগঠিত করার জন্য কোন শ্রীমকসংগঠন অথবা পাট এবং পাটির 
উপর নিরভ'বশীল কোন ট্রেড ইউানয়নও নয় . প্রথমাঁট বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্লামের পথ, আর 
দ্বিতাঁয়ট নিশ্চিতভাবে স্াবধাবাদের দিকে টেনে নিয়ে যায় । এক সময়ে পার্ট ও প্র 
ইউানয়নের এীতিহািক প্রয়োজন ছিল আমরা স্বীকার কার, 'ক্তু আমরা মনে কার 
এখন আর তার কোন প্রযোজন নেই ; তাই সংগ্রামের পারচালনায় এঁক্যবন্ধ সাংগঠনিক 
প্রার্রয়ায় সবাঁকছ্কেই মিশে যেতে হবে ।”২২ 

শিজ্পকর্মে রাজঃনাতক অন্র্ীত্উকে আবো সুস্পষ্ট মূর্তকাঠামোর প্রকাশ করার 
জন্য ':০৪15551+০,-রা ছাবি ছাড়াও প্রচাবপন্রেব জন্য অস্ংখা ড্রয়িং ও সংস দপন্রের 
অন.িন্রণ করেছিলেন ৷ এক্ষেত্রে তাঁবা যাঁদের উদ্দেশে কথা বলতেন বা কাজ রতেন 
অর্থাৎ শ্রামকজনতাই প্রায়শ সেসব কাজ বুঝত না । হালে ও সাইভার্টের ড্রারং- 
য়েব যে-বান্তত্বলোপী ও যৌথতাব্যঞ্জ বৈশিষ্ট" তা শ্রামকর্দের আঘাত করত তাদের 
মানাবক সন্ত'বিনাশেব ছবি হিসাবে । অথচ এসমস্তই তাদের কাটিয়ে ওঠার কথা, নির্মম 
শোষণ-নিপীড়নেব বা্তিত্বলাপীী অন্ধকাব থেকে ব্যন্তি ও তার শ্রেণীর সঙ্গে সম্পাকিতি 
এক নতুন সচেতনতার বিকাশের মধ্য দিয়ে । 

কখনো কখনো প্রত্রোপভরা ৪১০ এবং জারমণানর কমহ়ানিস্ট পার্টিল সঙ্গে সহ- 
যোঁগতা করতেন, যেমন শ্টাবণাৎসওনাল আর্বেযইটারাহল:ফে (147. )-এর জন্য 


২১ এফ. ডাব্রউ সাইভার্ট, ১ ,৩২। 
২২ এফ ডাব্রউ সাইভার্ট, ১৯২১। 
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গেরগ বসমান 


কাজের ক্ষেত্রে । তবে সাধারণত প্রগ্রৌসভরা 4৯99০0,-র সঙ্গে স্পন্ট দুরত্ব বজায় রেখে 
চলততন। 

পবন্তুবোর মধ্যে কোথাও প্রোলেতারায়' হয়ে ওঠাব একটা প্রবণতা আছে বলেই 
সর্বহাবার সংগ্রাম, এঁক্য ও শ্রেণীসচেতনতা সম্পকে শুধু মন্তবা করেই বৃজেশয়া শিল্প 
এখনও কোনভাবেই সবহারার শিল্পে পরিণত হয়নি । আঙ্লিককে অবশ্যই বস্তবযর 
পাঁরবাহী হতে হবে : বন্তবাকে প্রকৃত বন্তব্য হয়ে ওঠার জনাও আঁঙ্গককে ভেঙে নিজ 
প্রয়োজনে বাবহার করতে হবে | এবকম যেখানে হয় সেখানে কাজটি যৌথ সচেতনতা 
থেকে সৃষ্ট হষ ? সেখানে সেবান্তি কোন শিল্পকমেরর শ্রথ্টা সে আর বৃজেরীয়া ব্যন্তিবাদী 
বচ্ছিত্ব তার উদাহরণ নয়, এক যৌথসচেতনার উপকরণ, অপ্রস্বরূপ ॥ মার্স আমাদের 
একসাথে ববাজমান সকল বস্তুর সমমর্ধাদাকে স্বীকার ক্রপত 'শাথিয়েছেন ; তান তার 
থেকে সাধারণ সূত্রাট বের করে আনতে শীথয়েছেন ৷ এই চেতনাসূত্রযে কেবল অতাঁতের 
সোশাল ডেমক্রোটক মাকশীসঞ্জমের সৃবিধাবাদকেই প্রমাণ করে তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে 
ভাববাতের কম্হানিস্ট বিপ্লবী মাকণীসজমের জন্য দ্বার জানায় । শিল্পের ক্ষেত্রে তা 
প্রয়োগ করলে দেখা যাবে, যে সমাজতাল্লিক শিজ্প তখনই হতে পারে যখন আ্গিক 
ও বস্তবা সমাজতান্ল্রিক ৷ 

“বৃজেশয়া শিজ্প-আঙ্গিকের ব্যবহৃত বিষয়বস্তু সর্বহাবার সমস্যাগ্ঁল সম্পকে 
মন্তব্য করলেই তা সবহারার শিল্প হলো এরকম বলা সম্সূর্ণতই সোশ্যাল ডেমক্রেটিক 
মনোভাব এবং এখানে অবশা সোশ্যাল ডেমক্রোটিকদের মধ্যে তাঁরাও আছেন যাঁরা 
এমনাক কম্যানিস্ট পার্টিরও সদস্য । 

“আবিকল এই মনোভাবই সেখানেও কাজ কবে যখন ভাবা হয়ে থাকে যে পণজ- 
বাদী অর্থে, উৎপাদনের উপাদানগূলি, কমদ্যনিস্ট সমাজে যেভাবে নিয়ান্তিত হতে পারে, 
তার থেকেও সুদ্রপ্রপারী ফলাফলের আশায় উপরতলা থেকে নিচুতলার মানুবের 
হাতে ফিবিয়ে দেওয়া সম্ভব ; এই একই মনোভাব অনুযায়ী বিশ্বাস করা হয় যে 
বুর্জোরা শিল্প (1000505) থেকে বুঙ্জোয়া প্রধণীন্তীবদ্যা গ্রহণ করা যায় এই আশায় 
যে বৃজেয়ার সেবার জন্য বিকশিত 'বজ্ঞানে খাট, স্বাধান ও বাস্তব সতা থাকতে 
পারে এবং বৃর্জোয়ার হাত থেকে নিয়ে নিলেই তা সবহারান বিজ্ঞানে পরিণত হবে । 
হণ্যা, সবহারার বিজ্ঞান, যাতে সবহারাই তারা থাকে. কিন্তু ভা সর্বহারার উন্নতি ও 
মান্তর কোন উপায় বাতলায় না। 


“পণজবাদী সমাজ ও বুর্জোয়া সংস্কৃতিব অবস্থান দখল করলেই কম্যনিস্ট সমাজ 
ও কম্যনিস্ট সংস্কীত সম্ট হয় না। সর্হারা শিল্প তখনই হয়ে ওঠে যখন তার রূপ 
জনগণের সংগঠন, এঁক্যের অন.ভূতি ও শ্রেণীঁসচেতনতাকে প্রকাশ করে” 1৩ 


২৩. এফ. ডারউ, সাইভার্ট, ১৯৩১। 


৬৬ 


বিশেব দশকে জার্মানি ' ছাঁব ও বাজনপীত 


প্রগ্রীসভদেব নন্দন-্তান্তিবক-বাজনোতিক ঠস্তাধাবাব আপোসহান প্রচাব তাঁদের 
আনবার্ধভাবে শুধু মধ্যাবত্তেব শিল্প আগ্রথী অংশাঁট থেকেই নয, এমনাঁক বাম- 
সংগঠনগ.লি থেকেও বিচ্ছিন্ন কবে [দিযোছল । “তাঁদেব কাজ সম্পূণ বিচ্ছি্ বইল। 
যদিও এই তাঁদেব গর্ব ছিল তবু হা অবশ্যই দুঃখহনক্ পানণাঁত। সম্ভবত প্রপ্রেসিভবা 
চ্ুলণ্চি বজোধা ও শবেগহীন পারি কমখাননামব মধ্য শতগ্দনেব ছোট ছোট 
লডাইযে নিজেদেব নিঃশেষ কবে ফেলোছনেন ।” বস্তু এও নাশ যে তবা 
[নিজেদের সম'লোচনাকে কাজে শাণ নোব মতো বে বাব কের বোন সুযোগ পানান । 
তাদেব বাজনৈতিক ধাবণাধ অবাস্তবতা থেকে বোঝা শায নে সেসবই বাস্তব সামাজিক- 
বাজনোতিক ক্ষেত্রে বাইবেই বিকশিত হযোছিন ॥ সাইভার্নব তন্তৰ থেকে ঘা শেষ- 
পর্যন্ত পাওষা যায তা হলো ধ্বংসবাবী গ্রস্ত সবনমষ ঠাঁব ক্ষেব্রে সিদ্ধান্তমূলক 
ছল । 'তান কোন হীাঙবাচক অবদ্দান লাখতে অস্বী ঘৰ কশুলেন এবং বসগ্রহণ, 
অন্তদণজ্ট ও বোধেব ডপব ক্রিষা কবে শান,যে? কাজেব উপব শিল্প যে দীর্ঘহ্থাযা 
প্রভাব ফেলে তাকে মস্বীকাব বন্দেছলেন । 0 
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গেয়গগ গ্রোস 


স্পদক্াত্িিত্কষিল্স ভ্ষ-্বাজল্ফলী 


ওুথম বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে কী আব বলি? ছিলুম তে! এক 
পাতিসৈনিক। পদাতিক । যুদ্ধ ব্যাপারটাকে প্রথম 
থেকেই ঘেন্না কবেছি । তাই যুদ্ধ যত গড়িয়েছে, ততই 
মুষডে পড়েছি । আসলে আমার বেড়ে ওঠার পরি- 
বেশটা! ছিল অনেক মানবিক । যুদ্ধ আমার কাছে 
ভয়াবহ, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার সংকেত । অর্থহীন ধ্বংস 
ছাভা কিছু নয়। জানি, মহান জ্ঞানী লোকেরাও 
অনেকে এন্ডাবেই ভাবেন | 

যুদ্ধের শুরুর দিকের কথা । সার। জাঞানির মানুষ যেন 
ভুল বকছে । তারপর আবেগ একট থিতোতেই সব 
চুপচাপ । বিরাট অভিযানের গালভরা প্রতিশ্রুতি ৷ 
শেষপর্যস্ত' "রাইফেলের নলে ফুল ' বিবর্ণ হেলমেট । 
_কুৎসিত সবকিছু । উকুন আর একঘেয়েমি, রোগ 
আর বিকৃতি | বীরত্ব, আদর্শ, আত্মত্যাগ দেশপ্রেম 
কোন শব্দই তে! আমাদের অপরিচিত ছিল না । অথচ 
ঠিক উল্টো শব্দগুলে! দান উল্টে দিল। উৎসাহ» 
লোকে বলত, “তে। আর হেরিংমাছ নয় যে লঙ্কাবাটা 
মাখিয়ে যদ্দিন খুশি জারিয়ে রাখবে । কট। বছর 
বাদেই জান্ানিকে নতজান্ হতে হলো । ওঃ সেই চারটে 
বছর ! বিতৃষ্গায় ভরে দিয়েছিল ওরা । তবে আমার 


পদাতকের জবানবন্দী 


ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা । আমি তো আর যোদ্ধা নই, আদতে শিল্পী । অনেকের 
কাছে অবশ্য যুদ্ধ মানে দৈনান্দিন পাপ আর যত অন্ধকার না” থেকে পালিয়ে বাঁচা । 
ভোঁতা উত্তেজনার উন্মুন্ত ন্দমা । আজেবাজে সব কাজে কেনা গোলা'মি থেকে মস্তি । 
মানুষ যাঁদ্দন এভাবে ভাবতে থাকবে সংগঠিত এই গণহত্যার 'দিক থেকে মুখ ফেরাতে 
পারবে না কিছুতেই । না, যুদ্ধ আমার কাছে কখনোই ম্যন্তর কোন উপায় নয় । 

আমি আঁত সামান্য জীব, ঠিক আছে । তা বলে আমার নাম ধরে আমাকে ডাকা 
হবে না! আসলে এব্যাপারে কিছ? বলতে বাজে লাগে । নিজে একটা শুধু সংখ্যা 
[য়ে পারচিত হতে আমার ঘেন্না করে । প্রথমাদকে খুব হম্বিতম্বি করতে গিয়েছি । 
আসলে সাহস হতো না। তারপর উল্টে ধমকাতে ছাড়ান। যখনি পেরেছি তাদের 
1বরান্তকর গাড়লপনা, জানোয়ারাগি'রির প্রতিবাদ করেছি । তবে খেলাটা ওদের একেবারে 
নিজের । ওদের খেলায়, ওদের আমি কখনো হারাতে পারিনি । শুধু শেষ অবধি 
একটা বিচ্ছির লড়াই করে গোছি। না, কোন আদর্শ নয় । কোন বিশ্বাসের ব্যাপার: 
তাতে ছিল না। শহদ্ধু নিজের জন্যেই লড়োছ। 


[বিশ্বাস-__হণ্যা £ ৪ আমাদের বড় বড় কলকারখানায়,-তার মালিকদের' 
ওপর, আমাদের গবের জাঁদরেল সেনাপাঁত, প্রিয় পিতৃভূমি ! মনে মনে লোকে খ্বব 
ভেবেছে । খালি ভাবাই--।॥ আমি অন্তত খোলাখুলি বলার সাহস দোঁথিয়েছি ॥ তবে 
ব্যাপারটা এমন নয় যে আমি কম ভিতু॥ সাঁত্য বলতে কি চোখ বুজে পড়ে থাকার 
মতো ভিতু ছিলুম না । আমার বেশিরভাগ সহকমাঁর ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা উচ্টো ॥ ঘটনা- 
গুলো আমাকে বেশ রাগিয়ে তুলত ! এ নিয়ে প্রচুর লিখতে পারি । তবে লিখান | যা 
বলতে চাই-_ছবিতে ধরে রেখেছি । 

১৯১৬-য় 'মালটারির চাকরিটা গেল । বরং বাল, একধরনের ছাট দেওয়া হলো । 
এখন ভ্‌ব মেরে থাকো-_ক"মাসের ভেতরেই আবার টেনে তুলব । ধূসর, ঠান্দপ বাঁলিনে, 
িরল্‌ম । ব্যস্ত কাফে, মদের দোকান সব এখা বিষণ্ণ, কালো । বসত অণ্ুল, এন_স্ত্ত ॥ 
সৈনাদের হৃললোড়-নাচ-গান প্রায় আগের মতোই ॥ নগরবনিতার হাতে জ'্যানো হাত__ 
নেশার খোয়াড়ি ॥ দশটা পাল্টে গেল। ক্লান্ত সৈন্যেরদল-_তখনোগায়ে প্রেঞ্ের ধৃলো- 
কাদা । পা টেনে টেনেচলেছে । পিঠের বোঝাটা নিয়ে শুধু এ জায়গা থেকে ও জায়গা | 
ভাব স্যইডেনবৃর্গ কত সঠিক ।॥ ভদ্রলোক বলেছিলেন-__স্বর্গ-নরক এই পাঁথবাতেই, 
পাশাপাশি । ভগ্রবানে বিশ্বাস কার না। তব স্বর্গনরকবিহীন বিশ্বের ধারণাটা ঠিক 
উপলব্ধি করতে পারিনি । 

তাহলে অল্প সময়ের জনো হলেও আমি এখন মূন্তপ্রুষ ॥ কোন নাকোন এক 
সময়ে জার্মান মুখ থুবড়ে পড়তই । সুন্দর যত চিন্রপ্রথসন এখন 'বিস্বাদ। হলব্দ 
বালি কাগজে বাঁড়গোলা সস্তা কালিতে একে যাই ॥ মহ্যডেনডের স্টুঁডিয়োতে বসে যা: 
[কিছ চোখে পড়ে । আমার নিজের জগতে বাস 'আর ছবি আঁকা । 
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গেয়গ' গ্রোস 


আঁকলুম | মাতাল । বাঁম কমছে, ঘুষ পাকিয়ে চাঁদকে গাল পাড়ছে। কফিনের 
ওপর তান খেলছে ক'জন। ভেতরের নারীদেহটিকে কিছুক্ষণ আগেই খুন করা 
হয়েছে । মদ গিলছে কেউ, যবের সুরা গিলছে । হল্যাণ্ডের জিন ঢালছে গলায় । 
কোধে উন্মত্ত একটা লোক হাতের রন্ত ধুয়ে ফেলছে । 'মালটারি জীবনের ছবি 
আঁকলাম। সেখানে চাকরির সময়ই এসব ছকে রেখোঁছলাম । একটা ঘরের ছবি । 
বাইরে থেকে দেয়াল কেটে ভেতরটা দেখালাম । জানলার আড়ালে একটা লোক বৌনুক 
ঝাঁটাপেটা করছে । আরেকটা জানালার পাশে দুজনে যোনকিয়া সারছে । আর একটার 
পাশে কাঁড়কাঠে দাঁড় বেধে ঝৃলছে একটা লোক, মুখের চাদ্দিকে ভনভন করছে মাছি । 

সৈন্য আঁকলুম, নাক নেই । যৃদ্ধ- ইস্পাতের কাঁকড়া খুশড়য়ে চলেছে । মেডিক্যাল 
কোরের দুটো আদাণীল ভয়ঙ্কর এক সৈন্যকে “ঘোড়ার কম্বলে" জাঁড়িয়ে কাবু করছে । 
পোষাকে অনেক মেডেল ঝোলানো এক মাঁহলা | হাতকাটা সৌনক তার ভালো হাতটা 
দিয়ে তাকে স্যালুট ঠুকছে । মাহলা এক্ষুনি তাকে একটা বিস্কুট 'দিয়েছে । কর্ণেলের 
পোষাকের স্ব বোতাম হাঁ করে থোলা- এক নার্সকে সেজাবড়ে ধরেছে । হাসপাতালের 
মেথর- _বালতিভরা মানূষের টুকরো মাংস গতর ঢালছে । সামরিক পোষাকে 
কঙকালটা-_বাহিনীতে ভর্তির আগে তার মোডক্যাল চেক-আপ হচ্ছে । 

কবিতা লিখলাম । ছাপাও হলো । নতুন পান্রকা “নয জৃগেনডে' । সম্তা গোলাপ 
কাগজে ছাপা লম্বা কবিতা । আমার দ্বিতীয় কাজ 'ছোটগ্রোসের পোর্টফোলিও'-য় জুড়ে 
দেওয়া হলো । 

স্টফেন স্ট্রাসের সবচেয়ে ওপরতলায় আমার স্টাডয়ো ॥ আসবাব বলতে বাক্স, রঙ 
করে নিলুম । মোটা লিনেন লাগালুম। | ঘর-সাজানোর আরো সব প্রকরর্নী তাতে 
জোড়া হলো । দেওয়াল বরাবর খালি বোতলের সারি । গুচ্হের রাঁঙন লেবেল দেয়ালে 
সেটে দিলুম । দূুগেরি ছবি, ঠিক যেন স্টিল এনগ্রোভং -লাল মদের | মাউণ্ট এডনা 
বা বড় বড় আঙরের ছবি--ইতাঁলিয়ান মদের । কালো আর সাদ্াগুলো পোত আর 
মোঁদরার । পোত€ পর্তুগালের কালচে-লাল কড়া মদ । মোঁদরা--অতলান্তীয় মেদিরা 
দ্বীপের সাদা মদ । পালং থেকে গ্যাসের আলোটা ঝুলছে । তার গায়ে তারের পা নিয়ে 
সুতোয় দুলছে একটা মাকড়সা । একটু হাওয়া লাগলেই নড়বে | লম্বা দাঁড়ানেচে উঠবে । 

এখানে ওখানে ভাঙা আয়নার টুকরো । আসবাবে 'সিগারের ব্যান্ড । চকচকে ধাতব 
পাতের 'তারাঃ । দেওয়ালে, 'সালংয়ে | পরো জারগাটা রঙে-রঙে ভরে উঠল । এক 
কোণে যাকে বলে “ভদ্দরলোকের লেখার ডেস্কো? । নানারকম ফটোগ্রাফ । অথবা 
কোন ছবির নকল । ব্লাশের লোমের মতো খাড়া খাড়া । চাপা পোষাকের নারণী । নববই- 
য়ের আনন্দগাঢ় সমঘ্ের পুরনো এসব ছবি । বিখ্যাত কিছু মানুষ--যাদের আমি 
'গুণমুখ্ধ ॥। যেমন হেনার ফোডের ছাঁবর তলায় লেখা, “শিল্পী গের়গ গ্লোসকে 
গুণমৃগ্ধ হেনার ফোর্ড? । আমি নিজেই লিখোছলুম । তবে ফো্ডে'র সঙ্গে টোলপ্যাথক 
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দি কময্যনিস্টস ফল এণ্ড দি এক্সচেজ রাইজেসং। 
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গেরগ গ্রোস 


কথাবার্তা হওয়ার পরে, অবশ্যই । আমার স্টুঁডিয়ো এক রোমাণ্ুকর আশ্রয় । কোন 
মেলার তাঁব্‌ ॥ ভেতরে ঢুকতে আমার পয়সা নেওয়া উচিত । সবচেয়ে ভাল ও একমান্র 
আপবাব-লোহার একটা খাট । সুবিধেমতো কিস্তিতে কিনেছিলাম । একটা ছোট 
লোহার স্টোভ । রোজ সকালে জবালতে হতো । কারণ সকালের নির্মম ঠান্ডা হাওয়া 
স্টাডয়োর জানালার ফাঁক 'দিয়ে শিস দিত । গ্যাসকুকার | একটা দশ পিফেনিং১ মিটারের 
সঙ্গ জোড়া । তো, এই আমার সমপান্তর তাঁলকা। 

ডোঁডকেশন: ঠ ওস্কার পানিচ্জা'__বিরাট ছবিটা এখানেই একেছি। মুত্যু যেন 
কালো কফিনে চড়ে আসছে । চারিদকে বিধ্বস্ত মানুষের ভিড় আর মুখোশ । ভাঙা 
গলায় চিংকার করছে, কাঁদছে । কিন্তু অশ্রযত। এই ঘরেই পদ আডভেনচারার, 
আক । খুব নাম করোহিল ছাবটা । ড্রেসডেন 'সাট মাজিয়ম সংগ্রহ করেছিল। 
পরে নাতাসরা 'অবক্ষয়ী [শিল্পের প্রদর্শন" করে ছাঁবটা সেখানে রাখে । আশ্চর্য লাগে 
"ছবিটার যে কণ হবে! 

১৯১৬-১৭-য় নিঃ*বাস ফেলার সময় পেয়েছিলুম | বুঝতে পারতুম পায়ের তলার 
'মাটি কাঁপছে । আমার তেল আর জলরঙে এই কাঁপন ধরা পড়েছে । 

পুরনো কাফে “ডেল ভেলটেনসে' । এক রাতে থিয়োডোর ডবলারের সঙ্গে দেখা 
করলাম । “উঙ্গসে ব্লযাটার'__নাক-উ“চু কাগজ । সম্পাদক আলসৌসয়ান লেখক রেনে 
সিকেল | তান য্ম্ধাবরোধখ রচনা প্রকাশ করতেন, গোপনে । আন্তজণতিক সমঝোতার 
সপক্ষে দাঁড়াতেন । এমনকি য্দ্ধের মধোই শরুপক্ষের লেখক আর বারবৃস, রম রলাঁর 
রচনা, কবিতা প্রকাশ করতে থাকেন । অচেনা আনকোরা জাম্ণান লেখক লিয়নহাড 
ফ্রাঙ্ক । সহন্দর ছোট গজ্প ধদ ফাদার' ! আর “দ মেটামরফাঁসস'-এর লেখক ফ্লানংস 
কাফকা--তাঁরই আঁবতকার । আঁমও। 

ডবলারের প্রবন্ধ, সঙ্গে আমার ছবি । একরাতের ভেতরেই বিখ্যাত হয়ে গেল্ম। 
'অবশা প্রথমে শুধুই ব্দাদ্ধজীবা বৃত্তে । সবাই আমার কথা বলতে লাগল । একটু 
আশ্চর্য কিন্তু ভালোই লাগল | হাতেগোণা ক'টা বন্ধু ছিল। হঠাৎ দেখলাম 
আমার 'বিরাট চাহদা। ফ্ুব্যরের-_ “এডুকেশন সোণ্টমেপ্টালের? যুবকাঁটকে আর ঈর্ষণীয় 
মনে হাঁচ্ছল না। অদ্ভুত সব লোকের দেখা পেলুম । লেখক, নিরামিষ জ্যোতাঁবদ, 
অদ্ভুত বিপন্ন তা-বলাসী ভাস্কর, পাপ-লদকোনো পরোপকার+, মাতাল অনুবাদক, 
'শিজ্পাঁ, সঙ্গীতজ্ঞ, দাশশীনক । ন্যক্কারজনক জীবসব | যতসব গুজ্ম । রাতে গোবরগাদার 
পাশে তাদের ফুল ফোটে। ভাষণ বিষান্ত। বাকিরা যেন ছংচো- মাটির নিচে। 
“অন্যদের ল্যাজ আছে । জলেও চলে ডাঙায়ও চলে । অথবা নতুন লাজ গজাচ্ছে। [নিন্দা 
প্রশংসায় কিস-সন্য হয় না। 

কাফে ডেস ভেসটেনপ-এর রোজকার খদ্দের হয়ে গেলাম । সন্ধ্যেবেলা সাত- 


“৯, একশ্মে পঞফোনংএ এক মার্ক । 
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তাড়াতাঁড় বা শেষরান্তিরে সেখানে আমরা আঙ্ডাধারধ । অথচ আমাদের কোন সাধারণ 
রাজনৈতিক লক্ষ্য 'ছিল না-_-যা আমাদের এক জায়গায় আনতে পারে । তবে বৃদ্ধবাজ 
বা শিল্পনেতাদের আমরা অপছন্দ করতুম । বোধহয় এই মনোভাবই আলগাভাবে হলেও 
আমাদের এক করেছিল ॥। আসলে ১৯১৬ নাগাদই আমরা বুঝতে পেরোছিলাম-ঘুষ্ধ 
জার্মানিকে দুঃখকজ্ট ছাড়া আর কিছুই দেবে না। 


1থয়োডোর ডবলার ॥ আমার বন্ধুটির কথায় ফেরা যাক । মোটকু থিয়ো, ভূমধ্য- 
সাগরীয় বাঙাল । দাঁড়, নেয়াপাত ভুশড়, রাকোস-_-গিলতে পারে বটে । ধোঁয়াও । 
তাছাড়া দুধর্য বই--'দি নদান লাইটসে'র লেখক | একটা মহাকাব্য | ওর কথা 
শুনতে ভাল লাগে । যুবক 'শিল্পলেখকদের গজ্প তার পছন্দ । গুণম্গ্ধ ছোট 
একটা বাত্তের প্রাণ ও মন সে। দদ্ীন্ত সব গজ্পের জন্য আমরা ডবলারের কাছে ধণা । 

লালচুল সোলমানের কথা ধরা যাক। বহাঁদন আগে মারা গেছে। কিন্তু তার 
আত্মা আমার কাছে রয়ে গেছে । নরওয়োজয়ান চিন্নকর এডভার্ড মুনখের সই যে 
ছবিগুলোর তলার আছে- আসলে সেগুলো নাকি সোলমানের । সোলমান অদৃশ্যে 
পেছনে দাঁড়িয়ে মু ঝ্য় ব্রাশ চ্লয়ে দিত ॥ তাই মুনখের কাজে এত অতাীন্দিয় 
উপাদান । এবং এই কারণেই জার্মানরা তার কাজ ভাল বলত ॥ ভোনসে যখন 
সোলমান ডবলারের সঙ্গে শেষবার দেখা করে, তখন বলোছিল “আমার বয়স দেড়শোরও 
বেশি । আম দীর্ঘায়ু এক পাঁরবারে জন্মোছ তো” । আমরা জিজ্ঞেস করলুম, 
বালনে তার সঙ্গে তোমার কখনো দেখা হয়েছে ॥ শনশ্চয়ই”, থিক্লোডোর বলল । 
“ব্যাপারটা অদ্ভূত । একটা কাফেতে বসে আছি । নভেম্বরের ঠাণ্ডা । যদ্দুর মনে পড়ে 
জানলায় তুষার জমেছে । তবে পুরোপীর ঢাকেনি । পটসডাম স্ট্রাসে- এঁদক ওদক 
দেখা যায় । হঠাৎ একটা দ্রম সোঁ করে চলে গেল । দেখলাম একটা ছোটখাট লোক 
তার পেছনে দৌড়চ্ছে ৷ না, বরং, ভাসতে-ভাসতে যাচ্ছে £ এবং অবশ্য* সোলমান । 
মাথায় টপ নেই । মাথার চারপাশে জরল্জবলে লাল চুল । যেন জ্যোভি বেরচ্ছে। 
আর বিশ্বাস করবে কিনা জানি না- একজোড়া প্রজাপাঁতর মতো ডালা, তার কাঁধের 
দুপাশে । জানলাটা কুয়াশায় অস্পন্ট । ভব বলব, আমার চোখ ভূল দেখোন। 
বোঝো ব্যাপারখানা--১ শেষকালে বলল “নভেম্বর মাসে প্রজাপাঁতির পাখা *--।৮ 


সে আমাদের কাছে তার বিশাল তিন খণ্ডের মহাজাগাঁতক “দ নর্দান" লাইটস' 
থেকে পড়তে ভালবাসত। তার গস্ত প্রতাঁক, ভাবিষ্যত্বাণী-_যার মানে সকলেরই 
অজানা । সকলের ভেতরেই একটা রহস্যের সৃন্টি হতো ॥ দুভাণোত খ্যাপার নিজের 
কথায় সে সাতকাহন । যাকে বলে নেশাগ্রস্ত হয়ে যেত । লেখকদের এরকম হয়-_ 
জানতো না কোথায় থামতে হবে ॥ একাঁদন ভবলার তান এক ব্যবসাদার বন্ধুর সঙ্গে 
আলাপ করাতে চাইল । হের ফাক। বড় ব্যবসাদারটি নাঁক 'শিজ্পপ্রোমক । ভাস্কর 
লেহমত্রাককে নাকি বর্ষোহারা দেয় । আমাকেও মাসে-মাসে কিছন দিতে চাইল । 


৩৩ 


গেরগ গ্রোস 


লোকটি দ্বৈরজ্মনা । কোন বাপারে বিরোধিতা অপহন্দ। এক সন্ধায় তার সঙ্গে 
“আডলনে' রাতের খাবার সারছিলহম । কাঁফর পর উঠতে চাইল্‌ম । যে মেয়েটিকে 
গবয়ে করব, তার সঙ্গে দেখা করার কথা । “এত তাড়াতাড়ি”, ও বলল ! “হণ্যা” 
বললাম, “একজনে অপেক্ষা করে থাকবে ।” “ফোন করে জানিয়ে দাও যাচ্ছ না। 
আম চাই তুঁম আমার সঙ্গে থাকবে । আমার বাঁড়তে কিছ; প্রথম সংস্করণের বই 
এসেছে-__ দু্ান্ত- দেখাব । এতে মানহেইম যাবার ফাস্ট ক্লাস 'স্লিপারের একটা 
[টাকিট আছে ।” একটা খাম আমার হাতে দিল ॥ “দেড় ঘণ্টার ভেতরেই ট্রেন ছাড়বে । 
তুমি আমার সঙ্গে যাবে । রাতে আমার ঘুম হয় না। আমার সঙ্গী চাই ।” আর কী 
করতে পারতুম-আমি ? 

বাণিজা জগতে তার খদ্দেরের জন্য [শজপীকে যথেষ্ট ভাবতে হয়। কারণ 
তারাই তার প্রধান নির্ভর । সাবান, তোয়ালে বা ব্রাশের মতো আধানক শিল্পও এক 
ধরনের পণা | তার 'বিক্লীবাটার জন্যে বহু “কারুকাধ” দরকার হয় | শিজ্পধ যেন এক 
বাহকবন্ধনী, কনভেগ্নর বেজ্ট, কাঁচের দর্শনকক্ষে যখাঁন পার মাল যুগিয়ে যাও। দক্ষতা 
1বকাশের সময় নেই ॥ কারণ তুমি তোমার নিজের নও । জনতার সম্পত্তি । হোমরা- 
চোমরার হৃক্‌মে মাল বানাও । হয় ব্যবসাদার, নয় মজুর অথবা সৈন্যদের কোন 
প্রীত্শান | রাম, শ্যাম, যোদো, মোদো ঘে ষখন চাইবে চাটজুতো যাঁগয়ে যাও হে! 
বহু শিল্পী পুরনো দিনের কথা ভেবে কষ্ট পায়। তখন নাকি শিল্পীরা ক্লীতদাস 
ছিল । আরে বাবা কালকের ডাল-ভাতটা কোথেকে আসবে তাতো আর চিন্তা করতে 
হতো না। | রে 

লড়াকু শিজ্পশকে এখন খদ্দেরের মাঁজ মতো সব সামলাতে হর । তার পারচাতি কম 
থাকতে পারে । ষত ভড়াতাড় হয় তার এই দোষটা মেরামত করে নিতে হবে | তাকে 
যতটা পারা যায় খুশি করতে, তোষামো করতে হবে । যাঁদ সিগারেট ধরায় তো 
দেশলাইটি হাতে তোর রাখবে- আয় ॥ কেউ কেউ আবার তাদের িজ্পীর মতোই 
রুক্ষ মেজাজের, ডাঁটিয়াল। বাজে বাবহার । নখের ভেতর ময়লা, একগাল না-কামানো 
দাঁড়, মুখে নাঁড়পচা বদব__আ্যাঃ। 

আসলে এইসব গুণ তাদের ভালো লাগে । কারণ তারা অন্যদের থেকে আলাদা-_- 
পচা” । আর অংশত বহু? বড়লোক বদাঁববেকী । উঠাঁতির দশায়-_-যখন কোন ভ্যান 
গাঘ, তাদের পাছায় কাদামাখা বুটের লাথ ঝাড়ে, তারা খাশিতে ডগমগ্ণ করে ওঠে । 

হয়তো ভাঁড় হলেই রোজগারপাতি বেশি হতো । কিন্তু এই বস্তু;নিচয় আর আধ- 
খাওয়া হাড়গুলো- যারা আমার পণ্ধ আগলে দাঁড়য়ে, তাদের তো হেসে উীঁড়য়ে দিতে 
পাঁর না ॥ আমার খদ্দের মালিকের টেবিলে বহু সংস্বাদ বস্তুর মেলা । সবসময় 
একাঁট ভাল সগার । দু'এক পাত্তোর ভালো মাল। হ্যা যা থাকার সবসময় 


তাই থাকে। 


প্দাতকের জবানবন্দী 


১৯১৭-য় আবার ডাক এল । নতুন ছেলেদের তালিম দেওয়া । যুদ্ধবন্দীদের এধার 
ওধার করা। তাদের পাহারা দেওয়া । একাদ্ন আমাকে দেখা গেল মুখ গুজড়ে 
কলঘরে । অধণচেতন পড়ে আছি... | 

১৯১৭-গ্ন মানুষের মধ্যে আর কোন বিশ্বাসের আস্তত্ব ছিল না। হাসপাতালে শুকনো 
সাঁব্জ, শেকড় গণড়য়ে কফি, নকল মধ দেওয়া হতো ॥। আমাদের পাবস্থলশীর আসন্তরণে 
ক্ষয় ধরে গেল । মানুষের একো আমার আসল বিশ্বাস কখনো ছিল না। মানুষের 
মাঝখানে বাস করার কোন ইচ্ছাও কখনো নয় । এমনাঁক আগেও--যখন যুদ্ধে বহু 
লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ঘটত । আবিহ্কার করলাম, এক ভাবনা-_-শুধুই বিশেষ 
ক্ষেতে ব্ধৃদের মধ্যে সম্ভব ॥ জনগণকে প্রচুর সরবরাহ করা হতো -__বেন্না, ভয়, পাঁড়ন, 
প্রতারণা, বিদ্রুপ, নোংরামি আগ হত্যা । যাইহোক- দেখলাম, এই পুতুলপ্রভৃদের 
বিরুদ্ধে আমার পক্ষে গলা তোলা শন্ত। যাদও আমার চিন্তা অনারকম । বুঝলাম 
[নজের বিশ্বাসের জনা যথেষ্ট ভূগোছি । আর সেসব নিয়ে চেচামোচ নয় । পনম্ন” শ্রেণীর 
ওপর ন্যস্ত আমার সব আশা বিচরণ হয়ে গেছে। প্রলেতারিয়েত জনতাকে স্বগ'সুখ 
সম্ভোগ পাইয়ে দেবার কাজে কখনো জড়াইনি তাই । এমনাক যখন কোন রাজনৈতিক 
বিশ্বাসের ভণিতা করোছি তখনো নয় । আসলে যুদ্ধ একটা আয়না । মানৃযের সব 
প্মপ, গুণ প্রাতফাঁলত হয় । যাঁদ কাছ থেকে দেখ__শিজ্পী যেমন করে তার ছাবি 
দেখে দুটো বস্তুই অদ্ভুত স্বচ্ছতায় ধরা পড়ে। 

আম হয়তো পাগল হয়ে যেতাম । যদ আবেগ উন্মে:নের সেফটি ভালভ: বেয়ে-_ 
মাৃন্তর মন্হর কোন রাস্তা না থাকত । যখনই সময় পেয়োছ আমার যল্ণা বুরশের আঁচড়ে 
মৃর্ত করেছি । নিজেকে-_সব কিছু নিয়ে । অথবা যা কিছু ঘেন্না করেছি । কখনো 
জাবদা খাতায়-__কখনো খোলা, ছেড়া ছে'ড়া কাগজে । আমার সহযোদ্ধার পাশাঁবক 
মূখ । বিশ্রীভাবে ভাঙাচোরা য্দ্ধের পঙ্গুরা, গোঁয়ার সামরিক আঁফসার | কামুক 
সোঁধকা ॥ কোন লক্ষ্য নেই ৷ এলোপাথাঁর এ'কেছি । আমার সবাকিছ বিধ:ত | পাথবশী 
ভরা বাস্ত, ঘৃণিত ছোট ছোট লাল পি'পড়ে।:*. 

একাঁদন জানতে পারলুম, সামারক বাহিনশ ছেড়ে পালিয়ে আসার জন্যে আমাকে 
গুল করে মারা হবে ॥ কাউন্ট কেসলারের কানেও কথাটা গেল । সোভাগাই বলতে 
হবে । তিনি আমার হয়ে ব্যাপারটা জোড়াতালি দিলেন । শেষপযণন্ত আমাকে মাফ 
করা হলো । মালপন্তর বাঁধাছাঁদা করে বাড়ি পাঠিয়ে দিল । কারণ, গোলার টুকরোয় 
আহত হয়েছিলুম । যৃদ্ধ শেষ হবার পামান্য আগে আবার ছাড়া পেলাম ।-- এই 

কড়ারে, ষে আবার ডাক আসবে । 

ভাবতে লাগলুম যুদ্ধ বোধহয় কখনোই শেষ হবে :-1 

সম্ভবত কোনাঁদন শেষ হয়ও নি । শান্তি ঘোষণা হলো । কিন্তু আমরা সকলেই, 
খুশিতে মাল টেনে মাতাল হল:ম না । বা আহলছে আটখানাও নয়। গোড়ার থেকে 


৬৫ 
ছাঁব-& 


গেয়গ গ্রোস 


কোন পরিবর্তন হলো না। শুধু গার্বত জার্মান সৈন্য । আট বাঁধা এক পরাজত 
যঙ্গণা। মহান জামণান বাহন টুকরো হয়ে গেল। যেমন টুকরো হলো কাঠের মণ্ড থেকে 
তৈরি তাদের ভীর্দ ॥ অথবা তাদের চামড়ার প্রতিকল্প কার্তৃুজ কেসগলো । খুব মন 
খারাপ হয়ে গেল | যুদ্ধে হেরেছি বলে নয় । আমাদের লোকগুলো যুদ্ধটাকে এতাঁদন 
অবধি টেনে নিয়ে গেল--তাই । এই গণউন্মাদনা বন্ধ করতে কোন চেনটা করোন-_ 
তাই। এই গণহত্যার বিরুদ্ধে চিৎকার করে ওঠা থামিয়ে রেখেছিল--তাই 1১ 


গর গ্রোস £ সংযোজনা : ১ 


প্রেমের ছবি স্বণার শৈলী 


বত'মান শতকের প্রথমাধের জামণানি ও সমকালগন শিজ্পচচ্চর ইতিহাসে গের়গ 
গ্রোসের (১৮১৩--১৯৫৯) নাম প্রায় অনিবার্য । ছাব পুনরুৃৎপাদন ও গণপ্রচারের 
সমস্যা নিয়ে যে ক'জন শিল্পী গভীরভাবে ভেবেছেন, নিয়ত পরধক্ষানিরধক্ষা করেছেন 
এবং ছাবিকে রাজনৌতিক মতাদর্শগত সংগ্রামে ব্যবহার করতে চেয়েছেন, গ্রোস 
তাঁদের অন্যতম । 

“একজন শিল্পী হ্সাবে আমার অবশ্যই নাঁদম্ট কাজ রয়েছে : কারণ আঁ'মও এই 
জার্মান সমাজের একজন, এবং একথা আমায় কিছ; দায়িত্বের সঙ্গে যুন্ত করে ।॥ আমার 
পক্ষে একথা অস্বাঁকার করা সম্ভব নয়, এবং আমি তা করছিও না। যখন আম 
ড্রয়িং করছি, তখন আমি আদৌ আইন নিয়ে ভাবি না, কারণ আমার কাজ আমার 
যুগ, আমার ব্যন্তিত্ব ও শিল্পী হিসাবে আমার আন্তত্বের দ্বারা নির্ধারিত ।” রি 

১৯১০ সাল থেকেই 'বাভন্ন পন্রপান্রিকায় তাঁর ছাব প্রকাশিত হতে থাকে । ১৯১৬ 
থেকে ১৯৩০-৩২ পর্যন্ত তিনি দু'হাতে অজন্্ ছাঁব এ+কেছেন, প্রকাশ ' করেছেন একটার 
পর একটা ছবির পোর্টফোলিও ॥ ১৯১৭ সালে প্রথম ৯টি লিথোগ্রাফ প্রকাশের পর 
প্রকাশিত হয় 'গড উইথ আপ" নামক বিখ্যাত পুস্তক | তাঁর ৫৫টি ড্রয়িং নিয়ে ২১ 
সালে প্রকাশিত হর “ফেস অফ দি রাঁলং ক্লাস” ;'২৩-এ প্রকাশিত হয় “একে হোমো? 
এরকম ১০০] ড্রায়ংএর সংকলন ; &৭ট ছবির আর একট সংকলনের নাম এদ ডে 
অফ রিকাঁনং ইজ কাঁমং। ১৯৩০ সালে প্রত্যেকটি বইতে ৬০ট করে মোট ১৮০ ছবি 
নিয়ে তিনটি রাজনোতিক ছবির সংকলন প্রকাশ করেন “মালিক ফ্রলাগ' । এছাড়াও 
আরো বেশ কয়েকটি 'লিখোগ্রাফ এবং দ্রয়িংংএর সংকলন এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত 
হয়।॥ এ সময়ের বহহ্‌ পন্তপন্রিকার সাথেও গ্রোসের নিয়ামত ও গভীর যোগাযোগ ছিল । 
এরমধ্যে 'ডারন্যপেল' 'ডার প্লেট, জর বুটিগ এন্ট', নয জুগেন্ড' ইত্যাঁদ পান্রকায় 


৯ 4১ 90811 59 9190 & 918 ৈ০ গ্লোসের আত্মজীবন"র নির্বাচিত অংশ। প্রকাশিত হয় ৯৯৪৬, 
'নিউইয়কে। 


৬৬ 


প্রেমের ছবি : ঘুণার শৈলশ 


গ্রোস যে শুধু ছাব এ'কেছেন তাই নয়, পান্রকা পাঁরচালনা ও সম্পাদনার কাজেও 
তাঁকে সাহায্য করতে হয়েছে । আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর সহযোগী ছিলেন ভাইল্যান্ড 
ও জন হার্টাফজ্ড । স্বভাবতই, এ সমস্ত পান্রীকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল রাজনোতিক 
চিগ্তাভাবনার প্রচার ও প্রসার ঘটানো । এছাড়া তিনি "২০ থেকে *৩২ পর্যন্ত অন্তর 
বহয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণ করেছেন । এর মধো ব্রেখটের ণথু সোলজাসে" ২৫টি ড্রায়ং 
অথবা হাইনারষ: মানের “কোবেস”-এ ১০টি লিখোণ্রাফ, আপটন 'সিনক্রেয়ারের বইয়ের 
অলংকরণ উল্লেখযোগ্য । আলফ'স দোদে, ইভান গল, আন্স্ট টলার, রিচা 
হলসেনবাক, ভাইল্যাণ্ড হাজফেল্ড-এর 'বাভল্ন বইতে তাঁর অসংখা ছবি রয়েছে। 
বন্তুত, এই দশ বা বারো বছরের মধ্যে তাঁর কাজের পাঁরমাণ যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনই 
লক্ষণীয় হলো তাঁর কাজের দাঢণ ও তীব্রতা । ১৯১১৯ থেকে ১৯২৮ অর্থাৎ এ একই 
সময়ে গ্লোস: বাঁলন থিয়েটারে মোট ৭ প্রযোজনায় সেট ও পোষাকের ডিজাইন 
করেছেন; সঙ্গী ছিলেন আরভিন পিসকাটর, হাটশীফজ্ড, এবং কখনো ব্রেখট ও 
মানস ব্রড । 

গ্রোসের শিজ্পাঁশক্ষার পাঠ শবরু হয় ড্রেসডেন আকাদমিতে । তার আগে গ্রোসের 
ওপর তৎকালান জার্মানিতে প্রচালত “য্গেন্ডস্টল' বা 'নতুন শৈলণ'র প্রভাব দেখা 
যার । ১৯১২ সালে গেয়গ বালিনে এীমল ওরলিকের তত্তবাবধানে কাজ শৃর্‌ করেন । 
এসময় তাঁর ছবিতে কারখানার শ্রামক, বেকার ও প্রচুর ভবঘ:রে চরিত্র ভিড় করে 
এসেছে। 

“মাঝে মাঝেই রাজনোতিক হৈ-হল্লার রেশ আকাদাঁমর স্টূডিওর মধ্যে এসে পেশছত, 
যাঁদও তার কোন সুদরপ্রসারী ফলাফল থাকত না। সেই সময় সোশ্যাল ডেমো- 
ক্রেটরা তথাকথিত শ্রেণী-ভোটাধিকারের পাঁরবর্তে (যা তখনও জার্মানর 'ক্ল্‌ কিছু 
অংশে প্রচলিত ছিল ) সাবি, সমান এবং গুপ্তভোটের আধকারের জন্য ও .-ন্দালন 
করছিলেন ; এবং ভোটাধিকারের জন্য যেসব বরাট প্রতিবাদ মিছিল বের হতো, তার 
একটির কথা আমার স্পম্ট মনে আছে'-'আমরা সকলেই মোটামুটিভাবে নিয়মধ্যবিত্ত 
পাঁরবার থেকে এসেছিলাম, এবং আমাদের কারোর কাছেই কোন শ্রামকসংগঠনের সদস্য- 
পন্র ছিল না। তবুও সহজাত প্রেরণাবলে আমরা ছিলাম প্রাতধাদীদের দলে । কারণ 
আমরা, শিক্ষিত নাগরিক, উঠাঁতি শিল্পীরা .--বেয়নেটধারী প্যালশ বা সৈন্যদের বিশেষ 
পরোয়া করতা না।” 

একই সময়ে সমান উৎসাহে সার্কাসের জাঁকজমক আর বিচিত্র পোষাকের মানুষজন, 
অবাস্তব রোমাণকাহনীর নানান চারন্র নিয়ে গ্রোস অজঙ্গ কাজ করেছেন । ১৯১৩ 
সালে পাঁরর জুল পাস্যাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে ও কিছুটা আলফ্রেড কুঁবনের 
প্রভাবে (যাঁর কাজের সঙ্গে আগেই তাঁর পরিচয় হয়োছল ) গ্রোসের কাজে দাঘস্ছায়ী 
পারবর্তনের সচনা হলো । প্রবতঁকালে এসমপকে তিনি বলেছেন--শ্ধীরে ধারে 


০ 


সংযোজনা : গু, 


আমার শৈলশর একটু পারবতণন হলো ।' সেটা যে কাঁভাবে হলো, আমি তা নিজেও 
সঠিক জানি না; মনে হয় তা হলো ছবি মুদ্রুপ বা পৃনরুৎপার্নের কৌশলগত 
কারণে । তখন আম প্রথমে সাবধানে: এরটা ফিগারের রেখাচিত্র দড় রেখায় একে নিয়ে, 
তারপর পুরো ড্রাযংটাকেই যেখানে-সেখানে, কিন্তু কারিগরের মতো দক্ষভাবে, গ্রাফাইট: 
কালিতে ধৃয়ে ফেলতে শুরু করেছি.'.আমি একটা স্ক্ষন প্রায়ং-এর কলমও 
ব্যবহার করাছ | হত খুলে আঁকতাম না, যেমন রেমব্রী আঁকতেন- না, আমি প্রথমে 





7] ছাঁব : বৃজেণয়া স্টারস আপ দ্রীবল'". 


৬৬দ 


প্রেমের ছাঁব : ঘৃণার শৈলণ 


সবকিহুই সতকভাবে পেণ্সিলে একে নিতাম, যাতে মূল রেখাচিত্রের বাইরে তা না যায় 
' ছোটবেলায় মই-এর মতো উ“চু ইজেল আর ঝাঁটার মতো তুলিতে বিশাল বিশাল 
পেইণ্টিং করার যে উচ্চাশা ছিল, তা তখন ঝাপসা হয়ে গেছে ।” 
ইতিমধো ১৯১৪ সালের ৩রা আগস্ট ফ্রান্সের বিরদ্ধে কাইজার দ্বিতীয় ভিলহেলম 
খদদ্ধ ঘোষণা করলে ক্রমশ তা বিশ্বব্যাপী এক ভয়াবহ যুদ্ধের চেহারা নিল । গ্রোসকেও 
স্বেচ্ছাসৈনিক হসেবে পদাতিক বাহিনীতে যোগ দিতে হয়-_এই আঁভজ্ঞতা তাঁকে যে- 
একানরকম যুদ্ধ সম্পকে ই গভীরভাবে আতাগিকত ক:র তোলে । 
“একথা ঠিক যে আমি যুদ্ধের বিরোধী ? অর্থাৎ আমাকে পণড়নধরে এমন যে-কোন 





গ্যাণ্ড দি প্রোলেতারিয়ান মাস্ট শেড হজ রাড, ১৯২৩। 


গু১৪) 


সংঘোজনা ' *. 


ব্যবস্থার আমি বিরোধাঁ। অন্যাকে, নান্দনিক দম্টিভাঙ্গ থেকে সম্মানজনক বীরের 
মৃত্যু বরণ করে, এমন প্রাতাটি জার্মানের মৃত্যুতেই আম উল্লাসত হই। (আহা! কী 
নিদারুণ 1) একজন জার্মান হওয়ার অর্থ হলো অবশ্যই একজন অমাঁজত, মুখ*, 
কুীসত, স্থ্‌লকায় এবং অনমনয় হওয়া--এর অথ" হলো চল্লিশ বছর বয়সে মই বেয়ে 
চড়তে অক্ষম হওয়া, পারিপাট্যহাীনভাবে পোষাক পরা, একজন জার্মান মানে সবচেয়ে 
থারাপ ধরনের প্রাতক্রিয়াশীল হওয়া ।৮ 

তান স্বয়ং তাঁর এসময়ের ছবিকে পরে অরাজনৈতিক বললেও একথা ঠিক যে এই 
য্হ্ধাভিজ্ঞতা, গভীর হতাশা ও বেদনা থেকে ম্ন্তির উপায় অনুসন্ধানই তাঁকে ক্রমশ 
রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে টেনে আনে । ফলে মানবজাতির সংকট বা ধ্বংসের ছবি 
১৬-১৭-র মধ্যেই আরো বৃহৎ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রবেশ করে । ঘূণা, প্রবল 
মানসিক আঘাত আর সেখানেই শেষ হচ্ছে না, হয়ে উঠেছে তক্ষর গ্লেষ আর বিদ্ুপে 
শানিত এবং আক্রমণমুখা । 

“আমার বিষয়বস্তুর ভোঁতা, অমাঁজত রূঢতাকে রুপ দিতে পারে, এমন উপযন্ত 
শৈলী আয়ন্ত করার জনো আম শৈল্পিক উদামের স্থূলতম প্রকাশসমূহকেও গভশরভাবে' 
অধ্যয়ন করেছি । গণশোচালয়ের দেওয়ালে যে-লোকায়ত ড্রার়ং দেখা যায়, প্রয়োজনে 
তা নকল করোঁছ। কেননা, আমার মনে হয় যে, এসমন্ত দ্রায়ং তীর অনুভূতির সবচেয়ে 
সরাসগি আর স্পন্টপ্রকাশ। শিশুদের ছবিও, বিশেষত তার দ্যর্থহীন প্রকাশভা্গর কারণে, 
আমাকে আকর্ষণ করে। এইভাবে আমার তখনকার আঁস্থিরতা প্রকাশের প্রয়োজনগর 
অঙ্কনশৈলী আমি আয়ত্ত করেছি।” 

১৯১৬ থেকে ১৮ সালের মধ্যে তাঁর ছবিতে দেখা যাচ্ছে পোবাকহণন, প্রায় নগ্ন 
সেই সমন্ত সুখী মানুষদের, এই যাদ্ধ ও মৃত্যুর ব্যবসায়ে যাদের মুনাফা আরো অনেক- 
গণ বেড়েছে। এসময়ে মধ্যে তাঁর সম! আঁ্গিকগত ও বিষয়গত ভাবনা একটা 
মোটামুটি সংহত রূপ নিল "ডোঁডকেশন টু ওস্কার পানিজ্জা” নামে বিশাল ছবিতে । 
এখন সেজান্‌ বা [িকাসো তাঁর কাছে ক্লান্তিকর আর আবেগপ্রবণ, ৭৫৮11] ৪00 1601- 
০05 19810057506 56061006010211? | তুলনায়, তার বোঁশ পছন্দ ছল আসর । 
তাঁর মতে, কল্পনা বা আবেগের সঙ্গে শিজ্পের কোন একান্ত, গভীর সংযোগ নেই । 
ছবির সংজ্ঞা হলো--৭০098100655, 01051109 ৪0 ৪ ০18110---0)281 1)0115 1, 
“আমার কাছে শিজ্প নিছক নন্দনতত্তেবের ব্যাপার নয়। ছবি কোন উদ্দেশ্াহণন 
স্বরংসম্প্ণ ?কছদ নয় ॥ কোন গানের লাইন শুধ, ম্যাম্টিমেয়। সংবেদনশীল শিক্ষিত 
কয়েকজনের মনে সাড়া তোলার জন্য বা শুধু তাদেরই বিচার্য নয়। ছবিকে 
অবশ্যই সামাজিক উদ্দেশ্যের অধাঁন হতে হবে--.বর্বর মধ্যযুগ এবং নিবেোেধ মানুষের 
বিপক্ষে ছবি বা যে-কোন শিজ্পই একটা উপযুস্ত অস্ত্র হতে পারে, অবশ্য যাঁদ তা 
প্রয়োগ করার দঢ় ইচ্ছা এবং দক্ষতা থাকে ।” 


৭0. 


প্রেমের ছবি £ ঘৃণার শৈলী 


বুর্জোয়া সমাজ ও মূল্যবোধের প্রাত ঘণায় এর পরে পরেই গ্রোস্‌ জন হার্ট- 
ফিল্ড, রাউল হাউদমান, জোহান্ন- বাডার, হানা হথ, ভাল্টার মেহারং, আরভিন 
পিসকাটর প্রমুখ কাব ও শিজ্পণদের সঙ্গে আঁবিলম্বে 'ডাডা” আদ্দোলনে জাঁড়য়ে পড়েন। 
বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ আভিজ্ঞতা, যুদ্ধজাত হতাশা ও মতুাভয়, ভয়ানক অথনোতিক 
মন্দা, বেকারাঁ বৃদ্ধি--এসমন্ত কিছুর জনা দায়শ যে-সমাজ, যে-কাঠামো এবং এই 
কাঠামোয় বহুল-প্রচারত, সযত্র-বাঁধত তথাকথিত “পাবন্র শিজ্পে'র বিরুদ্ধে এ হলো 
জোরালো তীব্র প্রাতিবা, জমে-থাকা বিদ্বেষের চূড়ান্ত ফল। এর অব্যবহিত পরেই 
১৯১৮-১৯-র বৈপ্লবিক ঘটনাসমহের প্রভাব গ্লোসের জীবন ও কর্মে খুব গভাঁর ছাপ 
ফেলে, যা তাকে আরো সচেতন দ্বাঁয়ত্বগ্রহণে উদ্ধৃন্ধ করে তুলল । 

“সবতো নেতিবাচক দঝ্টিভাঙ্গতৈ, প্রবগিত হয়োছি বুঝতে পারার দ্দাস্ত ক্রোধে, 
এবং সমস্ত পুরনো মলাবোধের নোতিতে আমি ও আমার অনেক বন্ধই কোন 
সমাধানের সূত্র দেখতে পাইনি । ফলত, আখরা খুব স্বাভাবিক ও নিশ্চিতভাবে আরো 
বাম 'দিকে ঝঃকে পড়হলাম-..যে-আন্দোলনে আমি জাঁড়য়ে পড়েছিলাম, তা আমাকে 
গভীরভাবে প্রভাবিত বঙ্্দ, ফলে রাজানাতিক সংগ্রামে অস্ত্র হয়ে উঠতে চায় না এমন 
যেকোন শিল্পকেই আম বাথ বলে ভাবলাম । আম চাইলাম যে আমার বাজকে 
অবশ্যই বন্দুক এবং তরবার হয়ে উঠতে হবে ঃ আমি বললাম যে, আমার আঁকার 
কলম যাঁদ মুক্ত সংগ্রামে অংশ না নিতে পারে, তবে তা খড়কুটোর সমান |” 

গ্রোস এসময়ে জার্মান কম্যানিস্ট পার্টির মুখপনর ও পার্টি পরিচালিত ও অননপ্রাণিত 
পারকায় নিয়ামত ছাব একেছেন ॥ ১৯১৯-এ 709: 0101186 1050 পাঁত্রকার সম্পাদকীয় 
স্তস্ভে এপ্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে, তা প্রীণধানযোগ্য--19 018/185 1095৮ 
0100 5108101% 0180 0০95519 06 0০7 01016 10 101070 8100 10105, ভ০ 
009 1106 ৮7011 001 ৪ 11051819 ০110716 3 ৩ 2001695 ০£561$65 (০ (1) ০7০৪৫ 
17439 06 09010194961 18086 21050 08115 ৫0৮10. 01৩ 1709180195 ০1 
[701009, 1 15001703 1116 0057 ০0118056 010) ০০০17020085 05819 
10601098193 8170 11311001105 ৮71)10 ০৪9৩৫ 006 ৬/2.-"10 1618109 [020 
75,001010 1 001 215 58100, 50010 191 00101699 101975, 110 & 069097919 
001191956, [17976 15 00 1020891 10012 10170190 50119011385 ৪710 10011990101] 
০1 (01129, 

«এখন আর আম মানূষকে বাছাবচারহীনভাবে ঘৃণা কার না। এখন শাম খারাপ 
প্রীতষ্ঠানগীলকে এবং যে-সব অমোঘ শান্ত এইসব প্রাতণ্ঠানকে রক্ষা করে, তার 
ঘৃণা কার। এবং আমার যাঁদ কোন আশা থাকে তবে ত, এই যে এসমস্তই একাদন 
আনবাধভাবে শেষ হবে । আমার সমস্ত ছাব এই আশার লক্ষেই পাঁরচালিত । লক্ষ লক্ষ 
লোক এই একই আশার অংশীদার, আর তাঁরা কেউ 1শল্পাবশেষজ্ঞ নন । অতএব, 


৭৯ 


সংযোজনা : ৬ 


আমার কাজকে কেউ শশল্প' বলবেন কি বলবেন না, তা নিভ'র করছে "শ্রামকশ্রেণীই 
ভাবষ্যতের কর্ণধার" -এসম্পর্কে তার বিশ্বাস ও আম্া আছে কীনা, তার উপর |” 

“সবেচ্চ শিল্প হলো তাই, জীবনের দৈনন্দিন সমস্যা যার অস্তবন্তু 
সবেণন্তম ও সবচেয়ে বিদ্রোহ শিল্পী তারাই, যারা জাঁবনের জাঁটল অস্পম্টতা থেকে 
নিজেকে ছিন্ন করার জন্য নিয়ত সংগ্রাম করছেন এবং রস্তান্ত হৃদয় নিয়ে সমকালাঁন 
বোধির সঙ্গে কঠোরভাবে নিজেদের যুন্ত রাখার চেষ্টা করছেন !* 

১৯২০ সালে গ্রোসের ১টি লিখোগ্রাফের সংকলন--গিড উইথ আস' প্রকাশিত 
হয়। এ বইতে জার্মান মিলিটারিজম ও সোশ্যাল ডেমোক্রেসির প্রাতি তাঁর বিদ্বেষ ও 
বিক্ষোভ প্রায় এক বিধ্বংসী চেহারা নিল । স্বয়ং লোৌনন, এই সংকলনে প্রকাশিত “দ 
কমহযনিস্টস ফল আযাপ্ড দি এক্সচেঞ্জ রাইজেস' ছবিটি তাঁর লেখার টেবিলে কাঁচের নিচে 
রাখতেন | (দ্র পৃ. ৬১) 

ইতিমধ্যে গ্রোসের ছা ও লিখোগ্রাফের জনাপ্রয়তা আশাতাঁতরকম বদ্ধ 
পেয়েছে । ১৯২১-এ শাসক শ্রেণীর মুখ' “যুদ্ধ পরবতণ পল্লীকাব্যে'র নির্বাচিত অংশ- 
সহ প্রকাশিত হলে খুব অল্প সময়ে ৬০০০ কাঁপ নিঃশোঁষত হয় । এ বইয়ের 
সাধারণ পেপারব্যাক সংস্করণের দাম ছিল মান্র ৩ মাক্। এক বছরের মধ্যেই বইটির 
আনো চারটি সংস্করণ হয় । গড উইথ আস' বা শদ ফেস অফ দি রুলিং ক্লাসে 
গ্রোসের কাজ হয়ে ওঠে আবো তাঁক্ষ] । 

«আমরা আমাদের নতুন মহৎ কর্তব্যকে দেখতে পেলাম : বিগ্লবের লক্ষ্যে দায়বদ্ধ 
শিল্প । একথা ঠিক যে সবসময়েই পক্ষপাতপূর্ণ শিল্পকর্মের আশ্তিত্ব ছিল, কিন্তু এইসব 
কাজের প্রশংসা করা হয় আঙ্গিকগত “সম্পূর্পত শোৌজ্পক' গুণাবলীর জন্য, দায়বদ্ধতার 
জন্য নয় । এইসব ধ্যরণার বশবতশ লোকেরা বুঝতে পারেন না. যে শিল্প চিরকালই 
প্রবণতাসম্পন্ন ছিল, এবং পরিবর্তন ধা হয়েছে, তা কেবলমার এই প্রবণতার চরিন্ত 
এবং স্পন্টতায়-".এখন যখন শিল্পপ্রেমীরা নশীতগতভাবে অথবা সোরগোল তুলে একটা 
শিজ্পকমে'র প্রবণতার দিকে অঙ্গুলিনিদেশি করে তাকে বন করেন, তখন তাঁরা 
[শজ্পীর কাজাটকে সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখেন না, বরং শিল্পীর মতাদর্শের 
[বিরোধিতা করেন ।” 

শিলার-এর নাটক অবলম্বনে আরো একাঁট ছবির সংকলনের নাম--“দ হাইওয়ে 
গেন' ৷ এখানে নাটকের বিষয় সমসাময়িক পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করে গ্রোস তার এক 
নতুন ও আধুনিক ভাষ্য রচনা করেন ॥ তাঁর মূল উদ্দেশ্যের কথা ব্যাখ্যা করে গ্রোস: 
[লখেছেন--'মানুষ একটা জঘস্ক ব্যবস্থা সৃম্টি করেছে-_-ওপরতলা আর নাঁচতলা । 
গৃটিকর়েক লোক লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করছে, যখন হাজার হাজার লোক উপবাসের 
কাছাকাছি পেশছে গেছে । কিন্তু, এর সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক কাঁ ? সংক্ষেপে তা এরকম 
যে, বহু শিল্পী ও লেখক বা সমস্ত তথাকথিত “বনৃক্ধিজীব' এই ব্যবচ্থার বিরুদ্ধে একটা 


ই 


প্রেমের ছাঁব : ঘুণার শৈলী 


স্পন্ট অবস্থান না 'নিয়ে একে সহা করছেন । আজ যখন সমস্ত অসমস্থ আবর্জনা সাফ 
করা দরকার, যখন এই নণচতা, সাংস্কাতিক শঠতা চলছেই আর এব্যাপারে অন[ুভাতি- 
শীলতার অভাব যখন ভীষণ, আর যখন এসমস্তের বিরুদ্ধেই আজ সক্রিয় হওয়া দ্বরকার, 
তখন তাঁরা উন্নাসিকভাবে নিজেদের সাঁরয়ে রেখেছেন ॥ তাঁদের এখনকার মনোভাব এই 
বে একমান্ন ব্যান্তগত আব্তাঁরক তাগদকেই বি্বাস করা উচিত । আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে 
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0 ছাঁব : সাক এণ্ড ভাঞোত, ১৯২৭ 


৩ 


সংযোজনা : ৬. 


এই মনোভাবকে টলানো এবং একইসঙ্গে নিপাঁড়িত জনগণকে তাদের 'প্রভূ'দের প্রকৃত 
চেহারাটা দেখানো ।” 

+৮,1).-র কেন্দ্রীয় মুখপত্র ণ রেড ক্ষযাগ' 'বাঁভল সময়ে গ্লোসের অসংখ্ 
ছাঁব প্রকাশ করেছে । এছাড়া, শ্রামকশ্রেণীর মুখপত্র 'ডার ন্যুপেল'-এ তাঁর বহন বিখ্যাত 
ও উল্লেখযোগ্য কাজ প্রথম প্রকাশিত হয়েছে । “কোন ব্যান্ত, যার কাছে শ্রমিকশ্রেণীর 
বিগ্লবাঁ উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ফাঁকা আওয়াজ নয়, বা "সুন্দর, কিন্তু অবাস্তব আদর্শ” নয়, 
তার পক্ষে নির্দিষ্ট পরিকজ্পনা ছাড়া উন্মাদের মতো কাজ করে তৃপ্তি পাওয়া অসম্ভব । 
স্বভাবতই তখন শে তার কাজকে বিচার করবে সামাজিক উপযোগিতা ও কার্য 
কাঁরতার মানদণ্ডে | জার্মান বাঁদ্ধজীবীরা বৃজৌয়া সাংস্কৃতিক আবর্জনা থেকে 
নিজেদের মন্তি্ককে সরিয়ে আনন, এবং আরো অথ পূর্ণ কম্যনিস্ট জীবনের সংগঠনে 
শ্রামকশ্রেণীর সহকমণ” হয়ে উঠতে চেস্টা করুন ।৮ 

১৯২৪-এ গ্রোস 8০৫ 01001), 4১550০181100. 01 00171701015 4£১1050- 
এর সভাপতি নিষুস্ত হন। ১৯২৬-এর মার্চে গ্রোস: মস্কোর বাঁসিন্বা হাইনারষ 
ভোগলরের সংস্পর্শে আসেন । ভোগুলর তাঁকে এসনৃথেটিক রিয়্যালিজমে”র তত্তব 
সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করলে এই তন্ত্-প্রভাবে গ্রোস্‌ ণপলারস- অফ সোসাইটি" ছবির 
কাজ শুরু করেন। 

১০২৭ সালে আমেরিকান এনাঁর্কস্ট দলের সানকো ও ভাঞ্জোস্তকে বৈদদ্যাতিক 
চেয়ারে বিদ্হাংস্পূষ্ট করে হত্যা করার বিরহদ্ধে আন্তজাতিক প্রাতবাদের ঢেউ গর্জে 
ওঠে। গ্রোস্‌ স্বাধীনতার প্রতীক “স্টাটু অফ লিবাটির”-র উত্তোলিত ডান হ্যাতে 
মশালের বদলে ধরিয়ে দিলেন একটা বৈদযাতিক চেয়ার, সমস্ত পোষাক রক্তে ভেঙ্তা । 

[পসকাটরের নতুন থিয়েটার সম্পর্কে গ্রোসের উৎসাহ ছিল অদম্য । ১৯২৮-এ 
তাঁর সঙ্গে কাজ করার নতুন আভঙ্ঞতা »ম্পর্কে গ্রোস্‌ লিখলেন-_“এটা ঘটনা যে, 
এখানে আর'ভিন গ্রাফিক আটিস্টদের পক্ষে কাজ করার একটা নতুন ক্ষেত্র তোর 
করেছেন, বিশেষত আজকের শিজ্পর্দের জন্য । মানুষের কাছে সহজভাবে বলতে চান 
যে শিল্পী, তাঁর পক্ষে ক বিচিত্র এই মাধ্যম ! একটা নতুন মাধাম, স্বাভাবিকভাবেই 
নতুন কলাকৌশলও দ্াব করে, শৈলীর একটা স্পন্ট সুনির্দন্ট প্রয়োগ দার করে। 
হতবৃদ্ধি আর বিম্‌ট মান্তি্ককে শৃঙ্খলা শেখানোর এ এক বিরাট সুযোগ | স্বেজ্ছাচারা 
ইমপ্রেশনিস্ট কাজ দিয়ে এখন আর কিছ? হবে না । রেখা হবে সিনেমাটোগ্রাফিক-_ 
স্পঙ্ট, সরল ; কিন্তু খুব বেশি সুক্ষ নয়, বরং তা হওয়া উচিত দু, যেমন আমরা 
গাথক ব্লক-বইয়ের ড্রইং বা উড্‌কাটে, কিংবা পিরামিডের বিপুল স্টোন কাঁভং-এ 
দেখে থাকি ।* ১৯৩০-এ তাঁর আরেশ্তিনটি ছবির বই প্রকাশিত হয়্--শাসকশ্রেণীর. 
নতুন মুখ, এরা সব 'চিহত অপরাধী ও সবার উপরে প্রেম । 

১১২৭-২৮ থেকেই অবশ্য তাঁর ধ্যানধারণায় কিছুকছু পরিবতর্নের আভাস 


১.৫ 


প্রেমের বি : ঘৃণার শৈলণ 


চোখে পড়ে । দশ বছরের বৈগ্লবিক পবের পর গ্রোস ঘেন হঠাৎই অনুভব করলেন 
যে সমাজতন্তে কোন সমাধানের বাঁজ নেই । ফলে ব্লমশ [তিনি বুর্জোয়া মরালিস্ট 


অবস্থানে প্রত্যাবর্তন করেন । এখন আর তিনি অন্যের উপর প্রাতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে 


চান না, চান না যে ছ'বি হয়ে উঠুক সংগ্রামের হাতিয়ার । যেন বরাবরের মতো অবসর 
নিলেন গ্রোস: এবং সবেোতকৃষ্ট শিজ্পও যে ফ্যাসিজমের গাঁতিরোধ করতে পারল না তা 


দেখার জনা বেচে রইলেন । 


১৯৫৯ সালে বাণলনে মৃত্যুর আগে পর্যাস্ত কিছ; কাজ করলেও, ক্রমশ তাঁর কাজের 


পারমাণ ও বৈচিত্র্য আশ্চর্যজনকভাবে হাস পেতে থাকে । বিব্য়যোগ্য স্টিল লাইফ, 
বিমৃত ল্যাপ্ডস্কেপ ও কিছু ডাডাকোলাজ ছাড়া এ সময় তাঁর কাজের আর কোন নজির 
নেই | যুদ্ধ ও যুদ্ধপরবত্তশঁকালের জার্মানির দৈনান্দিন জীবনযাপনের প্রতিটি সুক্ষ 
টানাপোড়েন তাঁর ছবিতে নাথবপ্ধ হয়ে আছে । 0 
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পিটার সেলজ 


ক্্তাত্লিন্বিত্জ্রান্ী ভ্বাত্ভেলাস্ত্র 
জ্াল্ভিগ্লাস্ত 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিক । কাইভ্ঞার আর তার 
অন্ধ সমরস্ঞাবকের। দেশপ্রেমিক জার্মানদের প্রায় কবজ 
করে ফেলেছে । একে অপরকে, দেখ। হলেই বলছে, 
“ভগবান ইংল্যাশুকে শান্তি দিক” । যুবক হেলমসুট 
হাঞ্জফেল্ড । চিত্রকর ও ছাপাই ছবির কারিগর । নির্বোধ 
এই উগ্র স্বাজাত্যবোধ তাকে ভীষণ বিরক্ত করছিল । 
সচেতনবোধ ম্বভাবত এই অন্ধ উগ্রতার বিরোধী হয়ে 
উঠল । নিজের জামান নামটাকে পালটে ফেললেন 
তিনি । ঠিক করলেন জন হার্টফিল্ড নামেই এখন থেকে 
নিজের পরিচয় রাখবেন । কিন্তু আইনত সিদ্ধ হলে! 
না তার ইচ্ছে । কাইজারের অফিসারকুল এই 
অজামান” নামটি অন্থুমোদন করেনি । পরিবর্তনের 
আবেদন নাকচ হলো । অথচ মজার ব্যাপার-_ 
“হার্টফিল্5ড নামটি কাইজারের সময়সীমাকে পেছনে ফেলে 
বহু ব্যাপ্ত হয়ে গেল” । এমনিই কিছু লিখেছিলেন 
ভাইলাও হার্জফেজ্ড । তিনি শিল্পীর অন্ভথজ ও সারা- 
জীবনের সহযোগী । 

১৮৯১, বালিনে জন্ম । বাব! সমাজতান্ত্রিক কবি । বাপে 
তাড়ানো মাকসে-খ্যাদালে। ছেলে । বিভিন্ন পরিজন 
থব। সেব। প্রতিষ্ঠানের কৃপায় বেড়ে ওঠা । ১৯১০-__ 


ফ7াসাবরোধী আলোর কারিগর 


দেখা গেল মিউনিকে । এক শিল্পশিক্ষার্খশব চবিত্রে । কিছুদিনের মধ্যেই পারচয়ের 
গণ্ডি বাড়তে লাগল । মৌলিক চিন্তাবিদ ও শিল্পীকুলের বৃত্তে । একে শিজ্প ও 
রাজনোতিক আন্দোলনের মাঝের চিড় বাড়তে লাগল । চওড়া হয়ে হ? করল এক 
ফাটল। 

নতুন বিশ্বাসকে রূপ দিতে নতুন রূপবন্ধের অনুসন্ধান । হার্টাফজ্ড ও বন্ধুরা 
ফটোমব্তাজ আবত্কার করলেন । আসলে পশ্চিম সীমান্তের ঘটনা । যুদ্ধের নশংসতার 
খবব সেন্সরের বেড়া টপকে বাইরে পাঠাতে পারত না সৈন্যরা । তাই নানা পত্রিকার 
ছাঁব বা ফটোগ্রাফ ছি'ড়ে বা কেটে তৈরি হতো হাঙ্গতবাতশা । তাদের বাড়ি বা বন্ধূদের 
জন্য ৷ দশা" প্রয়োগরণীতি আর কিউবিস্ট ঘরানার কোলাজপদ্ধাঁত একসঙ্গে মেশানো 
হলো ॥ হার্টাফল্ড ও অন্তরঙ্গ গেয়গ্গ গ্রোস ফটোমগ্তাজ সৃষ্টি করলেন। একযুগ পরে 
গ্রোস আরাভিন পিসকাটরের নঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গে বলেছেন . “আমার সাউথএন্ডের 
স্টডিয়ো, ১৯১৬-র মে মাস। সকাল পাঁচটা, আমি আর জন হার্টীফল্ড। ফটোমস্তাজ 
আবিচ্কার করলাম ॥ অথচ দুজনের কেউ এর সম্ভাবনার ছিটেফোঁটাও আন্দাজ করতে 
পারান। তখন 7211 কাঁঢাছড়ানে' সাফল্যের রাস্তা বেয়ে এই নবজাতককে চলতে 
হবে । মাঝে মাঝে হয় না, হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়লাম । হ্যা, সোজা এক সোনার 
খাঁনব ভেতর ॥ অথচ তা জানতেও পারলাম না?” | 


সম্ভবত গ্রোস একটু বেশিই কৃতিত্ত্ দাবি করেছিলেন । গ্রোস, রাউল হসমান ও 
হান্না হক বাঁলনে আর আলেকজান্ডার রোদশেঞ্কো মস্কোয় নানা পরাঁক্ষা চালিয়েছেন । 
তব আবিদ্কারাঁট সম্ভবত হাট্টণফজ্ডর একান্ত নিজস্ব ৷ জীবনভোর প্রয়োগরণীতাঁট 
তাঁব কাজকর্মের কেন্দ্রীয় ভাবনার স্থান আঁধকার করেছিল হয়তো চিন্নণের কাজ তেমন 
আসত না। অতএব নতুন এই মাধ্যম ॥ বিশ শতকের অন্যতম রপবন্ধ হিসেবে প্রাতিচ্ঠা 
করে গেছেন তিনি ফটোমস্তাজকে । 

জামণানির রাজধানীতে বিপ্রবের হাওয়া । জার্মান সাম্মজ্য ভেঙে পড়ছে। 
বাণলন 'দাদ্া'পন্থপ্রা সক্রিয় রাজনোতিক অবস্থানে সরে এলেন । জারখের আছি 
গোষ্ঠী বা আরো পরের পার গোম্ঠী থেকে এরা একটু আলাদা । তখনও '্রস্তান 
জারা বলে চলেছেন, "দাদার কোন অর্থ নেই, দাদা কোনাকছিই নিাঁদস্ট করে না" । 
হসমান ও রিচার্ড হালসেনবেক আহ্বান জানালেন : “আন্তর্জাতিক বৈপ্লাবক সংহতির 
আজ প্রয়োজন । সমস্ত সৃষ্টিশীল ও বাদ্ধাবদ মানুষের সংহতি । সামাবাদের র্যাডকাল 
[ভান্ত,ত” । নতুন শি্প ও নতুন গাজনশীত ভাবনার হাতে হাত 'দিয়ে "লা দরকার | 
“সাইমালটোনিস্ট কাবতাকে কমু নিষ্ট রাষ্ট্রের প্রার্থ নাসঙ্গীত হিসাবে স্বাঁকার করা হোক” । 
বৃজেয়াদের সম্পদ শুধু ধস্ত নীতিবোধ ও সন্তা আবেগ, 'ণতা। তাকে আঘাত করার 
প্রয়োজনশয়তা স্বীকার করে নিল সমস্ত দাদাপল্থী। তারা যুদ্ধ ও প্রতিষ্ঠানাবরোধা। 
এবং শিজ্প স্পম্টতই নগাতচাত বুজেীয়া জগতের বিষয় * তাই তারা শিল্পেরও বিরোধা ৷ 
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তাদের কার্যকলাপ নৈরাজাবেষ্টিত মনে হতে পারে । অথচ প্রকৃতপক্ষে তাদের দৃন্টিভাঙ্গ 
প্রচন্ড গঠনধমণ । অতএব তা স্বাভাবিকভাবেই নৌতিকতামশ্ডিত। 

বাঁলন দাদাগোষ্ঠীতে তখন হসমান, হালসেনবেক, হাটশফজ্ড, হার্জফেল্ড গ্রোস, 
হক, ভাল্টায় মেহারং আর জোহানেস বাড়ার ॥ য্দ্ধাস্তের জার্মানির সাধারণ 
বৈপ্লাবক সংগ্রামের অংশী হয়ে উঠল এই গোহ্ঠী, যদিও এদের অনেকেই একইসঙ্গে রাজ- 
নোতিক ও নান্দনিক বিপ্লবে বিশ্বাস করতেন। দাদা কিন্তু 'নিজের ধারণায় দড়মূল 
রইল । কোন গুরু বা মূরুক্বি তাঁদের ধ্যানধারণায় পান্তা পায় না। আঁভঙ্গাত বা 
সর্বহারা, কেউ না। 'ফলে এতই তাঁরা বৈপ্লাবক আন্দোলনের আরো গভীরে জাঁড়য়ে 
পড়লেন, ততই দাদা রি তাদের 'নজস্বতা ক্রমশ ফিকে হতে লাগল" ॥১ 

হাট্টণফল্ড, ভাই হাজফেল্ড আর গে গ্রোসের সাথে একান্ত হলেন । য্গান্তকারী 
আভাঁ-গারদ সামা়কী 'নয্য জুগেনড” নেব যৃবক) প্রকাশ হতে লাগল । পরিপূর্ণ 
নতুন টাইপোগ্রাফিক মদদ্রণছদ্দে ছংড়ে দেওয়া হলো প্রাচীন তক্ষণভাবনার বহীকছ:, 
এক সাথে । জয়েসীয় মুস্তবন্ধে। পরবতশ সময়ে বাউহাউসের হাতে সাফল্যে বকঝক 
করে উঠোছল এই রীতি । ১৯১৭-র উজ্জ্বল মৌলিক এই পদ্ধাত। অথচ পারণাঁত 
অদ্ভুত । ব্যাপক বাজারা শিল্পকলার ঝোলায়্ ঠাই পেল অবশেষে । 


1বশের দশকে টাইপোগ্রাফি আর ফটোমস্তাজে প্রচ্ছদ বানাচ্ছেন জন । মালিক 
ফ্যেরলাগ প্রকাশন সংস্কার পক্ষে । পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বামপল্থী সাহিতোর সম্পদ 
তখন এই সংস্থার সৃজনায় ॥ বাঁলনে সংস্থাটির পারচালক তাঁর ভাই । আপটন এসন- 
কেয়ার থেকে ম্যান্সিম গোরঁক, ইীলিয়া এলেনবনর্গ ৷ সেই সাথে গেয়গ্গ গ্রোসের লিখো- 
গ্রাঁফক চিত্রপট | বহু মৌলিক সাময়িকীতে কাজ করছেন । কমদ্যনিস্ট, 'আবেযইটের 
ইলনাসাষ্টরয়েটৎসাইটুঙে (4, 2, সাঁচ্র মঈদুর বার্তা) নিয়মিত নাঁথাচন্রণ | সুখাত 
ম্যাক্স রেইনহার্ডটের জন্য মণ্চলঙ্জা। আরভিন পিনকাটরের পরাক্ষ। মূলক, প্রলেতারীয় 
বিপ্রবী তিয়েটারেও তাই । বেটেল্ট ব্রেখটের বন্ধ, শিষ্য | ব্রেখটের বহু 'ভিত্তিমূলক 
ভাবনার শারক । জার্গানি অর্থতারল্যে ভুগছে । মন্দায় । ফ্যাঁসজমের আসন্ন বিপদ | 
হার্টফল্ডের শিজ্পবোধ রাজনৈোতিক আক্রমণে ঝলসে উঠছে, “নচেতন রাজনৈতিক 
[ক্ষোভ-আলোড়নের প্রয়োজনে ফটোগ্রাফ সংা্হত করছেন” । ভাইমার জাম্ণানির 
রাজনৈতিক সংকট গাঢ়তর হয়ে উঠছে । ১৯২৮-এ তোর হলো এদ ফেস অফ ফ্যাসজম? । 
মন্তাজটি সারা ইয়োরোপকে প্রবল নাড়া দিল । মূসোলদির মুখ যেন করোটি । করোটির 
চারাঁদকে সুস্পঙ্ট দুনতক অন্বগামীবন্দ । আর তার হাতে নিহত শিকারতাবৎ। 


হাটণফল্ডের কাজের বিশেষ আদল এই ফটোমস্তারটতে স্পম্ট। অন্য সমস্ত 
ধরনের কোলাজ থেকে আলাদা । কউীবস্ট শিল্পীরা আঠারো শতকের কোলাজের 


পট, লাসলো মহোল-নাগি, ভিশন ইন মোশন, ১১৪৭। 
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পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছিলেন । বৃপবন্ধের কাঠামোগত প্রয়োজনে । বাস্তবতার প্রকৃতি 
বিষয়ে প্রশ্ন খচিয়ে তুলেছেন ॥ যেমন কুট শাইটারের মার্জ কোলাজ। বর্জ্য, 
অকেজো বস্তু কুড়িয়েবাড়িযে সভ্যতার অসহ্য ভারমূন্তিব জন্য পরোক্ষ আবেদন। 
জাঁ দুবৃফে যেমন বলেছিলেন, 'অনাদৃত মূল্যবোধ পনঃপ্রাত্ঠ কবেছেন তাঁরা, আর 
এভ|বেই পববতণ কালে সভাতার বজণয, পারত্যন্ত বস্তুপুঞ্জের নবনিম্শাণে উৎসাহী 
শিজ্পীদের কাছে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে প্রক্িযাটি” । হার্টাফল্ডেব কাজ ঠিক উল্টো । 
সচেতন ও প্রয়োজনভিত্তিক। ফটোগ্রাফি 'চিন্রসংস্হানেব প্রয়োজনে আলোকচিন্লের টুকরো- 
টাকরা জোড়া 'দিয়েছেন । তী্র বিষয় আবেগ সংহাতিব স্বৃষ্ট হয়েছে দর্শকের কাছে । 
এঁদক 'দিয়ে তাঁর কাজ ফিউচারিস্ট কোলাজের খুব কাছাকাঁছ। অগ্রবতরণ জা আরপ 
বা ম্যাক্স এননস্টেব দাদাকোলাজ বলা যায় মূলত আকস্মিক ঘটনা । হাটাঁফজ্ড 
কিন্তু ফটোমস্তাজকে ব্যবহার করেছেন তিন্ত সামাজিক প্রতিবাদে । কিংবা রাজনৈতিক 
প্রচারে ৷ ঠিক একশ বছর আগে দোমিয়ের 'লিখোগ্রাফের কথা মনে আসে ॥ অথচ 
হাাফজ্ডের এই মাধাম নবতম, 'নিরোতাঁহ্ক, আনণ্য । নিজ সময়ের কথা তুলে 
খরেছেন তাতে ॥ প্রাস্ত স্দাধ, তার শৈল্পিক মেধায় । “অসহননয় ঘটনার উপাদান 
তাঁর কাজ গাতিময় করে তুলেছে” । লেখক ওসকার মারিয়া গ্রাফ বন্ধু হাটশফল্ড 
সম্বন্ধে এই কথাগুলোই বলোছলেন একদা । সাত্যিই অসহ্য চাপে, উত্তাপে ১৯৩২-এ 
1হটলাবকে আঁকলেন । “আঙলফ দ্য সুপারম্যান” | হিটলার স্বণ'মূদ্রা গিলছে 
আর ঢেকুর তুলছে । অথবা নাধাস সেলামেব ভাঁঙ্গমাঘ উধ্ববাহ্‌ হিটলার । 
পেছনে “মলিরনস” । লক্ষ মানুষ নয় । লক্ষপাঁঙওব বিশ।ল চেহারা | উধ্ববাহহতে 
তুলে দিচ্ছে “মাঁলয়নস” । লক্ষ মুদ্রার ঘুষ । হিটলারের ক্ষমতালাভের বছরখানেক 
পবের কাজ । আরেকটিতে হিটলাব শ্রামিকস্ভায় ভাষণ:ত । হাতে একি ফলক। 
তাতে নাতাস ঈগলেন দুই ডানাষ কাস্তে আব হাতুঁড়। পেশ গোয়োবলস ফুায়ে- 
রাবেব গালে কার্ল মাক্সেব দাড়ি জাঁড়য়ে গদচ্ছে। অথবা ১৯৩৬, পাচকের বেশে 
1িটলাব, হুর শানাচ্ছে । সামনে গ্যাঁলক্ কক। ফরাসি মোরগ ॥ হিটপ।রের মুখে 
ধৃত হাঁস ॥। আম নিষ্পাপ, আম নিবামষাশী | স্মারকের মতে? এইসব ফটোমস্তাজ । 
চিত্র ও উদ্দশ্যভাবনায় তীব্র, জমাট । ঠিক স্মারকের মতোই একটি প্রজন্মের দৃন্টি ও 
মানসে দানা বেধে আছে। 

জামণান সংসদ রাইখস্ট্যাগ পোড়ানো হলো । গোয়্যোরং ওগোয্যেবলসের এই নিঃসন্দেহ 
পাপকতি কারণ, কমদ্যনিস্টদের কুক্ষিগত কবা দবকাব । জন হাটফম্ড নি র তীব্রতা 
প্রকাশিত হলেন । 'গোয়্যেরিং দি এক্সিকিউসনাব অফ থার্ড রাইখ+ | র্তল্লাত গোয়্েরিং 
রস্তান্ত কুড়ুল হাতে, সংসদ ভবনের সামনে । তার সামান্য প৮* একই বিষয়ের আরেক 
মহান নাঁথচিত্র । "দ এাঞজ্জাকউসনার এণ্ড জাস্টপ' | নিষ্পোষিত আইনব্যবস্থা ॥ মাথা 
ঘরে চোখঢাকা ব্যান্ডেজ । টুকরো হাতে ন্যায়ের তুলাপার অনাননভূঁমিক ॥। অপর 


2, 


পিটার সেলজ- 


বাযাণ্ডেজ বাঁধা হাতে তলোয়ার । রাইখল্ট্যাগ দরহনকাণ্ডের বিচারকালে গোয়্যেরিংয়ের 
টীন্তর অঙ্কিত নাথ বিস্তার : «আমার কাছে আইন এক রস্তান্ত বিষয়” । 

কোন মজুর এক 'ব্াউন শার্টের" (নাধসরা ব্রাউন শার্ট পরত এবং নিজেদের ব্রাউন 
শার্ট বলে পাঁরচয় দিত ) পরণের উাঁদ নিয়ে অপমানজনক কথা বলে। এই অপরাধে 
ছুরির আঘাতে নিহত হয় সে। স্বাভাবিক নিয়মেই জার্মান “এস এ আইনের হাতে 
শান্ত পায় না। তাই নিয়ে 'ড্যাগার অফ অনর' ॥ দ ওল্ড স্লোগান ইন নিউ 
রাইখ : রাড এ্ড আয়রন+ | চারটি িশ্তলহ কুড়ূল "দিয়ে স্বাস্তকা রচনা করেছিলেন 
শিল্পী । আইজেনস্টাইনের কথা মনে পড়ে, ব্যাসাঁবপরাঁত 'বিম্বসমূহকে সংযবন্ত 
করতেন হাটণফজ্ড, তাঁর ফটোমন্তাজে | তৃতীয় এক ধারণার সংশ্লেষণ গড়ে দতেন, 
তাদের আন্তটয়ায় । দর্শক আবিজ্ট হতেন তীব্রতর, পূর্ণতর কোন বিশ্বধারণায় 
বাঁভন্ন অংশের যোগফলের তুলনায় প্রবলতর পূ্ণে যার উৎপত্তি, বিপরাঁত ধারণার যুদ্ধ- 
সংঘাতে । থরভাল্ডসেনের বিখ্যাত 'ক্ুস অফ গলগোথা'র ব্যবহার, উপলক্ষ, 'রাসষ্মীয় 
চার্চের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা? । বাঁভৎসদর্শন এক নাৎসি স্ব দিয়ে ক্ুসে অতিরিন্ত কাঠ 
জড়ে তোর করেছে স্বান্তকা। নাম দিলেন, “দ ক্রস ইজ স্টল নট হেভি এনাফ' । 
আধখোলা চোখ সৌম্য ধিশদুর কাঁধে ব্রুস । এখনো তেমন ভারি নয় । 

প্রসারিত হাতের বিশাল বগু্কাল। পাঁচটি হাতের আঙুল থেকেই একটা করে 
বোমার্‌ উড়ে আসছে আকাশে | নীচে বিধ্বস্ত শহর । ছড়ানো মৃত শিশ্দেহ । 
স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধ ১৯৩৬-এর সময় ভয়ঙ্কর এই ভাবষ্যবাণী। যেন এক সতর্ক 
বার্তার মতো ফটোমস্তাজটি সৃষ্টি হয়োছিল। পরে জার্মান শহরে 'মন্রবাহিনীর 
বোমাব্ণের কালে পুনঃপ্রকাশ করেছিলেন । শিরোনাম ছিল, 'জাতিগত নিক্ণচন ও 
ও সামাঁজক স্বাচ্হোর দৃষ্টিকোণ থেকে বোমাবর্ষণের সুফল" । তার সঙ্গে 'বাঁলন 
জার্নাল ফর বায়োলাজ আ্যাণ্ড রেস রিস্াাচ”র এ সময়ের চাল? সংখ্যাটির থেকে উদ্ধৃত 
জঘন্য একটি অংশের পংযোজনা : “ঘন"সত শহরাণ্লসমূহে মারাত্মক বমান হানা 
দিচ্ছে। এই সব অগ্চলে দরিদ্র প্রলেতারিয়েতের বাস। বোমাবর্যণেই এই আবর্জনার 
হাত থেকে মৃত্তি পাবে সমাজ । একটন বোমা শুধ্য মৃত্যু নয়, প্রায়শ তাদের 
উন্মাদে পারণত করে। কারণ দ্বলস্পায় মান্য এ আঘাত সইতে পারে না। 
সহজেই এই মানৃষগনুলোকে খুজে বার করা তাই সম্ভব । তখন একটা কাজই আর বাকি 
থাকে--তাদের নিজাঁব নপৃংসকে পরিণত করা। জাতিগত বিশুদ্ধতা এভাবেই 
[নিশ্চিত করা যাবে' | 

'বাদা বিদ্রোহের প্রার্থামক কা 'কলাপ থেকে এইসব ফটোমস্তাজ বহয দূরে গরে' 
এসেছিল । তাই তীব্র সচেতনতা থেকে তাঁক্ষ[ সরল বিদ্বস্জন। রাজনৈতিক 
হাতিয়ার হিসেবেই শুধু তার ব্যবহার | [িকাসো একসময়ে ছবির যে ভূমিকার 
কথা ভাবতেন, তারই পূর্ণায়ন ঘটোছল এখানে | অর্থাৎ “শতকে আঘাত করা এবং 
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ফ্যাসাঁবরোধী আলোর কারগর 


তার হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায়” । হাীফজ্ডের অস্ররশান্তর আন্দাজ পেয়ে নাধাসরা 
তাঁকে দ্লুত গ্রেপ্তার করার 'সম্ধাস্ত নিল । অতএব ১৯৩৩-এর বসন্তে জন প্রাগে পালালেন । 
এবং সেখানেও নাধাঁস বিভীষিকাকে ধিক্কার দেওয়ার কাজ শুরু করে দিলেন দ্রুত। 
সাঁত্য বলতে ি এই পরবাসেই শ্রেষ্ঠ পোস্টারগুলো রচিত হয়োছিল তাঁর হাতে । প্রচন্ড 
শা্তশালী সব রাজনোতিক পোস্টার । 

১৯৩৪-এ নামশ চেক শিজ্পদের সংস্থা প্রাগের প্রদর্শনীতে তাঁর কাজ রাখলেন । 
সেই সময়েই আন্তজ্ঞাঁতক ঘটনাটি ঘটল । নাৎসি সরকার দাবি জানিয়ে বসল, ওখান 
থেকে জনের বেশ গছ শান্তশালী রাজনৈতিক ছাঁব সাঁরয়ে নিতে হবে ॥ ভাই হার্জ- 
ফেল্ডের প্রবন্ধ সংকলনে তার বিস্তৃত বর্ণনা আছে । চেক সরকার, তাদের মতপ্রকাশের 
স্বাধীনতা বজায় রাখার নগাঁতি যতাঁদন সম্ভব মেনে চললেন ! কিন্তু শেষপবস্ত 
[হটলারের দাঁকর কাছে আত্মসমর্পণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল । হাটীফল্ডের ঘটনা 
আন্তজাতিক নীতিবোধ ও মতাদর্শগত সংঘাতের স্তরে জাঁড়য়ে পড়ল ॥ ইনডিপেনডেন্ট? 
প্রধান পল সিয়্যক প্রাগে তাঁর বন্ধুদের লিখলেন £ 

“আমাদের স্হকগগ: জন হাটখাফজ্ড আজ নির্ধাতনের বাঁল। তাঁর ওপর অন্যায় ও 
বোধ আইনখ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । আমি তোমাদের সঙ্গে সমস্বরে তার প্রতিবাদ 
করহি। সারাজীবন িল্পের মন্তর জনা লড়াছ ॥ তাই মনে করি না চিৎকার করে তা 
শোনাতে হবে, তোমাদের সঙ্গে মনেপ্রাণে আমি এক ॥ আমাদেব বদ্ধূর ফ্রান্সে একটা 
প্রদর্শনীর ব্যাপারে আমি সব গছ করব ॥ মনে হয় বহু ফরাসি শিল্পীও এাগয়ে 
আসবেন ॥ চারাদিকে প্রাতীক্লয়ার ভরা জোয়ার ॥ আমাদের সংঘ আতিবক স্বাধীনতার 
জন্য লড়াইয়ে একটা ভারসাম্যে আসতে আগ্রহী ॥ এসো আমরা সংহত প্রাণ হয়ে 
নিজেদের রক্ষা করি 1” 

বসন্ত ১১৩৫, প্রদর্শনী হলো ॥ শুই আরাগ" হার্টাফল্ড ও তাঁর আজত এ্জনোতিক 
চাঁরন্র নিয়ে দণরঘ প্রবন্ধ 'শ্রিখলেন । লেখাটি হার্জফেক্ডের সংকলনে পদনমহ। 5 হয়। 
প্রথমসারির কমহানিস্ট শিজ্পী সম্পকে মহান কমন্যনিস্ট বুদ্ধাবদের উজ্জবল সারসংক্ষেপ । 

“জন হাটফল্ড তাঁদেরই একজন যাঁরা তেলরঙের প্রথাসদ্ধ কাজে ঘোরতম সন্দেহ 
প্রকাশ করেন : বিশেষত তার প্রকরণকৌশলে । বহ? ছবিই হয়তো কয়েকশ' বছর বে*চে 
আছে । মনে হয় যেন ছবির ভাষা চিরকালই এমাঁন থাকবে । আসলে কিন্তু নতুন প্রয়োগ 
কৌশলের সামনে যে কোন সময় তাদের লড়াই ছেড়ে দিতে হবে । কারণ নতুন প্রকৌশল 
সমসামায়ক মনৃষ্যজীবনের সাথে সাজুয্যে সহগামী। তৈলচিন্রের এতহাসিক 
প্রয়োজন ফুঁরিয়েছে, এবাবদে অনেকেই নিঃসন্দেহ। [তাঁনও তাদের একএণ । আমরা 
জান ফটোগ্রাফির কৌশল আবিদকারের পর চিন্নাশজ্পীদেব স্বত:স্ফূত প্রাতক্রিয়ায় গউ- 
[বজমের দৃষ্টি । সাদশ্য অনুসন্ধানের আর কোন মানে হয় না, ফটোগ্রাফ ও সিনেমার 
পর কাত বাস্তবসদ্‌শ রূগগঠনের ধারায় কাজ করা নিছক ছেলেমানদাঁষ । নতুন প্রধানত 
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ও কারিগরির সাহায্যে তারা এমন এক শিজ্পধারণায় পেশোছলেন, যা স্পম্টতই বস্তুসদশ- 
তত্তেবের বিরদ্ধে, ন্যাচারালিজমের প্রীতি আক্ুমণমনখী । আবার কেউ কেউ বাস্তবের নতুন 
সংজ্ঞার সন্ধানে বেরোলেন ॥ যেমন লেজের, ক্রমশ অলঙ্কারধমণ কাজের দিকে ঝ;ুকলেন, 
মান্দ্িয়ান পাড় দিলেন বিমৃত“জগতে, পিকাবিয়ার ক্ষেত্রে তা জগতব্যাপা সান্ধ্য 
মজলিশের সংগঠন প্রাক্রয়ার দিকে মোড় নিল । 

“যুদ্ধের শেষ 'দিকে জার্মানির বহন শিল্পা যেমন গ্রোস, হার্টাফম্ড, এন'স্ট কর্ম 
্রীকুয়ার সমালোচনার ভেতর 'দিয়ে এক নতুন শিজ্পভাবনায় পেশীছেছেন। িডাবস্টদের 
থেকে একদম অন্যরকম । দেশলাইয়ের বাক্সে হয়তো খবরের কাগজের টুকরো সেটে, 
কোন ছবির মাঝখানে লাগিয়ে দিয়েছেন । তাকে বাস্তবের শ্ত মাটিতে দাঁড় করিয়েছেন । 
ফটোগ্রাফ চিন্নীশল্পের সামনে একটা লড়াইয়ের আহবান জানিয়েছে । আজ শুধুই 
অনুকরণের কাজ থেকে সে মুন্ত ৷ এবং তাঁর স্বকীয় কাব্যের প্রয়োজনে নিয়োজিত । 

«আজ জন হাটশীফল্ড জানেন কীভাবে সৌন্দর্যের সম্মান 'দতে হয়। তিনি 
জানেন আমাদের যুগোপযোগী সৌন্দর্য সৃষ্টি কীভাবে করা যায় । যাতে মানুষের 
কান্না ফুটে ওঠে । বাদামী ফাঁস্দড়েদের বিরহদ্ধে যাতে মানদষের সংগ্রামের প্রকাশ ঘটে । 
যাদের পাকস্থলী ফুলে উঠেছে স্বর্ণথন্ডে ৷ লক্ষ মানুষের জীবনস্ংগ্রামের বাস্তব ছবি 
সৃন্টি করেছেন তিনি, যাদের প্রতোকে এই জীবন ও লড়াইয়ের অংশী। এবং লোনিনের 
ধারণামতে সেই 'িজ্পই প্রকৃত যা প্রলেতারণয় বিপ্রবাঁ সংগ্রামের হাতিয়ার । 

«আজ জন হাট্ফল্ড জানেন কীভাবে সৌন্দর্যের সম্মান দিতে হয়। তাঁর শিল্প 
অগ্ণন অবদ্দীমত বি*্বমানুষের কথা বলতে পারে । কোন ক্ষণমুহূতের জন্যও উদ্দাম 
স্বরমাধূর্যের এতটুকু অবনমন না ঘটিয়ে । তার দুরন্ত কম্পনার রাজসিক কবিতায় 
একটুও খাদ মেশাতে হয় না। কাজের গুণমানের সামান্যতম অবনতিও কখনো ঘটে 
না। সম্পূর্ণ স্বকীয় প্রকৌশলের তিনি র'জা-যে পদ্ধতিতে তাঁর প্যালেটে বিস্তারিত 
প্রকাশের বিচিত্র চিহ্ন ব্যবহার করেন তিনি, জাগতিক বস্তুসত্যের সার সংকলন করেন। 
কখনো মেজাজের ওপর কোন লাগাম চাপাতে হয় না। ইচ্ছেমতো জাঁবাকৃতির সংমিশ্রণ 
ঘটিয়ে যান। দ্বাঁন্দিক বস্তুবাদ ছাড়া অন্য কোন 'দকসংকেত তান মানেন না । বাস্তবতার 
এ্রীতহাসিক প্রাক্ুয়া ছাড়া অন্য আর কিছ; জানেন না। সাদা-কালোয় ভাষাস্তারত 
করে সে প্রা্ুয়ার অন্তর তান যুদ্ধের ক্রোধে ভরে দিয়েছেন 1” 

পাঁরিতে নিজের প্রদর্শনী দেখে হাটফল্ড প্রাগে ফিরলেন । কয়েকটি নাটকাঁয় 
পোস্টারে স্পেনে ফাসিম্ত অন:প্রবেশের ছবি ফুটে উঠল । চেকোস্লোভাকিয়ায় নাৎসি 
দখল-আঁভষান ॥ ১৯৩৮-এ মিউনিখ সাম্ধিপন্রের পর | ( তাঁর ছবিতে প্রাসাঙ্গক পূর্বা- 
ভাস স্মরণণয় )। হার্টাফজ্ড কোনরকমে লপ্ডনে পালাতে পারলেন । যথেষ্ট গ্ণগ্রাহী 
উফ্তার় তাঁকে গ্রহণ করা হলো । বুদ্ধকালে ইংল্যান্ডে নিজের প্রদর্শনী করেছিলেন । 
আর ফটোমন্তাজের কাজ ॥ এলালপদট' ও “পকচার পোস্টে । রাজনৈতিক জনসভার 
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বন্তব্য রাখতেন । ফ্যার্সীবরোধী দলগঞ্ঠন । শিজ্প-রাজনীতির সম্পক" নিয়ে প্রবন্ধ 
লেখা । সঙ্গে বাজনীতির অনুষ্ঠানে সফল অংশগ্রহণ ৷ পেঙ্গুইনের বইয়ের প্রচ্ছদ 
পরিকজ্পনা | কিন্তু বারো বছর ইংল্যান্ডবাস শরীরে সয়ান। কাজের সুযোগও তেমন 
মেলেনি । ক্ষুবধার বাজনৈতিক পোস্টাবেব কোন সৃজনশীল প্রেরণাও আর কখনো 
আসোন। 

১৯৫৩ য় পূর্ব জার্মানিতে ফিরলেন । আগেব কাজকর্মের সমাহারে রেষ্রোস্পেকাঁটিভ 
প্রদর্শনীতে অভিনান্দিত হলেন । কিন্তু তাঁর পাঁবচয় রয়ে গেল প্রান্তন প্রধান ও সম্মানিত 
স্মবণবস্তুব মতো । বর্তমান লড়াই বা সমস্যাব সঙ্গে তেমন কোন যোগাযোগ গড়ে উঠল 
না। শেষজীবনে মণ পবিকলপনা, পোস্টার, প্রচ্ছদ নিয়ে হয়তো ব্যস্ত থেকেছেন । 
সাংস্কতিক নেতা হিসেবে সম্মান পেয়েছেন । স্বকীয় প্রবচনের সাংস্কাতক সংগঠক । 
গোঁড়া সমাজতাল্ল্রিক বাস্তববাদণীরা ফটোমন্তাজকে সন্দেহের চোখে দেখতেন । এমনাক 
১১৫০ সালেও ॥ তাঁদের তবফে এই প্রকৌশলকে বিশেব দশকেব আভা গার্দ শৈলী হিসেবে 
“তীর সমালোচনা ক্বা হয়েছে , অথচ মস্কো বা পেইচিং-এ তাঁর রচনা জনগণের অন- 
মোদন পেষেছে । নত শ্হান বচনাসম্ভারে ফ্যাঁসবাদের বস্তীল*্ত অভুাথানকে পঞ্জি- 
ভুন্ত কবেছিলেন জন। যে-ফ্যাসঅভ্যু্থান হাজাব দশেক মানুষেব চিন্তা ও কাজকে 
দেওযষালে দেওযালে ঠেসে ধরেছিল একাঁদন । তাঁর সেই তীক্ষন অম্লধ্মী য্দ্ধপূর্ব 
বচনা-সম্ভাবেব 'িশাল প্রদর্শনী হয়েছে ॥ ওই উভয় শহবেই । 

পূব“ জার্মীনতে কাজ কবতে গিষে যথেষ্ট সমস্যাথ মুখোমথ হতে হয়েছিল 
তাঁকে । বেটেএণ্ট ব্রেখটেব আভজ্ঞতা থেকে, অদ্ভুতভাবে তা তেমন আলাদা নয়। 
[িল্পধ হাট্ণাফণ্ডের কাজেব বৈশিষ্টা ছিল দোষাঁকে চিহত কবা। যথে্ট আকু- 
মণাত্মন-_এবং প্রায়শই মাবাত্মক ভাঙ্গতে ॥ তাঁব দশ্যকলপনায তিনিই শ্রেণ্ঠ । অতুলনীয় 
এক নিজস্ব ভাবাভাঙ্গ | মনেব মতো উপায়ে শন্রুকে ব্যঙ্গে শ্শুদন্ত কর।। েংসতা, 
দূনৈণতকতাব বিবোধে সাবাটা জীবন লড়াই চাঁলষে গেছেন | পম্ভাব্য মনো*দ সমাজ- 
তাশ্ন্রিক সমাজব্যবস্থায তান অন্যভাবে ভাবিত হতে পাবেন কী কবে ? 

কদাচ হয়তো শাঁন্তব জন্য বিশাল পোস্টাব কবেছেন ॥ ১৯৬০-এ “নেভাব এগেইন? ॥ 
একাজেও আশের বচনাশান্ত প্রাতফলিত । বিষয়বস্তুর আবিভ্কার এবং 'তর্যকগ্ণেব পূর্ণ 
প্রাঞ্জলতায় । সংযযন্ত 'বাকুষায় দর্শকমানসে এক ভয়ানক আবেগ সৃষ্ট হয়েছে তাঁর 
কাজে । উদ্যত বেয়োনেটে বিদ্ধদেহ শান্সিপারাবত । মৃত, শিথিল তার মুখে 
শান্তর তৃণমঞ্জবী । বেয়োনেটে রন্তের দাগ। দু'একটা ছিন্ন পালক উড়ছে । গলোমেলো ॥ 
“নেভার এগেইন । আর যেন শান্ত 'নিহত না হয় । শবশবমানবতার' কাছে শিল্পীর 
এই শেষ দাবি । [7 
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ওয়ান ম্যান'স ওয়র এগেনইস্ট হিটলার 


১৮৯১ : ফ্রানংসু হাজফেল্ড ( ১৮৬২-১৯০৮, সমাজতান্লিক কাবনাট্যকার ও গদ্য 
লেখক ) ও আযালিপের প্রথম সন্তান হেলমুট হাজফেল্ডের জন্ম, বালনে ১৯ জু্‌ন। 
১৮৯৫-এ ফ্রানৎস গ্রেফতার এড়াতে পারবারসহ সুইজারল্যান্ডে পালান। সদ্যোজাত 
ভাইলান্টের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হতে পারে, এই ভয়ে বিতাড়িত ফ্লানৎস- অস্ট্রিয়ার 
সালজ্বদর্গে প্রকাতির সানিধ্যে কুটির বানালেন, চারাদকে জঙ্গল, পাহাড়। *৯৮-এ 
পারত্যন্ত হার্জফেল্ড-সন্তানেরা আশ্রর পেলেন এক গ্রাম্য মেয়রের বাঁড়। ১৯০৫-এ 
স্কুলের শিক্ষা শেষ হলো । হেলমুট ও ভাইলান্ট ভাইসবাডেনে গেলেন কাজের সন্ধানে । 
দু'বছর এক প্স্তকবিকেতার দোকানে কাজ করার পর হেলমুট শিল্পী হেরমান 
ব্যফিয়েরের স্টডিয়োয় কাজ শিখলেন । ফ্লানৎস- পাগলাগারদে সকলের অজ্জ্রাতে মারা 
গেলেন, ১৯০৮-এ । ১৯০৯-১২ : মিউনিখের স্কুল অফ আ্যাপ্লায়েড আট'সে পড়াশোনা । 
১৯১২ : মানহাইমে কাগজের কারখানায় 'ডিজাইনার হিসেবে কাজ করছেন, ৩০শে মে 
বাবার ৫০তম জন্মাদনে প্রকাশিত পনর্বাচিত রচনা” -র প্রচ্ছদ আঁকলেন, সেই প্রথম কাজ । 
১৯১৩ : বার্লিনে ফিরলেন, আনস্ট” নিউমানের সঙ্গে আর্টস আ্যাণ্ড ক্র্যাফট-স স্কুলে 
শিক্ষালাভ । লেনার সঙ্গে দশ বছরের বিবাহিত জীবনের শুর; | '্টাম” ও “আকংশন' 
শিল্পীদের সঙ্গে কাজ । 

১৯১৪ : মারাল পরিকল্পনার জন্য কোলনের প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার । ছোট 
ভাই কাব ভাইলান্ট পশ্চিম রণাঙ্গণ থেকে মাঝে মাঝে বার্লনে পালিয়ে এসে হদ্ধ- 
[বিরোধী কাজে জীড়য়ে পড়ছেন । ন 
১৯১৫ : পদাতিক বাঁহনীতে বাধাতামূলক নিযান্তি কোনমতে এড়ালেন । গেয়রগ 
গ্রোসের সঙ্গে পরিচয়, নিজের সমস্ত চাজ তাৎপযহীন-_অন:প্রাণিত হয়ে সব নষ্ট 
করলেন । '১৬-য় বুটিশবিরোধী প্রচারের প্রতিবাদস্বরূপ নিজের নাম পাল্টে করলেন 
জন হার্টাফল্ড, আইনাসদ্ধ হলো না এই পাঁরবর্তন | ভাইলান্ট “না জযযগেন্ড' নামে 
পুরনো স্কুল ম্যাগাজনের স্বত্ব কিনলেন, কেননা নতুন প্রকাশনা তখন আইনত 'নাঁষম্ধ * 
১৯১৭ : নতুন প্রকাশনা সংস্থা মালিক ফ্যেরলাগ'-এর প্রাতজ্ঠা, দুই ভাইয়ের তন্তবা- 
বধামে। ১য় গ্রোসের সঙ্গে জার্মান সেনাদলকে বিদ্রুপ করে পস্রকফিল্ম' । ভাই- 
লান্ট, গ্লোস, পিসকাটরের সঙ্গে কম্যানিস্ট পারঁটতে যোগ দিলেন । 

১৯১৮ : বার্লন ডাডা গ্রুপের সহপ্রতিষ্ঠাতা । 7/1001601 70908 ( 741601181010, 
01৩. )__দাদা গোষ্ঠীর মেকানূক। '১৯এ “এভারম্যান [হজ ওন্‌ ফুটবল" প্রাতবাদী 
কাগজের সহযোগাঁ, আঁচরেই নিষিদ্ধ হলো ॥ তখন মুখোস ও ম্যারিওনেট নিয়ে কাজ 
করছেন এবং কোলাজ, “সাউণ্ড আ্যাণ্ড স্মোক' ক্যাবারের জন্য । দ্য আযান্টাগোনিস্টে 
গ্রোসহার্টাফিল্ড রচিত প্রবন্ধ : ডার ক্যুনস্টলাম্প। 


৮৪ 


যান মান+স ওষব এগেনইস্ট হিটলার 


১৯২০ : 'ব্যর্থতা' কাগজের সহ-সম্পাদক, এরপ্রলে রাউল হসমান ও গ্রোসের সঙ্গে 
ডাডা : ৩। ইন্টারন্যাশনাল ডাড়া ফেয়ার । শল্পের মৃত্যু হয়েছে, তাৎালনের নতুন 
যন্াশিজ্প দীর্ঘজীবী হোক" শ্লোগানসহ ফটোপগ্রাফ । মালিক ফ্যেরলাগ-এর প্রচুর কাজ । 
১৯২১-২৩ : বাীলনে ম্যাক্স রেইনহার্ডের থিয়েটারে দৃশ্যসঙ্জার প্রধান দায়ে । 
২১ থেকে ৩২: অসংখ্য ফটোমন্তাজ | +২৩-২৭ : ডার নদাপেল কাগজের সম্পাদক । 
'২৪-এ সমকালের হাতিহাস নিয়ে প্রথম ফটোমন্তাজ । স্টুটগার্টে ণফল্ম আ্যাপ্ড ফটো' 
মান্তজণাতিক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ । '২৯-এ টুশোলস্কির বইয়ের অঙ্গসজ্জা ; মে " প্রথম 
£731২12-র প্রদর্শনী, সেপ্টেম্ববে নিভেদ্বরগ্রপোর প্রদর্শনী | ৩১৩২ : রাশিয়া 
গেলেন, মস্কোয় প্রদর্শনী, '৩৩-এ নাধাঁসবাহিনণ তছনছ করেছিল তাঁর ঘর, প্রাগে 
নির্বাসন | :৩৪-এ জামণন নাগাঁরকত্ব কেড়ে নেওয়া হলো, ইন্টারন্যাশানাল ক্যাঁরকেচার 
এক্সিবশনে অংশগ্রহণ, জামান রাষ্ট্রদ্‌তের প্রীতবাদে ফরাসি ও চেক লেখকশিক্পীরা তাঁব 
পক্ষে দাঁড়ালেন । '৩৫-এ ম্যাজ* দ্য লা কালতুযুর, পারতে প্রদর্শনী । '৩৬-এর মাচ : 
প্রাগে বাষ্ট্রূতের নাছোড়বান্দা অনুরোধের চাপে হার্টাফল্ডের দুটি ফটোমন্তাজ 
আন্তজর্ীতক আফপ1৭।১৫ প্রদর্শনী থকে সরাতে হালো । *৩৮ : হিটলারের রাজ্যে 
হাট্রণিফজ্ডের জায়গা নেই, লন্ডন গেলেন, নিউইয়র্কে ছাঁব দেখালেন । 

১৯৩৯ : পর জার্মীন লীগ অফ: কালচাবে'র হয়ে লন্ডনে সক্রিয়, গার্ড, তাঁর তৃতীয় 
স্তর সঙ্গে সাক্ষাৎ, এব আগে বারবারা তাঁকে প্রাগেই ফেলে রেখে পাঁরর পথে চলে 
যান । লন্ডনে ণহটলারেব বিবৃদ্ধে একজনের লড়াই'_শরোনামে প্রদর্শনী । :৪১-৫০ : 
লিন্ডসে ড্রামন্ড ও পেঙ্গ:ইনেব মলাট ও অলঙুকরণ ৷ '&০-এ বা্লনে 'ফরে [কছনদন 
বাঁলন এনসেম্বল ও ডয়েচার থিয়েটারের পোস্টাব ও দৃশ্যসঙ্জার কাজ করলেন। 
;&৬-য় জামণন আকাদাঁম অফ- আর্সে বেখট কর্তৃক নির্বাচিত সদস্য । জার্মান আসো- 
[সিয়েশন অফ- গ্রাফিক আটিস্টস ও চেকোশ্োভাক আস্‌ গ্যাসোর [ম্মানিক 
সদস্য। ৫৭ চাঁন ভ্রমণ, শিল্পসাহত্যে জা্ম।নর জাতীয় পৃবস্কার ।7৫৮-় 'ক্যাসবাদ 
বিরোধী সৌনক' পদকগ্রহণ । "৫৮-৫৯ : মস্কো, পিকিং, স।ংহাই, তিয়েননে প্রদর্শনী, 
+৫১-এ চলচ্চিত্র : জন হাটণফত্ড, আযান আগস্ট অফ: দ্য পিপল । *৬১-তে শান্ত 
পৃরস্কার, '৬২-তে ভাইমাবে প্রদর্শনী, মারাত্মক অসুস্হ তখন | '৬৪-৬৫ : প্রদর্শনী : 
ওয়ারশ, প্রাগ, ব্রাতিষ্নাভা, বুদাপেস্ট, রোম, পশ্চিম বাঁলন, ফর্াঙ্কফ্লুট | '৬৭ : 'কাল 
মার্স অর্ডারে' ভূষিত হলেন । 


১১৬৮ : জন হাটফল্ড মারা যান ২৬শে এ্রাপ্রল বাঁলনে । 2 
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জন হার্টাফল্ড * সংযোজনা € ২ 


জন হার্টফিন্ড ও সচিত্র মজছুর বার্ত 


১৯২৯-এর জুনের শেষসগ্তাহে 'ভি'লি ম্যনজেনবারের* পাঁরচালনায় বালনে ন্যায়ের 
ডপ্নচার ফ্যেরলাগ কুর্ট টুশোলাস্কির২ 'য়েচলান্ট ডয়েচলান্ট ইউব্যের আলেস' প্রকাশ 
করলেন ॥ অজন্র ফটোগ্রাফসঙ্জিত বইটির পাঁরকজ্পনা করেছিলেন জন হার্টফল্ড । 
[নিঃসন্দেহে সফল প্রকাশনা--১৯৩০-এর গ্রীচ্মের মধোই সংস্হার নিজের ঘোষণায় 
৪৮,০০০ কাঁপ বি'ক্রর হিসেব । 

এঁ একই সংস্হার প্রক'শনা আর্বেইটার ইলহ্সান্দীয়েটে ৎসাইটুং (/১-1-2), মানে 
সচিত্র মজদ্ুর বাতণায় ;২৯-এর ২৯ ও ৩০ তম সংখ্যায় হাটশফল্ডের ফটোমস্তাজ ছাপা 
হয়েছিল । শ্রম্টার নামপরিচয় সম্পকে" নিঃসন্দেহ না হলেও ১৯৩২ পধন্ত এই কাগজে 
প্রায়ই হার্টাফল্ডের কাজ প্রকাশিত হয়েছে । পরে, চেকেশ্পোভাকিয়ায় যখন তিনি 
নির্বাসিত, ১৯৩৫ নাগাদ, কাল ভানেকেরও কয়েকটি ফটোমস্তাজ এখানে ছাপা হয় । 

১৯৩০-র প্রথমাদকে 4-1-2-এর সম্পাদকমণ্ডলী ঘোষণা করলেন : এখন থেকে 
প্রতিমাসে জন হাটফল্ডের জন্য একটি পৃহ্ঠা বরাদ্দ করা হলো”। ১৯৩০-এ প্রকাশিত 
হলো ১২ স্বাক্ষারত ছাব, ৩১-এ ৪টি $ ৩২-এ ১৮টি ; ১৯৩৩-এ ৩৫ট ; ৩৫-এ ২৭, 
৩৬-এ 881ট, ৩৭-এ ৩২াট, এবং, ৩৮-এ ১৪টর হিসেবে মোট ২৩৬টি ফটোমস্তাজ । 

তার আগে ইন্টারন্যাশনাল ওয়কর্ণ' এইড কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক “ছবিতে 
সোভিয়েত রাশিয়া" (প্রাতিষ্ঠা : ১৯২১) প্রতিটি সংস্করণ এক লাখ করে ছাপা হতো । 
১৯২৩-এর মাঝামাঝি নাম পাল্টে রাখা হলো “এসকেল আ্যান্ড হ্যামার”, তখদ তার 
প্রচার সংখ্যা এক লাখ আশি হাজার । ১৯২৫-এ ম্যানজেনবার এবং ইতিমধ্যে 


১. মধ্যনজেনবাব (১৮৮১৯-১৯৪০ ) : ইষং কমুযানস্ট লগ্ন প্রতিষ্ঠাতা । সংবাদপত্র, সামণহকপন্র, ফিল্ম 
কোম্পান” ও প্রকাশন সংস্থাব কর্ণধাব। আযান্টি ফ্যাসিস্ট ইন্টাবন্যাশনাল কামা৬, বংগ্রেস ও আন্দোলনের 
প্রধান প্রাতি্ঠাতা। নাাসবা ক্ষমতা এলে পাব্তি কমব্যনিস্ট বিক্ষোভ ও প্রচব সংগঠনেন অন্যতম আঁধকতাণ। 
,৩৮-এ পাব সঙ্গে সম্পক্যিতিল পর :৪০-এ ফলাঁস অর্তবীণ শি বিবেল কাছে বহসামষভাবে তকে দেখা 
যাষ মৃত ; ফাঁসব দাঁতে ঝলছে 'তাব শবীব। 

২. কুট টুশোলাস্ক (১৮৯০-১৯৩& ) : হাইনে-পববতণ শ্রেন্চ জার্মান বাঙ্গীশলপাী, সবচেষে কার্যকবী, 
ভাইমাব বিপাব্রিকেব সবচেষে ঘৃণিত স্যাটাবান্স্ট। টুশোলাস্ক সমস্ত অন্যান্বে বিরদ্ধে একাই লডেছেন, 
ভাইমাব জার্মানিব অসাবত্ব ঘৃণান সঙ্গে দেখেছেন, এঁঞ্খ কাশ নব যেমন বলেছেন, “এক পাথল এই 
বািনবাসী তাঁর টাইপলইটা১ দিষে শেষ দূর্যোগ আটকানো অনেক চে কবেছেন | ষেচলান্ট 
উষেচলান্ট ইউব্যেব অলেস" সম্ভবত শ্লিবচেষে তীব্র তিবস্কা্, ফারতীষ নিবধাদ্ধত' ওদাসীন্য ও 
পাশাবক যা কিছ সমসামাঁষ্ক জার্মান চাঁকত্রে দেখোছলেন তন, এই বইষে আছে তাক নির্মম বিববণ। 
নাংস দুর্ধোগেব জন্য এসব 'কছ.কেই দ।ষী কবেছেন তিনি । হটলাবেব জষলাভ ও বই পোডানো শব 
হলে টুশোলাস্কি চিবকালেব জনা স্তব্ধ হযে যান। ৪৬তম জন্মাদনেন আগে [তান আস্মহত্যা কবেন 
সুইডেনে। 


৬৬ 


জন হার্াফল্ড ও সাঁচ্ মঞ্জদ-ব বার্তা 


প্রতিষ্ঠিত ন্যায়ের ডয়েচার ফ্যেরলাগ কাগজাঁটর প্রকাশভার গ্রহণ করল, নাম পাল্টে 
এবার ওয়কর্স ইলাসন্্রেটেড', মাসে দু'বার বেরোত, ছাপা হতো দু'লাখ । ১৯৭২-এ 
প্রচার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল দ*লাখ বিশ হাজার, ততাঁদনে নাম বদলে সহজ সংক্ষিপ্ত 
412, এবং সাস্তাহিক । ১৯২৯-এ তিন লাখ পণ্চাশ হাজার ছাপা ১৯৩১-৩২ নাগাদ 
পাঁচ লাখে গিয়ে পৌছল। এই কাগজের রাজনৈতিক আঁভখাত অতএব অন্হমেয় । 
১৯৩৩-এই ব্যাপার বুঝে নাৎাঁসরা বার করল আবের্যইটার বিলডার-ংসাইট্ুং বা 482, 
4৯12-এর হুবহু নকল, পাঁরচালনা ও উপস্থাপনায় প্রায় দাসসৃলভ অনুকরণ । 

হিটলার ক্ষমতার আসার পর /১12-এর শেষ সংখ্যা বেরোল বাণলনে & মাচ ১৯৩৩। 

প্রাগ থেকে ২৫ মার্চ ১১, ১২ ও ১৩তম সংখ্যা বেবোল, ততাঁদনে প্রচারসংখ্যা 
মারাত্মক হাস পেয়েছে, ছাপা হচ্ছে লেটারপ্রেসে । নিবণসনে ১৯ সংখ্যা থেকে অবশ্য 
আগের মতোই তামার পাতে ফটোগ্রেভ্যার টেকাঁনকে ছাপা শুর হলো, আকারে 
অনেক ছোট, প্রচার আনিয়মিত । 

পাঁটমুখপন্র থেকে রাজনোৌতিক অবস্হান ক্রমে নাধাসাবরোধা জনআন্দোলনের 
সপক্ষে পারবাতিত হা ॥ ১৯৩৬-এর শরতে শিরোনামে সংযুক্ত হলো নতুন কথা-_ 
ইলাসন্ত্রেটেড পিপল'স পেপার এবং ১৯৩৬-এ নতুন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে 
1শবোনাম পাল্টে রাখা হলো, দ্য পিপলস ইলাসঞ্্রেটটেড'_ তখন বেরোত প্রাগ থেকে, 
১লা আগস্ট ১৯৩৬ থেকে ১২ অক্টোবর *৩৮ পর্যন্ত প্রকাশনা অব্যাহত ছিল ॥ 

১০ অক্টোবর ১৯৩৮-এ জার্মান সৈন্য স্যভটেনল্যান্ড অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গে 
আবাব নির্বাসনে, *৩৯-এর ১৫ জানূয়ার পার থেকে আর একবার প্রকাশের চেস্টা, 
সাতটা সংখ্যা বেরনোর পর বাধ্য হয়ে পরিত্যন্ত হলো । 

প্রথম থেকেই চিন্রসাংবাঁদকতাই পান্রকাটির প্রাণ, তদুপার এ কাগজে লিখেছেন 
খ্যাতনামা বামপন্থী লেখকেরা__অশীর বাববনাস, হীলিয়া এবেনবর্গ, ম্যাজি গ্ঁকিওি 
ওস্কাব মারিয়া গ্রাফ, হাইনারষ- মান, আনা সেঘার্স» এবং আন'্ড ৎসাইগ | & থেকে 
যখন প্রকাশিত হচ্ছে, প্রধান সম্পাদক ছিলেন ভাইসকোফ-। 

১৯২৬-এ 4১-1-2 সম্পক হাইনবিষ মান বলোছিলেন “সমসাময়িক চিন্রত সংবাদ 
পত্রের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাগজ ৷ সংবাদ পাঁববেশনায় পূর্ণতার সন্ধানী, প্রযযান্তর 
ব্যবহারে দক্ষ, এবং সবেশপাঁর চাঁরন্রে নতুন ও প্রথাবিরোধা । গোটা প্রলেতারায় বিশ্বকে 
প্রায় চোখের সামনে তুলে আনে, আশ্চর্য যে অন্য কোন সচিত্র সা*্তাহিকের নে ক্ষমতাই 
নেই, অখচ দীনয়াটা সাঁঙাই বিশাল । শ্রমিকের চোখ দিয়ে দেখা দৈনন্দিন জীবনযান্রার 
[বিচিত্র ছাব-_আঁভযোগ ও তিন্ত পাঁতবাদের সর্বহাবা মনোভাব, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তা 
আত্াবশ্বাস ও নিজেদের টেনে তোলার প্রাণত সাক্রয়তারং শলল্গ | বিধবস্ত পাঁথবাঁর 
বুকে এই সর্বহারা আত্মবিশ্বাস পাঁত্যই হ্দয়প্লাবা |” 23 


৬৭ 
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পল হোগাখ 


চিত্রসাংবাদিকতার অন্থয ইতিহাস 


€দক০্্্ন্র 0িভ্জন্নহ্খি 


সেই রোমান সাআ্াজ্যের সময থেকে সামমিকপভ্ কোন 
না কোন আচারভঙ্গিগ্রকাশে সভ্যজীবনের লক্ষণ ব। 
বৈশিষ্ট্য হয়ে রয়েছে । ভবঘ্বুরে চারণকবিরা জামানি বা 
ইতাক্ির গ্রামীণ মদের আড্ডায়ঃ ডিউক বা অভি- 
জাতের সভাঘরে খবর গাইতেন । খবরের গান বা 
আবৃত্তি । শোন! যায় লগ্ডন ও আমস্টারভামে ব্যবসাক্ী 
বা! মহাজনদের বিশেষ প্রয়োজনে হাতে-লেখা খবরের 
কাগজ সরবরাহ করা হ7তা । ভিক্টোরীয় যুগের মহৎ 
চিত্রিত সাপ্তাহিক বা সমকালীন চটকদার জনপ্রিয় 
সামক্সিকীর তা পূুর্বস্থরী ॥ পনের শতকের বৈশিষ্ট্য 
হিসেবে ঘটনার চিন্তিত বিবরণ ছাপা হতে? ব্রডসাইভ 
€(একপিঠে ছাপা বভমাপের কাগজ ) বা নিউজ 
প্র্যামফ্রেটলসে (পাতল। কাগজে সেলাই করা, ছপিঠেই 
ছখপা )। আকারে বড়মাপের, চমকপ্রদ নকশ। বা ছবি । 
সামান্ঠ মূলপাঠ । সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষাস্ 
রচিত । ন 

প্রথমদিকে নামী কারিগর দিয়ে কাঠ খোদাই করে ছবি 
ছাপাব চল ছিল “চ্যাপ বুকস” €ছোট ধর্মপুস্তিক! ), 
ক্ষুত্রে সংবাদপুভ্তিকা বা ভ্রভসাইডে । ১৮৪০ নাগাদ 
চিত্রিত সংবাদপত্র উঠতি মধ্যশ্রেণীর হাতে নতুন 


দৈর্নান্দনেব চিন্রনাথ 


চেহারায় আত্মপ্রকাশ করল । বস্তৃত এসময় থেকেই মাদ্রুত সামাঁয়কপন্রের প্রকাশে 
নিয়োজন শুর; হলো, অবশ্যই তার স্বকীয় ভূমিকায় । 

উত্তর আমোবকা বা পাশ্চম ইয়োবোপ জড়ে 'চাঘিত সামাললকী প্রকাশের বহ্‌ল 
আয়োজন, তবে তাৎক্ষাঁণক সাফলা শু ইংলশ্ডেই এল | অন্য দেশেও অবশ্য লিখিত 
ও চি্রসাংবাদিকতার প্রাণবন্ত এ্রাতহ্য ক্রমে সৃন্টি হচ্ছিল । ফ্রান্স, জার্মানি বা 
বিশেষত আমোরিকায় ॥ অথচ প্রয়োজনশয় আথক উৎস এবং উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্হা 
-_-দয়েরই ঘাটতি সে সময়ে । যে কোন দেশের বোঁশরভাগ গ্রাম, সংবাদপত্রের প্রচার 
সংখ্যা অতএব নয্যনই রয়ে গেল। আসলে এক্ষেত্রে নির্ধারক কারণ 1ছল সামাজিক 
বিভাগ ও বিন্যাসে । এঁদকে শিল্পবিপ্রবের প্রভাবে ইংলন্ডে বিস্তৃত বেলযোগাযোগ 
ব্যবস্থা স্থাপিত হলো । ছোট দোকানদার থেকে কেবানণকুল ব্যবসাদার বা শিল্পপতির 
নব্যদল, এরাই নতুন পাঠক-_প্রগাঁত ও আত্মউন্নাতির ধারণায় আ'বষ্ট পাঠকসম্প্রদায় | 

ফ্রাম্স, জামণানি বা আমোবকায় একই ধবনের প্রকাশনার পেছনে মনোরঞ্জন ও 
ব্দ্ধিবৃত্তিব আনঃগাতিক সংযযান্তর নতুন ধাবণা ওচেষ্টা সাঁরুষ ছিল । কিন্তু মার কোথাও 
বৃটিশেব উদার বত? ষপন্থাব শশ্্চয* কর্মক্ষমতা, আনঃশেষ পণজর যোগান এবং 
বাজারা বিক্রয়ক্ষমতাব তুলনা ?িলনা। আগলে, ইংলম্ড ছাডা তৎকালে সাপ্তাহিক সচন্র 
সংবাদপন্রেব উন্মেষপ্রাক্রয়ায় আব কেউই এই মূল শর্তগুপিব একত্র যোগাযোগ ঘটাতে 
সক্ষম হয়নি । যাঁদও ইলা-সট্রটেড লন্ডন নিউজে'ব প্রচাবসংখ্যা সেই ১৮৪২-এই ছিল 
৬৩,০০০ । ১৮৪৮-৩৯, সাবা ইযোবোপ জুড়ে বৈপ্রাবক ঘণমাবলীব দ্রুত প্রসারে এই 
সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল দ্বিগণেবও বেশি, নতুন নতুন কাগজেন প্রকাশ শুরু হলো, 
আধিকাংশই সাপ্তাহিক চিন্রসমশক্ষাব চাঁবান্রক বিন্যাসে । 
0 নব্য অঙ্কনরীতি, নতুন কারুকৌশল 
১৮৬৩ সংবাদচিত্রের বিশিঘ্টতার কাবণে অত্যন্ত তাৎপযময় বছর ॥ এ "গরই হঠাং 
একদিন তৃতীয় নাপোলেয়* 'নালোঁ দ্য বোক্রাব' পরিদর্শনে এলেন । দেখা তে শ সরকারাঁ 
ছাঁবর ছড়াছড়ি, সব ঘরেই । প্রায় মধ্যযুগীয় বীনত্বে নতুন আদেশ জাঁব হলো, কিছুটা 
কৌতুহলও ছিল হয়তো । এখন থেকে সরকাবা প্রদর্শনীতে পত্যাখ্যাত ছাব দেখানো 
হবে 'সালোঁ দে রেফুজে” বাতিল ছবিব ঘবে ! ইম্প্রেশানস্ট শিজ্পীরা- দেগা, বুদ মনে, 
মানে বা রেনোয়ার__এই সযোগে, তাঁদের কাজ, প্রায় সেই প্রথম, একটু বেশি সংখ্যায় 
সংগঠিত দশকের সামনে হাজির করলেন । ফলত উৎসাহিত, তরতাজা ছবিকথার জোয়ার 
এল । প্রাণিত নজরে দেখা ফরাি জীবন ও নিসর্গের বৈভব। এবং কল্গ বোঝা গেল 
একঘেয়ে আবেগাপ্লুত গতানগ্াতিক কাঠখোদাইষের দিন প্রায় শেষ হয়ে আসছে । 
আধুনিক জীবনের গাঁতিশীলতা বিষয়ে প্রাগাঁজত ধার ন বশে ইম্প্রেশনিস্তণধর দৃঢ় 
[বিশ্বাস 'ছিল--ছাব হলো 'চান্তত বা 'লাঁপবদ্ধ, সংরক্ষিত মুহূত“মান্র এবং আশ্চ্, 
এই নব্য দ-ষ্টিভাঙ্গ চিন্রসাংবাদিকতার দৈনাণ্দিন প্রয়োজনীয়তার দ্রুত যোগানচাহঘার 


৬৯ 


পল হোগার্থ 


প্রক্রিয়ায় সান্দর খাপ খেয়ে গেল । কখনো পারি বুলেভার ঘিরে সতত জীবনপ্রবাহ, 
রাজপথে বসেই কলমের আঁচিড়ে ফুটে ওঠা ফুটপাথের জাঁবন | পথচারণ ও অন্যান্য 
গতিশাঁল অনুষঙ্গ, এবং সেখানেই তুলির শেষটানে তা সম্পূর্ণ হলো । পান্রকাজগতের 
শেষকথা তখন ফটোমেকানিক্যাল পদ্ধাঁতর ব্যবহারে সেইসব ক্ষণমূহ্‌তের ছবি । 


ইম্প্রেশনিস্টদের প্রধান পৃঙ্ঞপোষক তখন শারপণতয়ের । তাঁর পরিচালনায় প্রকাশিত 
হচ্ছে এধরনের প্রথম কাগজ-_-“লা ভি মদান” € ১৮৭১৯-১৯০২ )। কাগজাঁট পরে বেশ 
গুরত্বপূর্ণ হয়ে উঠেঁছল । নতুন মেজাজ, নতুন চাঁরন্র-_ তুলনীয় কোন কাগজই তখন 
ছিল না । নবীন শিজ্পশ বা নক্শাবিদের বিরাট একট দল নাগরিকজীীবনের অপেক্ষাকৃত 
হাল্কা বিষয়ের ঘেরে সামাঁজক প্রাতিবিম্বনের কাজ শূরু করলেন । সুক্ষ, আতি 
সুচার-, প্রায় অভিজাত ধরনে | যেন কবিতার মতো, পাঁরর উদ্বায়ী জীবনের সংবেদন 
তাঁত্র হলো রেনোয়া, রাফায়েলি, রোসেগস বা তরুণ রেন্যায়ার, শেরে, ফোরশা ও 
স্তেইল*র হাতে । ফেতংকাবারেকাফেকনসার্ত- মেলা, নত্যপর মেয়েরা, কাঁফখানার 
গানবাজনা- গ্রামের পিকাঁনক থেকে রেসের মাঠের গুলতাঁন বা সৈনাদলের বর্ণাঢ্য 
প্যারাড। 


হাল্কা কিন্তু তথ্যবহূল পাঠ্যবস্তুর দক্ষ পরিবেশনা ব্লমে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে 
লাগল, বিশেষত নব্যযূবকদের কাছে । তৎসহ' সুমিত অগ্কনশৈলীর ঝলমলে উপস্থাপনা । 
তখন প্রায় প্রতিবছর নতুন নতুন সামায়কপন্ন বাজারে আসছে | ছবিতে অর্থবানদের 
চারিপাশের সংরক্ষাবলয়, নিরাপত্তার বিদ্রম নিয়ে তামাশাবা আলতো বিদ্রুপের ছেতরা । 
অবশ্য বাৎসরিক প্রতিবেদনে শিল্পসমালোচনা,ও শিজ্পানুজ্ঠানের বিবরণও থাকত । তবে 
তা সংবাদপত্রের স্বভাবকৃূপণ সঈমাবদ্ধতার চেয়েও অপ্রতুল মাপে। স্বয়ংক্রিয় হরফ 
1বন্যাসের পদ্ধাতি, উন্নত ছাপাখানা আর সস্তাকাজের যোগানে মুদ্রণের খরচ তখন 
কমতে শুরহ করেছে। ক্লমে লন্ডনের জায়গা কেড়ে নিয়ে এখন পারিই নগরমনস্ক ধীমান 
সাংবাদিকতার কম্মকেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল । আধুনিক ধ্যানধারণায় আস্হা ও বিশ্বাসই তার 
পাথেয় । ১৮৮০ থেকে দলেদলে তরুণ শিল্পীরা ফ্রান্সের রাজধানীতে জড়ো হলেন, 
মৃদ্রর্ণাবস্তারের এই যুগে নতুন কমকক্ষেত্রে প্রবেণের আকাঙ্ক্ষা ও উন্মাদনা নিয়ে । 
[বিখ্যাত সেইসব কাগজ-_ল্য শা নোয়ার (১৮৮২-৯৭), পারি ইলাসন্রে (১৮৮৩-৮৯ ), 
ল্য ফিগারো ইলাসন্রে ১৮৮৩-১৯১১), ল্য কুযুরিয়ের ফ্লাঁসে, লা রেভ্যু ইলাসত্রে (১৮৮৫- 
১৯১১), বা ল্য মারলিত' (১৮৮৫-৯১ )। 


এইসব পন্িকার প্রকৃতার্থে প্রথম জাধূনিক শিল্পী তুলুজ-লন্রেক (১৮৬৪-১৯০১)। 
“্েলো” ছচ্মনামে তাঁর কাজ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬৫তে ল্য 'মিরিলিত'-র একটি 
সংখ্যায় । আশি ও নব্বই-এর দশক জডড়ে প্রায় সমন্ত কাগজেই তাঁর কাজ প্রচুর ছাপা 
হয়েছে । 


5১০ 


দৈনাল্দনেব চিন্রনাথ 


যাঁদও পারিই তখন স্ণষ্টসাক্রিয় শিল্পীদের মাতৃভাম, ইংলন্ড বা আমেরিকায়ও ধারে 
ধাঁরে কিন্তু নিশ্চিত পাঁরবত“নের সূচনা হচ্ছে । অবৈতনিক শিক্ষার প্রসারে দ্রুত এসব 
দেশে জনপ্রিয় পাঠ্যবন্তুর চাঁহদা বাড়ল, নতুন এক পাঠকশ্রেণীরও দেখা মিলল । গণ- 
পাক্ষরতা-প্রসারের অনুকূল জোয়ারে বিশ শতকের শুরু থেকেই মদ্রণব্যবস্হাব রাজা- 
বাদশাদের বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠল, নতুন ধরনের এই জনািয় দোনকের প্রসারের 
সাথে সাথে ত'রা হয়ে উঠলেন জনসাধারণের আঁবিসংবাদণ নেতা ॥ 


তখনো খবরকাগজে ফটোপ্রাফের পুনমরৃদুণ ছিল কার্যত অসম্ভব । কার্যকরণী 
মামাংসায় না-পেশছনো পর্যন্ত লন্ডনের “ডেইলি গ্রাফক", িউইয়রে সানডে' ও পারির 
'ক্যৃতিদিয় ইলাসূত্রে'র পচ্ঠায় কিছ্বাদনেরজন্য সংবাদাচন্রণের এক প্রাণবস্ত ধারা ঝলমল 
করে উঠল । বিশেষত “ডেইলি গ্রাফকে'র 'বপুল চাঁহদার সঙ্গে পালা দিয়ে সাদা- 
কালোয় দ্র,ত অঞ্কনের এক দুরন্ত শৈলী জন্ম নিল । তঁক্ষয রেখানিভ'র, তার মূল কারণ 
অবশ্য প্রযদান্তগত | ইস্পাতের সব কলমের বোঁথক ঘনবূনোটে আলোছায়ার স্পর্শগুণ- 
সম্পন্ন এইসমন্ত ছবিতে ইম্প্রেশানস্ট ড্রয়িং ও জাপানী শিল্পী হোকুসাই-এর প্রভাব 
লক্ষণনীয় । 


১৮৯০ থেকে ১৯০০, প্রাথমিক বিকাশপর্যায়ে “ডেইলি গ্রাফকে কাজ করছিলেন 
হ্যান্রক, সীলভান, রেনংয়ার, ম্যাকফাবসন,ফিল মে এবংএমনাকজ্যাক ইয়েটস ॥ স্পেশাল 
আটিস্ট” হিসেবে নিয্ু্ত প্রাতিনাধদের চেয়েও দ্রুতহারে তাঁব্সংবাদ সরবরাহ করতেন । 
গোটা দুনিয়া জুড়ে শিল্পী-প্রাতিনিধিদের সংখ্যা সেই ১৯০৯-এই প্রায় দু'হাজার । 
ইয়োরোপের প্রধান প্রধান শহরে কর্মরত বিদেশী শিল্পীরাও চিত্তাকর্ষক খবর পাঠাতেন, 
প্রায়ই তা প্রথম পজ্ঠাব শিরোনাম কেড়ে নিত। একথা ঠিক যে কঠিন চাপের 
মধ্যেই দারুণ কিছ? কাজ হয়েছে, বিস্তু অবশ্যম্ভাবীভাবে সাংবাঁদক সম্তায় ঘাটাত 
পড়ল,কখনও নিত চাহিদা ওসময়ের চাপে অতি-উৎসাহা সম্পাদকের কপি বুজরনকি, 
অথবা কখনো তা ফটোগ্রাফের হবহ নকল, আদতে ছাপার যোগ্যই নয় । 


১৮৮৯, ইস্টম্যানের কোডাক বক্সকামেরা বাজারে এল ॥ চিন্রত সংবাদপত্রের জন- 
প্রয় ধারায় দৌনক সংবাদদাতা বা বিশেষ প্রাতিনাধ হিসেবে শিজ্পীদের দায়িত্ব 
ফুরল | ফটোগ্রাফে ভরে উঠল সম্পাদকের টেবিল । তথ্যের উৎস হিসেবে তা অনেক 
বোশ নিভ'রযোগ্য, সময়ও অনেক বাঁচে । খ্যাতনামা কোন কোন শিজ্পীও ক্যামেরা 
তুলে নিলেন হাতে । ১৯০৫-এর মধ্যেই জনপ্রিয় দৈনিক থেকে পুরপ্না চিন্রত সাঞ্তা- 
[কে দেখা গেল, সংবাদ পারবেশনায় ফটো গ্রাফের উপর নিভ“রতা ক্রমেই বাড়ছে । তবুও 
সব শেষ হতে তখনও অনেক দোঁর ॥ পুরনো কাজের জ, শা চলে যেতে ছবি-আ11কয়েরা 
পুনরায় শি্প-সাংবাদিক হিসেবে তাঁদের স্বভামকায় ফিরে এলেন আধ্মনিক সমাজ- 


আন্দোলনের হাত ধরে । 


সস 


পল হোগার্থ 
0 পাপপুণ্যের ছবি 


শতাব্দী শেষ হয়ে আসছে, হাতঘাঁড়র বাঁকানো ম্প্রং-ংএর মতো টানটান এক 
সম্পূর্ণ নতুন পথে যান্রা শুর হলো । অবে বিয্লার্ডস্লের (১৮৭৩-৯৮ ) কাজে দেখা 
গেল নজরকাড়া আধূনিক ভঙ্গ, প্রায় এক কৃত্রিম অনুভুতির জগৎ । নতুন শৈলী, আর্ট 
নযাভো, জযগেন্ডস্টিল ইত্যাঁদ নানান নামে গোটা ইয়োরোপে এই নয়া প্রবচন 
আশ্চর্য অসুখের মতো ছাঁড়য়ে পড়ল ॥ লন্ডন থেকে পার, বার্সেলোনা থেকে মিউনিখ, 
ভিয়েনা, বাঁলন, সেন্ট পিটাসব্গ-_বৃজৌয়াুগের বিচিন্র পাশ্বপ্রাতিক্রিয়ার দিকে চোখ 
মেলে তাকাল নব প্রজন্মের শিজ্পীরা ॥ রোমসাগ্রাজ্য পতনের পর এত ফলদায় কাজের 
সময় আর আগে কথনো আসোঁন ॥ নিকট-অমঙ্গলের আশঙ্কায় সংবেদনশীল শিল্পীর 
এক চোখ খোলা ছিল তুচ্ছ প্রমোদ-অনষ্ঞান আর সমকালের 'শাথিল নীতিবোধের দিকে, 
অন্যচোখে জাগ্রত জনরোষের ঢেউ । অজ্ঞাত মর্মীন্তক বিষয়ের নতুন সীমানা আবিজ্কা- 
রের 'বক্ষত প্রেরণা যেন তাঁড়য়ে বেড়াঁচ্ছল তাদের । কখনো সে-সীমানা উদ্দেশ্যত 
রাজনোতিক | বড় বড় শহরে নতুন শ্রেণীজনতার ভিড়, আস্হর, জেহাদী । সংগঠিত 
শিজ্পশ্রামকের চিৎকার শোনা যাচ্ছে " উন্নয়নসাফল্যের বখরা চাই, চাই ক্ষমতার ন্যায্য 
ভাগ । হাজার হাজার মানুষের অংশগ্রহণে সফল ধরঘট, পীলশ-মিলিটারির সঙ্গে 
যথেচ্ছ সংঘর্ষ, প্রশাসন সোঁদনে কাযতি অসহায় । খাতনামা রাস্ট্রনেতার্দের খতম- 
তালিকা প্রাতমাসেই লম্বায় বাড়ছে, সংখ্যালঘু শ্রেণধর স্বাধীনতার জন্য 'বাক্ষিগ্ত 
লড়াই শুরু হয়েছে, এমনাঁক ক্ষমতাদথলের রাস্তায়ও হাঁটছে কোন কোন দুঃসাহসী । 


১৯১০৬-_জারতন্মের অবসান হলো । দুঃখযল্মণার দীর্ঘদগ্ধাদন পোরয়ে জনগঞ্খের 
সক্রিয় প্রাতরোধ চড়ান্তপর্যায়ে দ্‌ঢপ্রাতজ্ঞ বৈপ্লাবক আন্দোলনে ফেটে পড়ল । 
রুশ শিল্পীদের প্রাতরোধের ভাষা জারের বিবুদ্ধে প্রকাশা হননাক্রয়ায়্ মেতে উঠল, 
স্পস্টতই নাটকীয় সেসব ছবি, দংশনের ম্াদ্রুত উল্লাস যেন। এসমস্তই শুরু 
হয়োছল যখন আকাদমি অফ ফাইন আট্সের ঝংকে-পড়া জানলায় ছাত্র-শিক্ষকের 
ভয়াত চোখের সামনে উইন্টার প্যালেস-সংলগ্ন বিশাল উদ্যানে নিরস্ঘ জনতাকে 
হত্যা করা হলো । পরে, যখন শহরাণলে বিপ্লবের হাওয়া জোরদার, সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতায় শাসনতাল্লিক হস্তক্ষেপ বাধ্যত কিছুটা শিথিল হয়েছে, বাঁধ ভেঙে উপচে 
পড়ল সক্রিয়তার ছবিকথা | লেখকশিজ্পধদের 'মাঁলত উদ্যোগে প্রায় চারশ" বাভন্ন 
পন্ল-পন্রিকার প্রকাশকার্য শুর হলো । শয়ে শয়ে ছবি, আধকাংশই আট ন্যাভো ধরনে, 
কখনো বন্য প্রেরণাবেগের ছবিসংবাদ, কখনো রুপকধমাঁঁব্যঙ্গে তা ক্ষুরধার । রাজসভার 
শিল্পশসম্মান ও আকাদামির সদস্যপদ ম্অস্বীকার করে ভ্যালেনাতিন সেরোভ সেদিনের 
ঘটনাক্রমের চাক্ষুষ বিবরণ দাখিল করেছিলেন তাঁর জলরঙের ছবিতে, প্রকাশিত হয়ে- 
ছিল ১৯০৬-৭-এ স্ব্পজীবা 'ঝূপেল", মানে ছুজুদেখানোর কাগজে । 

ফ্লান্সেও লেখকশিল্পীরা বুর্জোয়্া-সমাজনীতির বিরদ্ধে নৈতিক ভর্সনায় মৃখর 
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হয়েছেন। স্যেইনের বাঁদকে 'ভিড়ান্কার কাফে, শোঁখন বুলেভার থেকে ম'মাতের ঢাল 
বেয়ে আভা গার্দ পান্রকা, আলোচনায় ঠাসা কাগজ আর ব্যঙ্গপন্নের আঁবরল 'হিমপ্রপাত 
প্রধানত বয়ে গেছে দুটি ধারায় : এক, যারা কিছুটা দার্শীনক 'নার্লগ্ততায় নোৌতক 
অবক্ষয় প্রকাশ করেছেন; অন্যেরা সমাজকেই দায়শ করেছেন তাব জন্য, ক্মক অব- 
ক্ষয়ের মধ্যে শুনেছেন অনাগত ধংসের শেষবার্তা | দ:'জায়গাতেই অসাধারণ সব ড্রয্লিং 
বেরিয়েছে, কিন্তু গভীর উদ্দেশ্জানত কারণেই শেষোল্ত দলের কাজে আবেদন অনেক 
তাঁর । স্বর্ণযুগের (লা বেল এপোক ) সমৃদ্ধি মানেই আভা গার্দদের কাছে তাদের 
বিষয়ধারণার উপর আক্রমণ, তা নিয়ে অশ্লীল রাঁসকতা, ঘ:রে মারার সুযোগ তারা 
প্রো ব্যবহার করতে ছাড়েননি অবশ্য । রাজনৈতিক সংগঠনের নিয়ন্ত্রণে বাইরে রাজ- 
নীঁতমনস্ক স্বাধীন কাগজের নৈরাজ্যবাদখ সম্পাদকরা সেসময় শুধু যে শিল্পীদের 
স্বাধীন মতামত প্রকাশের পুবো স্বাধীনতা দিয়েছিলেন তাই নয়, উপরস্তু প্রথাবিরোধা 
স্বরভাঁঙ্গ খংজে দেখারও উৎসাহ যুগিয়েছিলেন । এ সুযোগ দরকার না থাকলেও কেউই 
উপেক্ষা করেনান, বিশেষত লন্রেক চুটিয়ে কাজ করেছেন তখন ॥ ১৮৮৫ থেকে 'কাবারে 
আ'তিস্তিক”, ্যাম।১শত”১ এমনপ্চ বক্ষণশণীল “ল্য ফিগাবো ইলাসতত্রে'ব সাপ্তাণ্হক 
কোড়পন্রে, বা বুলেভার সাঞ্তাহিক “ল্য রিইর' বা 'ল্য কুযুরিয়ের ফ্ীসে”_-পারির রাত 
নয়ে লত্রেকের মসংখা ড্রায়ং এইসব কাগজেবেরিয়েছে । বিস্তু তাঁর নৈরাজ্যপথের বন্ধুরা, 
ওপন্যািক জজ দারও* ৬ নকশাবিদ এচ জি ইবেল- সম্পাদিত স্বলপায়; “লে'সকার- 
মুযসে'র (১৮৯৩ ৯৪) ছাপা পজ্ঠায় লত্রেক সমস্ত আড়ষ্টতা ঝেড়ে ফেললেন । বারো'টি 
সংখ্যায় পরপর বেঝেল “আমি স্বচক্ষে দেখোঁছ এসব'__ নামে অসাধারণ এক ছবির 
[সাবজ। বুর্জোয়া অসার তার দশ্যছবি। বিরোধিতার তীব্রতা ছিল সেসব কাজে। বিয়ার্ডস-- 
লের জৈব নান্দানকতাব সূ ধবে লন্রেক স:ষ্ট করলেন এমন এক গাঁতিম্তরোত, সম্পূর্ণ 
[ভন্ন ধারায় শিল্পীদের তা শুধু সংগঠিত করল না, 'রবর্তমতরোতে -ভাসানোর 
সাহসও যোগাল । তাদের মধ্যে ছিলেন ্উিনিখের “সমাপ্রাসাঁজমাস” (১৮৯৬) কাগজের 
বারলাখ, কুবিন ও পাস্যাঁ, বার্সেলোন।র 'কাতব্গাৎস্‌ ও “পেল ই প্লোমা' কাগজের 
কাসা, নোনেল ও পিকাসো , বাঁলন “ভাগ স্ট্রানের (১৯১১-৩২১ কোকোসকা, 
[িরশন্যর ও পেশস্টাইন, সেন্ট পিটাসবনর্গে 'ঝুপেল' (১৯০৬)-এর কাস্তোদদিয়েভ, 
ল্য'সর ও সেরভ, পারিব 'গাজে দ্য ব' জ” (১৯১২-১৪) কাগজের 'নাইটস অফ- 
[্দ ব্রেসলেট” গ্রুপের শিল্পীরা , নিউইয়র্ক 'মাসেস'-র (১৯১১-১৭ ) জন স্লোয়ান, 
প্লেন কোলমান ও মারস বেকার । 

এইসব িছর সংযু্ত প্রভাবের বৃহত্তম ফসল অবশ্য জমে উঠল পারির স্তাহক 
ন্াশসয়েৎ আয ব্যরে'র (১৯০১-১৯১৪) পৃজ্ঠায়। 7 সাংবাঁদকতার গোটা ইতিহাসে 
এই অন্ভুত প্রথাবিরোধী যান্লাপথের কোন তুলনা নেই । নামের অর্থ যাঁদও আমোরিকান 
গ্রাফট” দিয়ে কিছুটা বোঝানোযায়, ইংরোঁজতে এর কোন প্রতিশব্দ নেই : “দ্য বাটার- 
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"ডিশ হলো প্রধানত নাঁতিহাঁন জীবনযাপনে বাধ্য বা অভ্যান্ত যাদের জীবিকার আর 
কোন উপায়উৎস নেই । নৈরাজ্যবাদা গন্তাভ র'শো ছিলেন এ কাগজের সম্পাদক, 
'লাশসয়েৎ আ ব্যরে'-র ষোল থেকে আটচল্লিশ প্‌চ্ঠার প্রত্যেক পাতায় ছবি ছাপা 
হতো । সাধারণত লেটারপ্রেস বা লিখোপ্রেসো তিন-চার রঙে ছাপা, ছবির নিচে বিধবংসা, 
প্ররোচক ভাষায় সামান্য দু'এক কথা ঘা লেখা থাকত, আধকাংশই ব্'শো নিজে বা তাঁর 
গোম্ঠীর অন্যান্য কবি-বন্ধুরা লিখতেন । 

প্রথম সংখ্যা থেকেই র'শোর বাহিনী সমস্ত ফরাস প্রাতিষ্ঞানকে বিপন্ন সন্স্ত করে 
ছেড়োছল। ফলস্বরূপ মোট" জাঁরমানা, প্রশাসনিক চাপ আর কারাদপ্ডভোগ । 
গোটা দুনিয়া থেকে র'শো শিল্পীদের ছে'কে তুলোছিলেন, ভালো” ও “ততো ভালো 
নয়'-এই দু'জাতের শিল্পীদের তিনি প্রায় গোরলাবাহিনীর মতো ব্যবহার করতেন । 
তিন-চার জনের একটি দল হয়তো সদ্যস্থাপিত পারিমেট্রোর বিপদ নিয়ে কাজ করলেন, 
আবার কখনো একজনকেই দ্বায়ত্ব দিলেন একটি সংখ্যার সমস্ত ছাঁবর, 'বিষয় হয়তো সব 
[বিষয়ে কিছু লোকের অতি-কৌতূহল, ধাম্ধাবাঁজ। 'লাশসয়েং আ ব্যারে'র দাম 
কখনো পঞ্চাশ সশতমের (পাঁচ সেণ্ট বা ছ'পেন্স ) উপরে উঠত না, বিশেষ সংখ্যার 
দ্বাম বড়জোর এক ফ্রাঁ। মধ্য ইয়োরোপ ও রাশিয়াসহ পাঠকসংখ্যা ছিল প্রায় ১২০০০ । 
এমন বোন দরকারি বিষয় ছিল না, লাশসয়েৎ যা ছেড়ে 'দিত- উপ্চুমহলের দুনপীত, 
সামাজ্যাবস্তারের বাড়াবাড়ি, বিদশাগত টুরিস্ট, রাষ্ট্রনেতা বা রাজপুরুষদের জাতীয় 
চাঁরত্র নিয়ে সাদাসাপটা মন্তব্য থেকে 'চারন্রহননে'র উদ্দেশ্য নিষে বিশেষ সংখ্যা পযন্ত 
বেরোত। ১৯১৪-র আগে পর্যন্ত উচ্চাকাত্ক্ষী র'শো যেভাবেই হোক এই ধম-যনজ্ 
চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন । লা'সয়েৎ শুধু যে সমসময়ের ডাকে সাড়া দিয়োছিল তাই 
নয়, আক্ষারক অর্থেই তার অনমনীয় নীতিবোধেব উপযোগী একদল শিল্পীকেও গড়ে 

[নিতে পেরোছিল । তাদের মধ্যে অনেকেই পারিতে বাঁহবাগত, দাঁনয়ুব বা ভূমধ্যসাগর 
অঞ্চলের অনাঁত-উদার পাঁরবেশাগত উদ্বাস্তু, প্রত্যেকেই গভীর অন্তদ্শন্ট [নিয়ে পর্য- 
বৈক্ষণ করেছিলেন শহরের সবকিছন, মনে হয় যে-দন্টশন্ত শুধু বাহরাগতেরই থাকা 
সম্ভব । অনেকেই চেয়েছিলেন পেশাদার শিল্পীর জীবন, কিন্তু কাজ করতে বাধ্য হয়ে- 
ছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় ॥ যেমন বিমূর্ত ছবির পুরোধা কুপকা, পারতে এসৌছলেন 
১৮৯৫ সালে, অথবা “৯৭-এ এসে পেছন ভ্যান ভনজেন, ২০-র দশকে ফ্যাশনাবাবদের 
ছঁব একে নাম করেছিলেন ॥ এছাড়া ১৮৯৮ নাগাদ এসৌছিলেন জাক ভি'য়ো, ১৯০১-এ 
জুয়ান প্রি নকশাবিদ বা ইলাসপ্টেটের হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে দারিদ্রের সঙ্গে 
যুঝতে হয়েছে প্রত্যেককে ॥ প্রত্যেকেই 'িভিন্ন আভ" গার্ঘ সা*তাহিকে কাজ করেছেন, 
1কন্ত এধরনের শ্রেষ্ঠ কাজগাল প্রকাশিত হয়েছে লা"পয়েং-এ। কুপকার ক্রুদ্ধ চিন্রকুম : 

জ"” বা রালাজয়নস”, ভ্যান ডনজেনের পরিত্যন্ত মেয়েদের নিয়ে ধারালো বিবরণী : 

“পোঁতত ইসতোয়ার পর পোতিসে গ্র'জফ'। কাঁফখানার অন্ধকার নিয়ে ভিয্লেশের 


৯১৪ 
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অসাধারণ প্রাতবেদন : 'লা ভি ফাসিল' অথবা গ্রি-র ক্ষুরধার পদ সুইসাইডস”-- 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ॥ 

স্ব্প্পারচিত হাঙ্গারিয়ান শিল্পী মিকলোস ভাদাজ এসে পৌছেছিলেন সব 
শেষে । তাঁর কাজ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৭-এ, প্রেমের পাব ও অবৈধ রকমফের 
নিয়ে পরিকজ্পিত লাশসয়েৎএর যৌথ সংখ্যায় । পুরুষের সমকামিতা বিষয়ে নিখত 
পর্যবেক্ষণের ছবিগীলই তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজ, প্রকাশিত হয়োছিল লে পোতি জনম শীর্ষক 
সংখ্যায় । 

একই সঙ্গে আরো কিছু কাগজের নাম করা উঁচৎ--নিউইয়কের সাপ্তাহিক 'মাসেন, 
(১৯১১-১৭) এবং প্রথমে ভিয়েনা ও পরে বালন থেকে প্রকাশিত 'ডারস্ট্রাম” (১৯১১-১২)। 
জন স্লোয়ান তখন শিল্প-সম্পাদক, মাসেসে'র পাতায় আশকান স্কুলের গণতান্মলিক 
বাস্ঙবসদহশ ছাবর ঝলমলে খ্রধ্বর্য ৷ আযাশকান পেইন্টাররা যেমন স্লোয়ান নিজে, বা 
উইলিয়াম গ্ল্যাকেনস, জজ" লুকস: সকলেই 'ফলাডেলাফয়া ও 'িউইয়কে সাংবাদিক- 
িন্রকর হিসেবে জীবন শুরু করেছিলেন । তখনও পর্যান্ত তাঁদের কাজে সাধারণ সংবাঘ- 
চিত্রের ধারাই প্রত্যক্ষ ৷ বস্তুত রবার্ট হেনার নামে এক শিল্পী নগরদৃশ্যের রৃপায়ণে 
তাঁৰ নিজের উৎসাহ ক্রমে তাঁদের এধ্যে সণ্টার করেন, তরৃণ শিজ্পীদের বোঝান যে 
সচ্টিশীল ব্যাখ্যাবিষ্লেষণেব যোগ্য বিষয় আছে শহবজীবনেই । ক্রমে গোইয়া, মানে, 
দেগা ও লন্রেকের সঙ্গে পারচয় হলো, কাগজের লোক 'হসেবে এতাঁদনের চেনাজানা 
শহব এবার নতুন করে চিতিত হলো তাদের হাত ধরে । নৈরাজ্যপথের দাশশীনক হেনরির 
আদর্শপ্রভাব সবচেয়ে বোশ পড়ে স্লোয়ানের উপর, 'সিমাপ্লাসাঁজমাস ও লাশসয়েং 
তকে উৎসাহিত করে তোলে, সমমানের কাগজে চিন্রপাংবাদক 'হসেবে যে অন্যায় 
'আঁবচার তিনি স্বচক্ষে প্রাতাঁদন দেখেছেন, তার বিশ্বস্ত প্রতিবেদন বেরোতে শুরু করে ॥ 
"পানচ -এব নম্রীবনীত 'কুশে সম্পূর্ণ ত্যাগ করে মাসেসে'র পাতায় স্পম্টত এক নতুন 
অগ্কনশৈলণর জন্ম হলো, 'চিন্তাউন্দীপক দূরাকাধ্ক্ষী এই ণও্ন ধারায় স্লো 1,বেকার, 
ও কোলম্যানের কাজ নিচুতপার নিজেব ভাবায় রচিত । 

'ডার স্টার্ম* একটু অন্যধবনের কাগজ । হাভগট ভাল্ডেন প্রাতষ্ঠিত এ পন্রিকা বাছ- 
1চারহীনভাবে সমস্ত আভা গার্দ শিল্পীদের সাহামা করেছে ? ভাল্ডেন বলতেন, শিল্প 
কোন 'বলাসসামগ্রী নয়, অন্যতম প্রয়োজন বিশেষ। ক্রমে নতুন কলাকৌশল প্রয়োগনিরণক্ষার 
কম“শালা হয়ে দাঁড়ায় কাগজাঁট । প্রার্থামক পর্যায় অর্থাৎ ১৯১১-১৩ পর্যন্ত ট্যাবলয্লেড 
আকারে চার থেকে আট পৃঙ্ঠার কাগজে প্রা ষোলটা করে ছবি বেরোত। শাগালের 
রুশ গ্রামজীবনের খ্যাত কাজগর্দল, কোকোসকার দারুণ সব পে"১%, কিরশনারের 

'নৈশ জীবনযান্রার ছবি, পাস্ার আঁকা বেশ্যার্জীবনের আলোআঁধার, বা শোলড, 
পেশস্টাইন ও বোঁসগানর কাজগ্ীল এর মধ্যে উল্লেখষে,ণ্য ৷ সম্পাদকের মুখ চেয়ে 
তাঁর মীর্জমাঁফক নয়, স্বেচ্ছায় আস্তারক প্রেরণায় সম্ট ছবিগুলি সেকারণেই মহত্তম 
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শোঁজ্পক স্বার্থে উদ্জবল এবং সমসামায়ক পথচলাত দৃশ্যসংবাদের জগতে ফলত এক 
নতুন মান্রা যুস্ত হলো । এরপর যাদ্ধ শুরু হয়, অনাতাবলম্বে ডার স্টার্ম আরো 
মহত্তম, বৃহত্তর কত'ব্যে জাঁড়য়ে পড়ল। 


2] অশান্ত পশ্চিম রণাঙ্গন, অস্থিরতার ছবি 


১৯১৪-র গোটা দুনিয়ার সচিত্র সাস্তাহিকে ফটোগ্রাফেরই ছড়াছাঁড় । মোটা, ঝকঝকে 
কাগজে উৎস্ব-আড়ম্বরের নাথমনদ্রেণে ক্যামেরার চৈয়ে সন্তা আর সুবিধাজনক মাধ্যম 
আর নেই । কিন্ত যুদ্ধের বিষয়টা একেবারে আলাদা । মিশ্রশান্তর সামারক কর্তাদের 
মতো সাধারণ জনতাও ক্রমে বীরত্ব ও পৌরুষের প্রকাশ হিসেবে যুদ্ধে জীড়ুয়ে পড়ছিল, 
[বিশেষত উগ্রজাতিদম্ভ ও দেশপ্রেমের অন্ধ সমর-উৎসাহের সোঁদনে ধূসর গাতিহীন 
হাফটোনে ছাপা ধবস্ত নিসর্গ মাড়িয়ে সেনাদলের উন্মত্ত অভিযান যেন আর যথেষ্ট 
উত্তেজনার খোরাক যোগাতে পারাছল না । 

ঘ্ুপক্ষই, বিশেষত সম্পা্কেরা, খিবর আঁকার সেই পুরনো রাতিতে ফিরে 
গেলেন । শত্রুপক্ষের সঙ্গে ছোটখাটো খন্ডয্‌দ্ধের বিবরণ?ও ফুলিয়েফাঁপয়ে বীরত্বের 
পরাকাভ্ঠা হিসেবে চালানো শুরু হলো । প্রান্তন বিশেষ শিল্পীপ্রাতানাধদের কয়েক- 
জনকে আবার কাজে ফিরিয়ে আনা হলো এবং আঁধকাংশক্ষেত্রেই তাঁদের কাজে, বা 
কঙ্পলোকের যুদ্ধাশজ্পী ক্যান উডাঁভল এবং ফরতুনিয়ো মাতানিয়ার মতো শিল্পীদের 
অগভীর দ্রুতটানের ছবিতে এই মনোভাবই আরো উসকে উঠল ॥ সেই ১৮৮০-র 
ইাঁজপাঁশয়ান প্রচারাঁভিযানের সময় উডাঁভলেব কাজকর্মকে একজন বলেছিলেন ভূঘুলো, 
শরটিশ সেনাবাহিনীর বহু পরাজয়ের ওপর একজন শিজ্পীর বিজয়সৌধ” ॥ ঘটনান্তরোত 
ধমনত্বাহনীর অনুকূলে না-ঘোরা পর্যন্ত উডাঁভল ও তাঁর অন:কারক শিল্পীদের চাহিদা 
উত্তরোত্তর বাড়ীছল ॥ ১৯১৪ থেকে *২৪ পান্ত সাঁচন্র সাংবাদিকতার জগতে মাতানিয়ার 
কাজ 'িস্ময়কর ৷ পশ্চিম রণাঙ্গনে কদাচিৎ ঝাঁটকাসফরের সংক্ষিগত নোটসহ ইংলন্ড 
[ফিরে মাতানির্য স্মৃতি থেকে গড়ে তুলতেন দুপূৃন্ঠা জোড়া রোমাণকর যদ্ধশ্য-_ 
ণস্ফয়ারে'র পাতার মুদ্রিত সেসব ছবি অদ্ভূত খংাটনাটিতে ভরা, যেন হুবহু ফটোগ্রাফ | 
ন্যুনতম আঁধকারবোধ নিয়ে যুদ্ধের স্বকীয় ব্যাখ্যাবিন্লেষণ দাখিল করার লক্ষ্যে 
শিজ্পণদের ওয়র প্রোটাগানস্টদের মতোই সমান ঝধাক নিতে হতো । বিশেষ শিল্পীদের 
এক তরুণ দল সাত্যসাত্যিই তাই করেছিল । “ল'লাসরোস'ও'-র জর্জ স্কট ও 
সাবাতিয়ের, 'ইলদাস্রিয়েট ৎসাইটুং-এর মাঁটিন ফ্রস্ট, ফ্রিংজ কখগোথা এবংথিওমাতিকোর 
কাজ তার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয়॥ যুদ্ধের খবরাখবরের আরো নাটকীয় পারিবেশনার 
অসম্ভব জনপ্রিয়তার কারণেই সম্ভবত দ্ধের নাঁথগ্রন্হনে সরকার উৎসাহে শিল্পী 
নিয়োগ শুর; হয়, যাঁদও সাক্ষাপ্রমাণের ভিত্তিতে মনে হয় যে প্রথমাদকে এ-প্রকজ্পের 
উদ্দেশ্য ও উদ্যম ছিল নিছক সাংস্কীতিক । ব্রিটিশ যম্ধদগ্তর যেকালে স্টিলফটোগ্রাফ ও 
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চলচ্চিত্রে যৃম্ধের নিখুত ও বাস্তব নথিভুন্তির কাজে ব্য্ত, সরকারি ওয়র আটিস্টম স্কাঁম 
অনুযায়ী প্রকাশনা ও প্রদর্শনীর জন্য তখন নাথচিন্রণের কাজ শুর? হয়েছে। যাঁঘও 
সেসবেব অধিকাংশই খুব ভাসাভাসা, প্রথাগত । পল ও জন ন্যাশ, সি. আর নোভিননন 
ও উইন্ডহ্যাম লুইস ছাড়া, যারা প্রত্যক্ষ ধৃদ্ধের আবহে স্বয়ং কাজ করেছেন ও তার 
ক্ষাতি স্বীকার করেছেন, বাদবাকি ব্রীটশ ওয়র আর্টস্টয়া পেশাদার কারিগ্ররিদক্ষতার বাইয়ে 
কিছুই দেখাতে পারেনানি । আধুনিক সমরচর্চার সত্য নাথরক্ষামাগ্ তাদের পক্ষেই সম্ভব 
যাবা নিজেরাও কোন না কোনভাবে বিষয়সম্পৃন্ত । অনাগত ধ্বংসের প্রকাতিবিচারের জন্য 
চাই একক আবেগসম্পন্ন চিন্রভাষা, ফ্রান্স ও জাম্ণানর একপ্রেশনিস্টদের হাতে যে ভাষা 
যাথার্থের নৈপণো ঝলসে উঠোঁছল ॥ বেকমান, গ্রোস, অটো ভিজ, লু-আলব্যের 
মোবো), পেশস্টাইন, সেগোনারের মতো শিজ্পী-সহযোদ্ধাদের কাছে যুদ্ধ মানে 
অঙ্গহানির যন্ত্রণা, শবশীরের অপবণীয় ক্ষত, বিবেকহাীন দুঃস্বপ্লেব মতো যা তাড়া করে 
ফেরে । সাঁহতোর প্রথমসারির সামীয়কী বা ক্ষণস্হায়শ আভাঁ-গার্দ চিন্রকোষে তার প্রচুর 
প্রমাণ ছড়ানো আহে- আবেগাবশ্বস্ত অঙ্গীকারের দলিল হিসেবে তার কোন তুলনা 
নেই | জাম্ণান ডাব বিজ্ডাবনান' (১৯১৪-১৫১ ক্রেইগজ্যেইৎ (১৯১৪-১৬) জোোইধ-একো 
€ ১৯১৬ ), ডাই নয জ্যাগেন্ড ( ১৯১৬-১৭ ), এবং লা ক্রাপূুইও (১৯১৬ ১৮ )-- 
ইত্যাঁদ সব কাগজেই দ-বস্ত সব যুদ্ধছাবব সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছি । যদ্ধন্ালীন 
উন্মন্ততার মধোও এসমন্ত কাগজেই সেন্সবেব বেড়া টপকে তব কিছুদ্‌ব পর্যন্ত প্রত্যক্ষ 
সমালোচনার গব্যছবি মা্রুত হয়েছে, ইংল্যান্ড, বাশিয়া বা আমেবিকায় তা ভাবাই যেত 
না। প্রচাবানাষদ্ধ হওষাব আগে দ'বছব কট্রব বামপন্হণী কাগজ “নহ্য জ্যগেন্ড' নিয়মিত 
যুদ্ধাবরোধিতাঘ সব থেকেছে ॥ বিশেষতজাম।ন প্রকাশনাব ছবিপন্র মহৎ কারিগাবগহণে 
উজ্জল, আশ্চর্য অন:সন্ধানী জীবনমন্ততায় ক্ষিপ্র । ১৯০০-র দিনগুলি জ্বাড় জার্মান 
শিজ্পীরা যে কড়া আভব্যন্তিক রূপকাঠামোব সন্ধান করেছেণ, মেন তার ৮ বিষয় 
1হসেবে সংগঠিত গণহত্যার লাগাতার অনষ্ঠান শুর? হলো ॥ এবং বিষয়ঘাঁন৮ একাজ 
তারা এমন পৃণ“চেতনায় সম্পন্ন করলেন যে কখনো দেহসংস্হানের ভাষায় লা বিমৃতের 
চিহন্সত্রে যুদ্ধে আশগ্কান্রাসের এই নাথাববরণা ভাঁবষ্যতেরও অক্ষয় প্রেরণার উৎস 
হয়ে থাকল । বস্তুত বিশ শতকের প্রথমভাগের ছবিতে যে আঁস্হরতা ও দীর্ণ কাঁলজার 
বণম্পন্দন দেখা যার, তার মল রয়েছে এথানে | অগ্রণী ম্যাক্স বেকমান ও অটো ডিস 
কখনোই সেই স্মৃতিমৃন্ত হতে পারেনান। রণক্ষেত্রে ডিন্সের কাজ ছিল মেসিনগান হাতে, 
তব এচং-এর পোটফোলিও 'ভার ক্রেইগের (য্দ্ধ) ছবিতে রয়েছে "'বণ ক্রোধের 
আঁচ: গোলাবিধ্বস্ত, চাদ্দ্রত্ববের কালো হ'মিখ, রাক্ষুসে গুহা ফাটল, কাঁটাতারের 
বেড়ায় ঘেরা রন্তান্ত উষর জাঁম, ছে'ড়া গাঁলত শবভূঁমি_ প্রায় -গাইয়া-র ণভস্যাস্টার অফ- 
ওয়র' সারজের মতো তশীব্র সে দংশনের জালা । বেকমানকে 'চাকৎসাবাহনধর স্বেজ্ছা- 
সেবা হিসেবে হয়তো নিজের হাতে খুন করতে হয়নি বেরাদর ভাইকে, কিন্তু দেখতে 


৯৭ 
ছাঁব-৭ 


পল হোগার্থ 


হয়েছে জীবন্মৃতের ল্তৃপবেদি | গেকগ গ্রোস, এশতান্দীর মহত্তম গ্লেষকমণও একই 
নরকের আগ্নাসন্ধ। 

ফরাস শিক্পীদের মাভজ্ঞতাও কিছ? আলাদা নয়, তবু তা জার্মান সম্পন্নতার 
কদাচিৎ পেশোছেছে ॥ একমান্র ব্যতিক্রম, ল্‌য-আলবোর মোরোর “লা ক্রাইপও'র় ছাপা 
ছবিগুলি, প্রায় ভিজ্সের মতোই যুদ্ধের ইতিহাসেও নাজরাবিহীন অখন্ড রন্তপ্লানের 
উন্মত্ত দিনলাপ । আধকাংশই যদ্ধের সময়ে ছাপা যায়নি, প্রকাশিত হয়েছিল যুদ্ধের- 
শেষে । আরেকজন শিল্পা, দ্ননোয়ের দ্য সেগোনার ছবি সুক্ষ সংবেদনার, যৃদ্ধের 
আগে পল পোর্ারে, ইসাডোরা ডানকান ও রুশব্যালের আভিজাত নাঁথরক্ষক সেগোনা 
পদাতিক বাহনীর সাজেন্ট হিসেবে যহদ্ধ পাঁরচালনার ফাঁকে ফাঁকে ছবি একেছেন। 
তাঁর প্রাতপত্তিশাল ধনী মা ফন্ট থেকে নিজের দায়িত্বে জা গালাতয়ের বোয়াসিয়ের ও 
লে'ল্যাঁর সম্পাদক আমেদে ওজ'ফ*"র হাতে প্রথম একগোছা দড্রায়ং তুলে দেন। যদিও 
বহদক্ষেত্রে বিধ্বস্ত ফ্রান্স জার্মানর আহত নন্ট আশা-আকাঙ্ক্ষার শারক, তব ছবিতে 
পঁরিবর্ত-আদর্শগাথা ও নোঁতক প্রাতবাদের দার্ট যেন শুধু পরাজিতের জন্যই 
লেখা ছিল। 


[] বিশ দশকের ক্রোধগর্জন 


সন্থিচুন্ত স্বাক্ষারত হলো, যুদ্ধশেষে নণীতহখন শন্তুতা ও গণাবদ্রোহের আপাত 
অবসান ঘোঁষত হলো, যাঁদও প্রকৃত অর্থে তার শেষ হতে তখনো অনেক দোর। 
ইয়োরোপের বড়বড় শহরের রাস্তা ক্রোধ ও বিষাদের যুগপত সংক্লামে থরোথরো, ভর্ঃকর 
মদ্রান্ফীতির ফলে দেখা দিয়েছে প্রচস্ড খাদণাভাব, দীর্ঘ অনাহারক্রিদ্ট কালরানিির ছায়ায় 
ভৃতগ্রস্ত লক্ষমানুষের কান্না । মধ্য ও প্‌ৰ ইয়োরোপে য্ম্ধফেরত প্রান্তন সৈনিকেরা, 
দেখা গেল, আবার বিপ্লববা প্রাতিবিপ্রবের ব্যহরক্ষায় তপর। প্‌ব* থেকে পশ্চিমে খাদ্য 
বা কাজের তাড়নায়, লালপতাকার পক্ষে বা বিরুদ্ধে সাঁহংস শ্রেণীষুদ্ধ ফেটে পড়ল। 
খ্ববই দ্বিধাদীর্ণ সংশয়কাল উপাস্হিত, শিষ্পীদের ক্ষেত্রেবরং সে-চাপ অনেক কম, কেননা 
কাব্য ও দর্শনের দ্ীর্ঘকালান সাহচধে তাদের পক্ষাবলঘ্বনের দ্‌ঢতা-অজনে বেশি সময় 
লাগেনি । সাধারণত কোন পন্িকা ঘিরে তাদের স্বনিষান্তর শি্পচচণ দ্বানা বেধে 
উঠছিল, য্ধকালীন তাদের একল্র করোছিল বিভিন্ন আভা গার্দ কাগজ । উল্লেখযোগ্য 
সেসব কাগজের সম্পা্কেরা- হার্ভট ভাজ্ডেন বা পল কাঁসিরে-র মতো উদ্ধারনধীতিবাদখ, 
সমাজতল্লী ভাইলান্ট হার্জফেজ্ড* বা নৈরাজ্যপচ্ছ ফ্লান্ৎস ফেমফোর ও জা গাল- 
িয়ের বোয়াসিয়ের- আক্রমক বোহেমিয়ানা ও বুজোরাসমাজনণীতির প্রতি সংগঠিত 
গাঢ় অবিশ্বাসের পুরনো এঁত্হ্য বজায় রেখোঁছলেন । য্ধ্ধের বিশঙ্খলা এই মনোভাব 
আরো পোল্ত করেছিল । বাঁদও কিছু গ্বরদ্বপূর্ণ পার্থক্য থেকেই গোছল, তবু 
নৈরাজ্যর প্রাত সহানুভূতির গাঢ়তা ধারে ধাঁরে কম নিষ্ট সংঘচেতনায় উল্লীত হচ্ছিল । 


১ 


দৈনাক্দনের 'ঙ্গানাথ 


সাহিত্যপ্রাণ কমযানিস্ট কম্মারা শিজ্পীর অখন্ডচেতনার রক্ষণাবেক্ষণে উৎসাহ ও 
সাহায্যের মধ্যে দিয়ে যে সুদূরপ্রসারী রাজনৌতিক ফললাভের আশা রয়েছে, সেকথা 
পাঁ্টকে বোঝাতে সমর্থ হয়োছিলেন। বুর্জোয়া অপক্গীত'র প্রাত তর নিন্দায় মুখর 
কাগজে প্রকাশ্য বা গোপন পাঁবিক সহায়তার ফলে আবার িছ:কালের জন্য প্রকাশনায় 
নতুন জোয়ার এল । 

বালিন, এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক প্রেশানিস্ট, ফিউচারিস্ট ও ডাডাইস্ট গোষ্ঠীর 
প্রধান কর্মকেন্দ্র, ক্রমে আভী-গার্দ সাংবাঁদিকতারও প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল । সাধারণ- 
ভাবে বামপন্হী, বিশেষত সাম্যবাদের সমথ“ক এইসব গোম্ঠঠ আলোচনায় ঠাসা কাগজ, 
বুলোঁটন ও সামাঁয়কপন্রে ছাবকথার ম্রোতে জোয়ার বইয়ে দিলেন । দাদা-অন:প্রাণিত 
রাজনৈতিক কাগজ “ড্ডোল আগস্ট ১৯১৭ ; “এভরি ম্যান 'হিজ ওন ফুটবল” ১৯১৯, 
'আযডভারসাবি* ১৯১৯-২১ এবং 'ব্যাগ্রাপ্টাস' ১৯১৯-২৪-র মতো কাগজে সামাজিক 
শ্লেষবিদ্রুপেব নতুন বূপবন্ধ আবিচ্কৃত হলো । যে-দ্ুততার সাথে রুদ্ধ প্রশাসন 
এইসব কাগজের প্রচান 'নাষদ্ধ করেছিল, একমান্র তাশীদয়েই এই নব্যচিন্রভাষার কার্যকরী 
উপযোগের পারমাপ - লায । 

বাঁলনের কাগজপনে যে-জবালামুখাী উৎসাব তার অনেকটাই গেয়গ গ্রোসের ড্রয়িং 
ও জন হাটফল্ডেব ফটোমস্তাজে সবচেয়ে তীব্রতায় প্রকাশিত । পাতায়-পাতার গ্রোসের 
অভিযাস্ত যুদ্ধব্যবসায়শ ও নিন্দা জনগণের নর্থিববরণাঁ তাঁকে বিশের দশকের মহত্তম 
চন্লসাংবাঁদকে পারণত কবেহে। গ্রোস যেখানে 'বিস্ফারক, শ্রোটা কোলভিৎস সেখানে 
বেমন্রাঁব কবুণাধ স্নিগ্ধ । কমহ্যনিস্ট কাগজ 'ইউলোনাম্পাগেলে (১৯২১-৯৮) প্রঙ্গাশিত 
তাঁর প্রলেতাবীয় জীবনেব বিবরণী মন্ণাবিদ্ধ-_বাহগ্রন্ত শিশুরা, বাৎসলাপ্রেমে 
বিষাদগ্রস্ত মাষেবা, আব জরপরাজয়েব দোলাচলে আবচালত শ্রামকজনতার সেসব ছবি 
তাঁব প্রত্যক্ষ মাভ্ঞতাপ্রসূত | 

যুদ্ধপূব ফ্রান্সের চেয়েও এখন জামণানতে কাঁব ও শিল্পীসমাজের ঘাঁন* সহযোগ 
আভা গার্দ স।ংবাদিকতাব সূত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয । ধারালো ছবির পাঁরপুরক 
কাঁবতার ঝাঁজে সংবাদমাধামেব অভিঘাত ছাঁড়ুয়ে পড়ল, এই সঙ্গে চিত্রকরেব অধিক 
স্বাধীনতা ও কবিতাব সারুয়তা আবো সনিশ্চিত হলো । প্রাতীষ্ঠত সাময়িক যেমন 
পুসমাপ্লীসাঁজমাস' বা 'ডার নুযপেলে'ও একই ধারার রুমানুসরণ দেখা যায়, গ্রোস ও 
কোলাঁভিৎসেব আধকাংশ নাটকীয ছাঁব এভাবেই প্রকাশিত হয়োছল । 
ভাইমান বিপারিকের রাজনোৌতিক ও সামাজক পোড়াঘায়ে গন্ধকচূ্ণের বিক্রিয়া শুরু 
হয়েছিল ডার ন্যপেলে (১৯২২-২৮), যে-কাগজে কাজ করতেন গ্রোস, র,৩নফ স্লিশটার, 
হার্টণফজ্ড ও ফ্লানৎস মাসেরশল । [ডিক্সের ছবিতে হৃদয়হীন শহরের রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা 
প্রাথ* সেইসব ছায়াশরশরের আনাগোনা, নিছক বেচে থাকার জন্য যারা এক নির্মম 
লড়াইয়ে সামিল । 'ডাই আকখনে' প্রকাশিত হলো কার্ল হোলৎসের 'তিন্ত ছবির 1সাঁরজ, 


৪১৯ 


গল হোগার 


লুডাভগ মেডলারের (১৮৮৩-১৯৬৬ ) মতো শিল্পার ছবিতে দেখা গেজ নাগরিক 
ঘর্সাবর্ত। 

শজ্পী হিসেবে গ্রোসের কাজ সম্পূর্ণ স্বকীয় ধারায় বিকশিত হলো সিমপ্সিসি- 
1রমাস বা বারীলনের 'ডার কোরশ্নিটে'র (১৯২৫-৩৫) পজ্ঠার ॥ ইতিমধো যাদের তত 
অন্বেষণের উদ্ধাম নেই, তাদের হাতে প্রচারধমশ সরলতার এক শৈলী গড়ে উঠল, দ্‌র- 
প্রাচ্যে বিপ্লবের সাফলা ও নতুন সমাজগঠনের সংবাদেই তাদের যথেষ্ট সান্তবনা জ্টল । 

তেমন কোন মায়াবভ্রম ছিল না যাদের, বা থাকলেও গোপনে, তাদের কাছে 
পোষাকের রঙঢং বা সামাঁজক রুচি ও প্রমোদাঁবতরণে যে ছদ্মািপ্রব দেখা গেল, 
তারই আকর্ষণ ছিল বোশি । ভান ডনজেন, দ্যাফি, ভ্যাত ও পাস্যার ফেনাদার ড্রয়িং 
ও প্রিন্টে নতুনতর আমোদসন্ধান সহষে উদ্বযাঁপিত হলো । লন্রেকের “সে' এক্ষেত্রে 
প্রায় মডেলের কাজ করোছল । বিশেষত ভান ডনজেনের প্যাভ” কুশল পয-বেক্ষণের 
কারণে উল্লেখযোগা ॥ ফ্যাশনের চমকদার জগতের হাতছানি টেনোছল অনেককেই, 
ল্যসিয়েন ভোগের মতো ব্যান্তত্ব যুদ্ধের আগেই এবিষয়ে সাক্রয় ছিলেন, এবং তিনিই 
প্রথম ফ্যাশন ম্যাগাজিনের পাতায় স্ন্টশীল কারিগর নিষ্ান্তর সম্ভাবনা আন্দাজ 
করোছলেন । 'লাগসয়েতে' একদা যারা আভজাতের মুন্ডপাত করেছেন, অথবা কৃন্রিম 
অতিপ্রসাধিত রেখায় যারা রমণণশরপরের ছবি এ'কে নাম করেছিলেন, তাঁরাই ভোগের 
প্রথম শিকার হলেন । 

আপাতত এই হলো উনিশশো বিশের সেই দিনগুলি ; একটা গোটা দশকের ছবি- 
কথা যা ঠিন্তাশীলপুক ভেতরে-ভেতরে তিন্ত অবসন্ন করে ছেড়েছে, নিবেণিধকে বাঁনয়েছে 
আরো অন্তঃসারহান ; এই একট দশক যার সময়কাল জ.ড়ে শিজ্পীরা ধীরে ধারে 
তার নাঁথাববরণণী প্রস্তুত করেছেন বিস্ময়কর আক্রমণের গাঢ়তায়, এবং এই সেই দশক, 
যেকালে নব্য সাংবাদিকতার আভা গাদ: প্রবচনের তণক্ষ1ধারঅন্তত শিজ্পীর কাকরা 
ভ্ামকা প:ুনঃ্্রাতজ্ঠায় সাহায্য করেছে। 


[2] ঝড়বিক্ষোভের তিরিশ 


১৯৩০ ভালো করে শুরুই হয়নি, যখন উন্মন্ত ঝড়ের ধ্বংসগাঁত নিয়ে অর্থনৈতিক 
সংকট আছড়ে পড়ল। স্টক মাকেটি অচল, ব্যাঙ্ক ফেল মেরেছে, মানুষ উপোসে 
মরছে, ওদিকে ফসলের ধবংসযজ্ঞে চক্রান্তের ছায়া । হাজার হাজার কারখান। আর 
বাণিজ্যসংস্থার দরজায় তালা, শিকড়হারা বেপরোয়া মানুষের মিছিল হামলে উঠল 
প্রত্যেকটা বড় শহরে | পোড়া ঘা না ভালো করে শুকোতেই মনে হলো দিগন্তে আবার 
যুদ্ধের সংকেত। ইথিওপিয়া, চীর্ণ স্পেন, রাইনল্যান্ড ও আস্ট্রপ়নায় ছোট ছোট যুদ্ধ 
ক্রমশ যে সাংঘাতিক পারণাঁতর দিকে ঠেলে দল, তার শেষ হলো এ শতকের নিম'ম 
পারমাণাবক কুর:ক্ষেত্রে । 


৯০০ 


দৈনীন্দিনের চিনথি 


ঘটনাক্রম, অনেকেরই মনে হলো মাক্সা্য় তত্তেবর সঠিকতার প্রমাণমানর | ব্নাঞ্ধ- 
বাদারা ভাঁবষ্যত স্পষ্ট দেখলেন সোভিয়েত সংযুত্ততায়, এবং ঘোষণা করা হলো যে 
কাজ শহরদ হয়েছে, সবাকিহ ঠিকঠাক চলছে সেখানে । বাদবাকি লোক ভাঁবধাং জমা 
রেখেছিল হিটলার-মূসোঁলানির হাতে, তাদেরও মনে হলো যে শা? তাদেরই বিষয় ধারণা 
ন্যাটহাঁন এবং তা যথেষ্ট কাজেরও। গভীর রাজনৈতিক সংগ্রাম শুর; হলো এরপর । 

ফ্যাসবাদের নারকীয় িশ্বদর্শনের আশঙ্গাম ফ্যাঁপবাদেব শীবরহদ্ধে বিশ্বব্যাপী 
আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিচ্ছিত্ বামশন্তি পুনরায় একাবদ্ধ হলো। ক্রুদ্ধ 
বোহেমিয়ানার পুনজ্ণাগরণ ঘটল ঘখন তণী *শলপ৯ ও বুদ্ধিবাদীদের ঘরে বাইবে 
অপমান, বেপরোয়া ধরপাকড় শুরু হলো । বষ্রব জড়বাদী নাধাসছারায় 'নীতহীন 
িজ্পের প্রদর্শনী বা প্রকাশ্যে বই পোড়ানোর কটুগন্ধে শিল্পসাহিত্যের সচাঁকত 
জগত যে-সমন্ত নান্দনক ধ্যানধারণার ভিন্নতায় এতাঁদন বহু বিরোধী 'শাবরে বিভন্ত 
ছিল, তা অন্তত 'কছ্কালের জন্য ভোলা গেল । পুরনো র্যাডিকাল এ্ঁতহ্যে 
আঁনাশচিত আর্ক অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে পান্িকা, দৌনকপন্র ও ব্রডাঁশট মিলে 
কম্দানিস্ট ও ফ)'স।বেধখ সংগঠনব পক্ষে প্রতিবাদী শব্দ-অক্ষরের ম্রোতোধা না 
বয়ে গেল। 

ফ্যাসিবরোধা ব্যাপক প্রচারকাষে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কিছুটা 
1শাথল, যাতে লেখকশিজ্পীরাও প্রাণবন্ত প্রভাবশালী প্রকাশনায় স্বাধীনভাবে তাদের 
বিকাশ ঘটিয়ে উঠতে পাবে । চাকুরিহাঁন শিল্পীরা এখন 'বিনা মাইনের শিজ্প-দম্পাদক 
1হসেবে মুদ্রণশৈলণ ও বিন্যাসে নতুন ধাবা প্রন্বর্তন করলেন । স্বৈরাচারী সরকাব, 
আবচার ও দারিদ্রোর িবৃদ্ধে বিশেষত চীন, ফ্রান্স, জার্মানি, মেক্সিকো, স্পেন ও 
আমোঁরকায় জঙ্গী সংগ্রামদূশ্য খাঁচত নতুন গণাঁশিঞপ গড়ে উঠল । 

খ্যাতনামা ব্দ্ধিবাদশীরা এইসব প্রকাশনা ঘিবে জড়ো হলেন, প্রাতষ্ঠি কাব ও 
লেখক সম্পাদনার দায়িত্ব নিলেন । অশব বারবুস (পার মদ ), মাইকেল গোল্ড 
( নিউইয়কে'র ণনউ মাসেস' ), এডজেল [িকউড  লণ্ডন লেফ্‌ট বাভউ” ) ও লরখসয়েন 
ভোগ (পার 'ভু") সমসামায়ক শিল্পী প্রোস, উইলিয়াম -গ্রোপার, কোলাভৎস, 
আলেক পৌঁনকা, ফ্লানংস মাসেরীল, র্ার 'প্রমনোভ ও জেমস বসওয়েলের মতো 
শিল্পীদের ভ্ুন্য সৃম্টকাজের দুয়ার খুলে দিলেন । 

সাময়িকপন্রের চেহারাচাঁবঘে গ কার্যকাবহার প্রাণত বিকাশ সম্ভব হয়েছিল 
লেখ শিল্পীদের হত আদর্শবাঞ্দ ৷ বামপন্হণীরা এতকাল যা ব্যবহ," করে এসেছে, 
এবার ব্যবসায়খ প্রকাশকদেরও তা নজরে পড়ল ॥। ১৯২০-র সবচেয়ে বিখাত 
আমোরকান সামাঁধকী দ নিউ ইয়কার+ র্যাডিক্যাল কাখজ 'মাসেসে'-র মনদ্ুণশৈলা 
ও সামাজিক শেলষ ও নিদ্রুপের বোধপ্রকীতর প্রায় হবহহ অনুসরণ বলা যায় । কখনো 
দেখা গেল একই লোক কাজ করছেন দু'জায়গাতেই | ক'দে ন্যাশ সম্পাঁদত “ভ্যানিটি 


০১৯ 


পল হোগার্চ 


ফেয়ার" একই কাজ করোছিল। তারপর আরো আকর্ষণীয় সব নতুন সাময়িকপন্ন বেরোতে 
শুর করল, লক্ষ্য আরো ব্যাপক ক্রেতাদর্শকের চাহিদা । র্‌জভেজ্টপন্হা হেনার লাাসের 
কাগজগ্াল এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য | সাপ্তাঁহক সংবাদসামায়কী টাইম? ১৯২৩-এ 
প্রথম প্রকাশিত হয় । নিজের ক্ষেত্রে অপ্রাতদ্বন্ী এই কাগজে এজেন্সি মারফত প্রাপ্ত 
সংবাদসূত্র থেকে আরো পরিপূর্ণ যাথার্থে সংবাদ পাঁরবেশনার কাজে ব্যন্ত থাকতেন 
গ্র্হাগার ও গবেষণাকমণদের এক বিরাট দল | মস্কো থেকে যে-বছরে ইউ, এস. এস. 
আর. ইন কনস্ট্রাকশন' প্রথম প্রকাশিত হয়, লুসের “ফরচুন'ও (১৯৩০) সেই থেকে 
প্রায় একইভাবে মনংষ্যক্রীবনে আধুনিক বল্মাশল্পের প্রভাব-মভিঘাতের নাটকণয় 
[বিবরণে চান্তত বা কখনো ফটোগ্রাফশোভিত হয়ে বেরোতে শুর করে । প্রথম যৃগের 
শিজ্প-নির্দেশকদের মধ্যে অন্যতম টি. এম. ক্রেল্যান্ডের পাঁরকজ্পনায় ফরচুনে অফসেট- 
লিথোগ্রাফির পদ্ধাতকৌশল ব্যবহার করে পৃণ্ঠাব্যাপী সম্পূর্ণ রাঙন ছবি ছাপা 
হতো বিপুল অর্থব্যয়ে । 

আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তে নিউাঁডলের অন্তর্গত স্ব বিরাট বিরাট উন্নয়ন প্রকল্পের 
তাজা খবর সংগ্রহ ও পরিবেশনার কাজে ফরচুন প্রচুর শিল্পী নিয়োগ করেছিল, সারা 
দেশ জুড়ে ভ্রাম্যমান এইসব 'শিজ্পীদের কাছে তখন ইয়োরোপের ঘটনাপ্রবাহ অনেক 
দু-রর বিষয়ে পরিণত হয়েছে । সরকারাঁ প্ঠপোষকতায় এসময়ে আমোঁরকায় সাঁত্য 
সাতিই যুগোপযোগী শিল্পের সীমা ক্রমেই বেড়ে চলেছে । মান্না ও আয়তনে প্রচুর কাজ 
সামনে, শিজ্পীদের মনোভাবও অনেক উদার ৷ তিন হাজার শিল্পী পাবলিক ওয়কস 
অফ আর্ট প্রোজেক্ট অনুসারে সরকার সংস্থার অন্দরবাহিরের দেওয়ালে ছাবৃআঁকছেন 
তখন, এক বছরের মধ্যেই এ কাজ সম্পন্ন হলো । উচ্চাকাঙ্ক্ী আরো অনেকে শিল্প- 
দ্রব্যের বেচাকেনায় মন দিলেন নতুন উৎসাহে, প্রদর্শনীর বাবস্হা করলেন, সবর 
আনলক শিজ্পকেন্দ্র স্হাপিত হলো । 

এই প্রেক্ষাপটে আমেরিকান শিজ্পের স্বাথে ফরছুন মাদ্রুত পৃজ্ঠায় আতারন্ত মারা 
যোজনা করল ॥ ১৯৩০-র প্রাতাঁট সংখ্যা চার্লস বাটাঁফজ্ঞ, আরন বোহড, টমাস 
হার্ট বেনটন, জন স্টুয়ার্ট কারি, এডওয়ার্ড হোপার, রোগনাল্ড মার্স দিয়েগো 
রিভেরা, আলেন সালবনগ্গের মতো শিল্পীদের উত্তেজক প্রাতবেদনে ভরা ! ফরচুন 
তাদের আবারো স্টডয়োর বাইরে সক্রিয় শিজ্পচ্চায় উৎসাহ যোগাল, আধুনিক শিপ 
বিষয়ে ব্যাপক জনতার অজ্ঞতাজনিত সংশয় যাতে অন্তত কিছুটা কমে । ফলত নব্য 
মাঁকনী সাংবাদিকতার জ্ঞানালোকে শিজ্পীদের স্হান অনেকটা সুনিশ্চিত হলো । 
ফরচুনের সাফল্যে খুশি হয়ে লব্রস এ শতাব্দীর অন্যতম সচিত্র সাগ্তাহক প্রকাশের 
তোড়জোড় করলেন ৷ 'লাইফ' (১৯৩৬--) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যুগের 
ইলাসঞ্ট্রেটেড লন্ডন নিউজে'র মতো পাঠকদের মধ্যে কাড়াকাড় পড়ে গেল । ফরচুনের 
তাজা নমনীয় গদ্যের পাশাপাশি মেদবর্জত ছবির সুন্রবিন্যাসে উৎসাহত হয়ে ল্াস- 
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সামাজ্যের বাইরেও কেউ কেউ 'নার্ঘন্ট পাঠকগোষ্ঠশর কথা ভাবতে শুরু করলেন । 
'এস্কোয়্যার' বেরোল ১৯৩৪-এ, আকারে ও বিন্যাসে স্প্ট অনুসরণ সভ্েবও তা 
পাঠকের সমর্থন পেল । লম্ডনেব যুবক গ্রাহাম গ্রীন একই পথে যথেষ্ট অর্থের যোগান 
নাশ্চত করে বার করলেন সাপ্তাহিক শদনরানি' (১৯৩৬-৩৯)। তার লক্ষা ছিল 
শুধ। পদ্রুষ পাঠক, সম্পাদক ও শিক্পীরা সেই লক্ষ্যে কাক্জ শুর? করলেন, যুদ্ধ বা 
রাজনীতির আবহ তখন ক্রমে ফিকে হয়ে আসছে । 


7 রণাজন থেকে হেনরি ল্যুষের প্রতিবেদন 


বিধ্বস্ত জাপান, ধার্ধত যুগোধ্লাভিয়া এবং আহত ও বিভভ্ত জাম্ণানব বৃকেব 
উপর 'দ্বিতীষ বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলো, লাইফেব তিনজন শিজ্পী তখন তাদের ছাবিতে শেষ 
টান দিতে ব্যস্ত । কোন পান্রকার এতাবৎ প্রকাশিত যুদ্ধাববরণণীর মধ্যে সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য 'বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল সেইসব কাজ। সেই ১৯৪৩ থেকেই তারা মিন্র- 
বাঁহনীর ছোট ছোট সামাবক দলেব সঙ্গে কাজ করেছেন, যুদ্ধের শেষ না-হওয়া পর্যন্ত 
তাবা এক বণাজন ৮একে আরেক নণসীমাস্তে উড়ে গেছেন অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় । জীবনেব 
মবণাস্তক ঝধীক আদৌ তারের অজ্ঞাত 'ছিল না। বস্তুত এযাবৎকালেব যে কোন 
প্রীতবেদক শিল্পীব চেয়ে তারা অনেক বোশি অন্তবঙ্গতায়, প্রায় সাক্ষাৎ যোদ্ধার বেশে, 
এই কালাস্তক যৃদ্ধে অংশ নিয়েছেন । 

গ্রীসের মযান্তসংগ্রাম পফল হওয়ার আগেই ইজিয়ান সাগরের আশেপাশে বিক্ষি্ত 
লড়াই শুরু হয়েছিল । সাহস+, সাহু ছোট ছোট লড়াকু গোম্ঠী জার্মানদের যখন- 
তখন চাঁকত আক্রমণে পযন্ত কবে তুলাছিল । ঘরে দাঁড়ানোর আগেই বা কখনো 
কোথায় শু তা বুঝে ওঠার আগেই তারা নিখেশাজ | গোটা একটা সেনাশাঁবর ক্ষত- 
[বক্কত করে দিচ্ছিল মাত্র জনা-বারোর ছোট ছোট 1স্কায়াড । « শর্ড পারালন 
লাইফের পক্ষ থেকে সেখানে পৌছে তা চাক্ষুষ করেন । এমনাক প্রঙ্/ক্ষ আক্ুমণে 
হানাদার বাহনীর সঙ্গী ছিলেন দুবার- প্রথমবারে সামোস দ্বীপে, পরে গ্রীসের 
মৃূলভ্ঞাম লক্ষ করে আক্রমণকালে । এক গ্রীকশীব্রটিশ কম্যান্ডোবাহিনী, যারা 
[নিজেদের বলত 'পাঁরশ্রান্ত বিশ্বাসর দল' শেষপযন্ত 'ছিন্নাবাচ্ছনন হয়ে যায় আকাঁম্মক 
জার্মান আক্রমণে । দুই সঙ্গগসহ পাবাঁলন প্রায় দাদন পবণ্তগৃহায় লুকিয়ে 
থেকে কোনগাতিকে জাহাজে ফিবে আসেন । নৈশ দুঃস্বগনথাঁচত 'বিভাবকার ছবিতে 
প'রাঁলন ধারাবাহিকভাবে নাঁথবম্ধ করেন তাঁর এই আঁভজ্ঞতা । শরুপক্ষের মনোবলে 
ভাঙন ধরাতে আবাশাক আত্মত্যাগের বর্ণনায় পারালিন তাঁর সমস্ত ক্ষমতা উজাড় করে 
দিলেন লাইফের প্ঠায়, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪। 

আরেক শিল্প ডোঁভড ফ্রিডেনথাল নোৌবাহনীতে যোগ দিয়েছিলেন । দক্ষিণ 
প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানাদের শন্ত ঘাঁট এক আঁধকৃত দ্বীপে নৈশ-আকরুমণে অংশ নিয়ে 
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8৪-এর ২১ অগস্ট লাইফের পৃছ্ঠায় রিপোর্ট পাঠালেন, নাইট লাপ্ডিং অন নিউ 
'ত্রটেন” । সাা-কালোর অজস্র দ্রায়ংরে ফ্রিডেনথাল বর্ণনা করেছেন প্রচন্ড আক্রমণের 
শুরহতেই কীভাবে যোলটার মধ এগারোটা নৌকা তলিয়ে গেল, আধঘন্টার মধোই 
বোঝা গেল তার মধ্যে কেউ আর ফিরবে না। এঁ বছরেই তিনি যুগোম্লাভিয়ায় 
[টিটোর অনুগামীঘলে যোগ দিয়ে দেখোঁছলেন ম্ন্ত গ্রামবাসীদের সহ্য আঁভনন্দন। 
যুদ্ধর মধ্যে আনান্দিত ক্ষণাঁবরামের পরই ফ্রিডেনথাল জার্মানি গেলেন হয়তো তার 
শে।কাকুল পারিশিষ্ট রচনা করাব জনাই । 

তৃতীয় আরেলজন শিজ্পী আরন বোহর্ড নরম্যান্ডির উপকূলে আমেরিকান 
বাহিনীর সঙ্গে তৃতীয় পদাতিকবাছিনীর তিন্ত ফুদ্ধ চাক্ষুষ করেছিলেন, এমনি 
দেখোঁছলেন সামান্য কয়েকগজ তফাতে উপস্থিত সাক্ষাৎ মৃত্যু । লাইফের আটাশজন 
সমর-প্রাতবেদকের মধ্যে সেরা এই তন শিজ্পণ এরকম গণপ্রচারিত কাগজের পঙ্ঠায় 
যুদ্ধসংকান্ত প্রাতবেদনে সম্পূর্ণ নতুন ধারা সুষ্টি করলেন । সেইঅথে" যুদ্ধের কোন 
বাস্তব দশ্যরচনার চেষ্টাই করেননি তাঁবা, ভয়ঙ্কব ধৰংসপ্রবশাত্তর অমানবিক ছায়াদুশো 
তাঁরা একধরনের হারয়াবেগ সঞ্চার করতে জানতেন, আর বৃহত্তম ও সফলতম সচিত 
বাজার পা্নকায় মানাবক স্পর্শে উজ্জ্বল এসব ছাব দেখা সাত্যই অদ্ভুত আঁভজ্ঞতা । 

কিন্ত তার কারণ প্রথম-প্রথম যতটা দুর্বোধ্য ও আশ্চজনক মনে হতো আদো 
তানয়। সেই ১৯৩৬ থেকেই লাইফ এক নতুন চাঁরন্রের চিন্রসাংবাদিকতা প্রবত'নের 
সাফল্য উপভোগ করছিল, য.দ্ধ শুরূর সংকেত পাওয়া মান্রই কিন্তু তার আচারভঙ্গি 
পাজ্টাল। একটার পর একটা সংকটের ক্রমবর্ধমান চাপ প্রাতিহত করার জন্যই যেন 
সকলে তখন রোডিওয় কান পেতে বসে, ঘন্টায়-্ঘন্টায় সংবাদতথ্য পাঁরবেশনে গিম্ধ এই 
নতুন গণমাধ্যমের প্রবল জনাপ্রিরতায় লাইফ কঠিন প্রাতযোগিতার আভাস পেল । বধ 
যখন সাঁতাই এসে পড়ল, ইয়োরোপের প্রাতটি যুধূ্ধান শহর থেকে একযোগে সরাসরি 
ঘটনান্ছুলের প্রত্যক্ষ নাটকণয় উত্তেজনার বেতার সম্প্রচার আরম্ভ হলো, সম্ভবত তখনই 
লাইফ সাপ্তাঁহক ঘটনাসংক্ষেপের সঙ্গে পরোক্ষ ও রঙিন আলোকাঁচন্র ব্যবহারের 
1সদ্ধান্ত নেয় । স্বাভাবকভাবেই সাঁচন্ন পান্রকার দাঁঙ্টগত আবেদন আরো বাঁড়য়ে 
তোলার জন্য তখন ধরকার আরো বৈচিত্রযপূণ" চিন্রসম্ভার, দরকার আরো কুশল 'শজ্প 
ও আলোকচিন্ীর সক্রিয়তা । মারকন দৃশাপট ও যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে সাংবাদিক 
[হিসেবে চিন্রকর-নিয়োজনে সফল “ফরছুন” সংস্টিশীল শিল্পীদের কার্করণ ভূমকায় 
নতুন সম্ভাবনার হীঙ্গত দিয়েছিল । 


১৯৪২-এর শেষে য্দ্ধনাথরক্ষার অপম্পূর্ণ সরকারণ কম“সূচির দায্লিত্ব হাতে নিয়ে 
রণাঙ্গন থেকে সরাসাঁর প্রাতবেদটৈর কাজে লাইফ অনেকবেশি শিল্পী নিয়োগ করল। 
কখনো তারা টাইম ও লাইফের অন্যান প্রাতবেদকের সঙ্গে একযোগে কাজ করেছেন, 
কখনো একাই ছবির সঙ্গে প্রয়োজনমাঁফিক জুড়ে দিয়েছেন প্রাথামক টীকাভাষ্য । 


১9৪ 


দালানের 'চননাথ 


সাধারণত ঘটনাগ্থলেই কাজ করতেন তারা, পরে প্রার্থামক স্কেচ থেকে ধাঁরে ধাঁরে গড়ে 
তুলতেন সম্পূর্ণ চিন্রভাষা, ছাপা হতো দুশতন সংখ্যা পরপর, কয়েকপচ্ঠা জবড়ে রঙ্গিন 
ধফচারের আঘলে। 

লাইফের যুম্ধপ্রীতবেদন আরো তাঁক্ষ] জোরালো হয়ে উঠল ফরচুনের বৃহত্তর 
শজ্পীদের হাতে, যারা এই মরণান্তিক গ্ন্দের স্বরৃপসন্ধান করেছিলেন সামাঁজক ও অথ"- 
নৈতিক বিসংবাদের গভগরে । ফ্রাঁন্সস ব্রেনানের নির্দেশনায় ফরচুনের পৃষ্ঠায় কাঁরগাঁরর 
আরো পর্ণীঙ্গ ও মৌলিক সন্ধবহাব সম্ভব হয়েছিল । নির্বাসিত 'শিল্পীদেরই একাজে 
প্রায়শ নিয়োগ করা হয়েছে । পোলিশ চিন্রকর চেরমানাঁসক আট পৃঙ্ঠার পরিসরে 
ঘবাথল করেছিলেন ইয়োরোপ থেকে আমোরকা পেশছনোর দীর্ঘ পথযন্্রণার ইতিবৃত্ত, 
শীঁদ ইউরোপিয়ানস: স্পর্শ করে আশ্চর্য নাটকীয় গভীবতাব কারণে । স্মররিয়ালিস্ট 
চিন্রকর রিচার্ড লিন্ডনারের পোর্টফোিও 'লেট'স 'বাগন উইথ পযয়ের্তো [রকো' প্রকা- 
শত হয়োছিল'৪৪-র এপ্রলে ৷ মাক যুদ্ধসীমান্তের খখাটনাটি বাঁণত হয়েছে এইসব 
কাজে : কাঁণ্দদে পোর্তনারিব 'ব্রাঁজল . 'দি নিউ গ্যালি' (নভে.৪২ ) বিকো 
লেবরানের ণদ ডিপ সাউথ লুকম আপ” (জুলাই' ৪৩ )7 আ্যাবস্টরা্ এক্সপ্রেশানস্ট 
1ফাঁলপ গাশ্ত'র তিনাঁট পোর্টফোলিও তো অসাধারণ . 'ব্রেভ নিউ ওয়জ্ড” (অগস্ট ৪৩), 
টপ কোরিয়ার কমান্ড ( অক্টো.৪৩ ) এবং এয়ার টেএীনং প্রোগ্রাম” প্রকাশিত হয়েছিল 
ফেব্রুয়ারি,,88-এ। 

অবশ্য লাইফের প্রাতবেদনই শেষ কথা নয়, শিকাণ্ণে সান 'সিন্ডিকেট নামে এক 
1ফচার এজেন্সি জন গ্রোথ নামে এক অক্লান্ত কমণকে 'নয়োগ করেছিল নাংাঁস-আধকৃত 
ও আক্রান্ত ইয়োন্তরাপ থেকে সরাসাঁর প্রীতবেদনের কাজে । গ্রোথ আগে স্পেশাল 
আটস্ট হিসেবে এস্কোয়ারে কাজ করেছেন; ক্রোয়া দা ফ্য এবং কম্যানস্টদের আন্তঃ 
সংঘষে'র বিবরণ দাখিল করেছেন, দেখেছেন ভিবেনার গৃহযদ্ধ অপঃ ১১৩০-র 
সোভিয়েত তৎপরতা । 


ইতিমধ্যে ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে, অনাগত আক্রমণের আবহে িটিশ সরকার 
নাথাচন্রীরা আবেগবর্জত চিন্রভাবায় রচনা কশাছলেন ব্রিটেনের আত্মবক্ষার শোকাবহ 
প্রস্তুতি । এডগার এনসওয়র্ে'র মতো কেউ কেউ আবেগহান স্তব্ধতার এই ভাষায় এমন- 
1কছ; গুণ আবিষ্কার করোছিলেন, যার ফলে তাদের কাজ নিয়মিত প্রকাশের সম্ভাবনা 
দেখা দিল । যাঁদও হেনার লদযসের মতো তার আকাশচুম্বী ক্ষমতা 1ছণ না, তব 
গৃতান ফোলকস টোপোলাঁস্ককে সেভয়েত ইউানয়নে অন্তত একবার পাঠাতে পেরে- 
ছিলেন । ফলস্বরূপ 7৪২-এ প্রকাশিত হয় 'রাশয়া আট ওয়র'_রাঁশয়ার বাইরে আর 
কোন শিক্পণ যে-সুযোগ প্রায় পাননি, টোপোলাস্কর রাশ্পান যাদ্ধ সীমান্তের এস্তুতি 
খববরণ তা ব্যতিরেকেই অসাধারণ কাজ [হসেবে গণ্য হতে পারে । ১৯৪১-এ প্রকাশিত 
তার পরটেন ইন পিস আ্যান্ড ওয়র' একইরকম আকর্ষণশর । এনসওয়থের নিজের কাজ 


৯০৫ 


পল হোগার্থ 


বেলসেনের মৃত্তিসংগ্লামের চিন্রভাষা ণভকটিম এ্যাম্ড প্রজনার' ( সে্টেম্বর ১১৪৬ ) এই 
দবীর্ঘ স্মরণীয় ইতিহাসের যেন ক্ষোভে দীর্ণ অন্ধকার পরিশিষ্ট । রোনাজ্ড সালের 
কাজও তাই, জাপানখ শ্রমাঁশাবরে তার দীর্ঘ চার বছরের অভিজ্ঞতা প্রথম প্রকাশিত 


হয় লন্ডন ইলাস্ট্রেটেডে । 


0 ছুই বিরোধী বিশ্বেই কাজ চলছে 


যুদ্ধ শৈষের ঠিক পরের বছরগুল শিল্পীদের পক্ষে নিতান্ত দুঃসময়- সমর প্রাতি- 
বেদনের কর্মসূচি অকস্মাৎ পাঁরত্যন্ত হলো, তার জায়গায় তুলনীয় কোন কাজের 'দিশা 
নেই । প্রায় যুদ্ধফেরং সৌনকের মতো প্রান্তন নাঁথাচনত্রীরা ফিরে গেলেন স্টাডয়োর চার 
দেওয়ালের মধ্যে, পুনর্বাসনের জরুরশ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে । নতুন প্রজন্মের শিল্পীরা 
তাদের সম্পন্ন চিন্রকোষ ও অকৃপণ উদ্ারতায় ছাপা ফিচারধমণ্ী কাজ দেখে 'বিস্ময়মগ্ধ, 
তাদের পদাঙ্ুক অনুসরণ করে কাজকমে'র সুলুকসন্ধানে মায়া হয়ে দেখলেন যদদ্ধ- 
বিধবস্ত ইয়োরোপে তার সম্ভাবনা সদূরপরাহত ॥ পরবতণ দশবছরে কাগজের 
নিয়ান্মিত বন্টনব্যবস্থায় শুধু যে পৃঙ্ঠাসংখ্যা কমল তাই নয়, আকারও অনেক ছোট 
হয়ে এল, আর নতুন কোন পান্রকা প্রকাশের আয়োজন তখন কল্পনার বাইরে । সব 
কাগজেই ফটোগ্রাফের রমরমা, ছবি যেটুকু না থাকলে নয়। 

এই ধূসরকঠিন বাজারে বাধ্য হয়ে বহু ছবি-আঁকয়ে হয় ক্যামেরা ধরলেন, 
অথবা শিল্পানর্দেশক বা গ্রাফক ডিজাইনার হিসেবে বহাল হলেন । প্রাতভ্ঠিত 
দু'একজন বা নিতান্ত দঢপ্রাতজ্ঞ যারা, তাদের ক্ষেত্রে হয় পুনগণ্ঠনের সুমস্যা নিয়ে 
বাস্ত বিশেষ ধরনের দু'একটি কাগজের সামায়ক চণন্ত বা রাজনোতিক ক্ষমতার সংগ্রামে 
নিয়োজিত গণপ্রচারের লক্ষ্যে পাঁর্গালিত কাগজপন্রই একমান্র ভরসা | সুতরাং চাল্লিশের 
শেষ বা পণ্টাশের মাঝামাঝি পর্যন্ত দেনান্দনের নাথচিন্রণ হয় যন্ব্রশিজ্পের বিকাশ ও 
অগ্রগতি বা যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবী ও পুনর্বাসনের সমস্যা ঘিরে আবাঁতিত হলো, নয়তো 
অন্যদিকে আরো একবার জঙ্গী গণাশজ্পের লক্ষ্যে পাঁরচালিত হলো, যার শিকড় ছিল 
[তারশের তিস্ত সংগ্রামের আঁভজ্ঞতায় । 

শ্রেষ্ঠ কাজগূলি তখনো 'ফরচুনে'ই প্রকাশিত হচ্ছে । লিও লিওনির আনহকূল্যে 
এমনকি ভয়ানক সক্ষমদশ শিজ্পীরও উত্তোজত বোধ করার কারণ ছিল । আন্তন 
রেফ্রিজয়ের 'সান ফ্রান্সিসকো আলবাম' (সেশ্টে ৪৭), রেনি বেনেটের “দ গেজ্ডেন 
কোস্ট' ( অক্টো৪৯), ফিলিপ এভারগনুডের “এন্টার 'দি রোড বিজ্ডা” (নভেম্বর 
১৪৯) : উল্লেখযোগ্য সমস্ত কাজেই লক্ষণীয় মানুষের গঠনকমের প্রাত রুমান্বিত 
উৎসাহ | *৪৬-৫০-এ “কনট্যান্ত' ও *৪৫-৫৪ পর্যন্ত “ফিউচার” একই কাজ করেছিল । 
এ সমস্তই অবশ্য নিছক শারীরসহখের জন্য গণউন্মন্ততার ঠিক আগের কথা, প্রাঙ্গ 
ভাঁবষ্যৎবাপীর আদলে তা রচিত হচ্ছিল। 


৯০৬ 


দেনাল্দনের চিন্ননাথ 


প%।শের শেবাদিকে যখন কাগজের যোগান অনেক নিয়ামত, নানাবিধ নতুন সামায়ক- 
প্র বাজারে এল হয় ব্যান্তগত উদ্যোগে অথবা কখনো রাষ্ট্রীয় পাঁরচালনায় । কিন্তু 
ফরচুনে র উদ্ারনীতি বা সমসামষ্লিক ব্রিটিশ প্রাতালাপ গোট। ইয়োরোপণয় মহাদেশের 
নবপ্রজন্মের তরণ শিল্পীদের র্যাঁডকাল উন্মন্ততা থেকে বহ; দুরের বিষয়, যারা যুণ্ধের 
তিন্ত অভিজ্ঞতা ধারণ করে ক্রমে বামপন্ছায় আস্থা ফিরে পাচ্ছিলেন এবং 'বাঁভন্ন পািকা 
ও দৈনিকপরে তাদের কাজে তার ব্রমাবস্তার চোখে পড়ছিল । তার একটা কারণ হলো 
নাধাসাবরোধা,প্রাতরোধযদদ্ধে কম্ানিষ্টদেয নেতৃভূমিকা । গোপন কাজকর্মের অন্ধকার 
থেকে বেরিয়ে অসংখ্য বেআইনী প্রকাশনা ক্রমে গণপ্রচারের লক্ষ্যে বিশ্বখ্যাত বৈজ্ঞানিক, 
লেখক এবং শিজ্পী হিসাবে পিকাসো, মাতিস, ফারদনান্দ লেজের-এর সম্পাদকয় 
পরামর্শে দৈনিক, সাময়িকী ও সাহত্যপন্রের প্রভাবশালী মতণঙ্খলায় পাঁরণত হলো । 
লেখকিল্পীদের সঙ্গে একযোগে প্রাতরোধযুদ্ধে লড়াই করে এই সমস্ত কাগজের তরহণ 
সম্পাদকের সহানুভূতি এবাব্দে কিছু বেড়োছিল, ৩০-র সমাজবাস্তব এ্রাতহ্যেরই 
ক্লমানূসবণ চেয়োছিলেন তারা, কিন্তু তার চেয়ে বড কথা তখন অনেক বোঁশ লোককে 
তারা শব্ধ: যে জায়গাই বেশি দিচ্ছে তাই নয়, গছ পয়সাও দিতে পারছে । ফলে 
পদনবহদ্ধারের কাজ শহর হলো, |কন্তু '&৬-য় হাঙ্গোর বিদ্রোহে সোভিয়েতেব £নমম 
দমনপাড়ন ও স্তালিনজমানার আতকথা নিযে সবব ক্ুশ্চেভ লেখকাঁশিজ্পীদের একটা 
গোটা প্রজন্মের অচিরেই মোহনাশ কবল । 


কমনিস্ট দৈনিকপত্রের মধ্যে তখন কোপেনহেগে” ল্যান্ড অফ ফোক', পারির 
'লা'মানিতে , মিলানের 'লহ'নিতা'র সাগ্তাহিক ক্লোড়পণে বা পাঁরর সাগ্তাহক 
'লা'কশিয়”য় এমন বহু ছবি ছাপা হয়েছে যা এ্রাতহাঁসক ও সমালোচকের কাছে 
আকর্ষণীয় মনে হবে । উদ্বাহরণস্বরূপ 'ল্ান্ড অফ ফোক" ট্যাবলয়েড সাইজের 
দু'পৃঙ্ঠা জডড়ে প্রাত সপ্তাহে নানা বিষয়ে প্রধানত বিদেশী শিল্পীব ছবি ছাপত ॥ 
আমার নিজের প্রথম দিকের কাজ, যুগোষ্লাভিয়া ও পোল্যান্ডের গঠন বর ছবিবা 
আমার চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণেব ইতিবৃত্ত এভাবেই প্রকাশিত হয়েছে । রোনাল্ড 
সাল, বেন শান, জন 'মিনটন বা আদ ফ্রাঁসোয়ার কাজও ছাপা হয় এভাবে । যাঁদও 
দোঁময়েব, ডিক্স, গোইয়া, গ্রোস, কোলভিৎস, হোকুসাই, মাসোরল, পিকাসোর ড্রায়ং 
ব্যবহার করে সাজানো পজ্ঠারই কার্যকারিতা অনেক বেশি ছিল বলে আমার মনে হয় । 

রাববারের লহ'মানিতের পৃষ্ঠায় বোরয়ে ছিল আঁদ্রে ফুগেরোঁর বা বোরিস্ তাজালিংাস্কির 
ল্লাজ, সবচেয়ে বিশিষ্ট অবশ্য দক্ষিণ ইতালির গ্রামে ভূমিসংস্কার আন্দোলনের উপর 
রেনাতো গনভ্রসোর কুশলী চি্রক্রম । 

রটেনে কবি এডজেল রিকউড ও র্যাম্ডাল সুইঙ্চলার প্রকাশ করতেন "আওয়ার 
টাইম" (১৯৪০-৫২) এবং ন্রৈমাসিক 'সেভেন' (৪০-৫২)। এছাড়া যে সমন্ত কাগজপন্রের 
নাম করা যায়, তার মধ্যে ৫০-৫১ ব সার্কাস, লন্ডন 'লাঁলপুট (৩৮-৫২) এবং 


৯০৭ 


পল হোগার্থ 


সাপ্তাহিক লাঁভার (৪৯-৬১) 'বাশম্ট । 'লাঁপপুটের জেমস বসওয়েল নিয়মিত নিজেও 
ছাঁব আঁকতেন, *৩০-৪০-র এই প্রধান নকশাঁবর, ক্রমে শিজ্পসম্পাদনার কাজ ছেড়ে 
সম্পূর্ণ তেলরঙের কাজে ফিরে যান, যাঁদও তাঁর কাঞ্জের প্রভাব তারপরেও 
বহুদিন পক্রিয় ছিল । 

তারপর দু"তন বছরের মধ্যে হঠাৎ কনট্যান্ট, ফিউচারসহ সব কাগজ দুম করে উঠে 
গেল, সাংবাদিকতার জগতে এ এক বিস্ময় ৷ একমান্ন বাতক্রম টোপোলাস্কির ক্ুনিকল, 
তারপরেও কিছাদিন চলেছিল । 


0 দোলাচলের ষাট 


চাক্ষুষ সংযোগের প্রধান মাধ্যম এখন টেলাভিশন । আমজনতার উপভোগ্য কাকরী 
মোড়কে মন্তব্য ও তথ্যবিবরণাঁসহ সেখানে প্রাত্যাহক এমন সম্তা আমোদ 'িতারত হয় 
যে সে এখন শ্রাতাঁদনের জীবনসঙ্গী । ক্যামেরাচক্ষুর এমন সববব্যাপী জয়জয়কারের 
মধো এও একটা 'নর্যাকল যে্রষ্টাশিজ্পীরা তবদ যে বেচে আছেন তাই নয়, বরং আরো 
সম্পন হয়ে উঠছেন । 

শব্দ বা ছবির শর; না হয়ে বরং দেখা যাচ্ছে টোলাঁভশন বন্ধ হিসেবেও খারাপ 
নয় । গণজাগরণের নতুন রাস্তা খুলে গেছে, লোকে গ্রন্ছপাণঠের পুরনো অভ্যাসে 
পুনরায় ফিরে যাচ্ছে, ছবিছাবার প্রাত উদ্দীপনা বাড়ার সংকেত মিলছে । কমিক বুক 
থেকে যে কোন ছবির বইয়ের নতুন ক্রেতা আসছে সব শ্রেণী থেকে । নতুন বা পুনঃ 
প্রকাশিত একগাদা কাগজের পচ্ঠায় টিভির স্পম্ট আভঘাত চোখে পড়বে, ক্লিক 
বিষয়দৃন্টি সম্পর্কে সচেতন এসব কাগজের পাঠক অপ্রচলিত চিন্রকজ্পেই সাড়া 
দেয় বেশি। 

নতুন জনতার একটা বড় অংশ যুবক, হয় শ্রামকশ্রেণী অথবা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
প্রাতনিধি। ইংল্যান্ডে লোকে বলে 'মড', উচ্চাকাহ্ক্ষী অর্জনেচ্ছ এই নব্য সম্প্রদায় ঠিক 
যেন একশো বছর আগের মধ্যাবত্ত শ্রেণ?র প্রা লাঁপি, যারা ক্রমে ঈষ্ীয় জীবনযাত্রার 
রশীতিরুঠি বুঝে নিয়োছিল। এখন সাধারণ জনতার দিন, কোনক্রমে উত্তম জীবনের 
কায়দাকানুন বুঝতে তারা শুধু একটা টাকটের আশায় রয়েছে । চকচকে মাসক বা 
সা্তাহক কোড়পন্রের পছন্দসই গে।টাকয়েক কেচ্ছা না পড়া থাকলে বাটের দোলাচল, 
তার স্নায়্‌স্পন্দন বোঝার কোন আশা নেই তোমার। উপলব্ধ কাজের পাঁরমাণ খুব বেশি 
না হলেও পুরস্কার অথ" মোটাসোটা, বস্তুত অনেক নাথাশিল্পীই এখন এলিট পর্যটকে 
পরিণত হয়েছেন । ফি:ল্যান্স ফটো রিপোর্টারের মতো নয়, বিরাট খ্যাতিপ্রাতপত্তি 
থাকলে তবেই কোন 'শিজ্পণকে কাজের বরাধ দেওয়া হয় । অনাদের ধৈর্য ধরতে হয়, 
ধৈর্য হারাতে হয়, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে নিজেদের কাজ ছাপছে। 
রাজনৈতিক ভূঘশ্য যাঁদও আর একবারও সেভাবে তেতে উঠল না, কিন্তু শিল্পীদের 


১০৬ 


দৈনান্দনের চিতনাথ 


সহাননভূঁতির ধরনধারণ দেখে মনে হয় না ষে তারা এত সরল বিশ্বাসে আর উন্মুক্ত 
করবে নিজেদের ॥ আন্তজাতিক নিউ লেফট, বটনিক বা এযানারিস্ট কাগজপতের চেয়ে 
যা কিছ কড়া মন্তব্য বরং বড় কাগজেই চোখে পড়ে বেশি । শি্পণদের প্রাণশন্তি হরণ 
করেছে পপদশ্য, যেভাবে লোকে এখন দেখছে জীবনকে । ১৭৬০-র ভিক্টোরয়ান যুগে 
আইনা শোঁথল্যের সুযোগে আমূল দৃশ্য পাঁরবতনের কথা মনে পড়ে। পার্থক্যও 
আছে : ছোটখাটো অপরাধের জায়গায় এখন সংগঠিত অপরাধ অনেক বেড়েছে, ভিড়ান্কার 
স্ট্রপ ক্লাবে পারশ্রমী সফল শিক্ষানীবশ যুবকই এখন তাকিয়ে থাকে নারশশরধরের 
উত্তেজনায়, চিরাঘনের সেই ধিকৃত অলস প্রাণীরা অবশ্য এখনো রেসের মাঠ বা জুয়ার 
টোবিল ঢতড়ে ফেলছে । 

অতলান্তিকের ওপারে রোমসাম্রাজ্যের (দিনগুলি ফিরে এসেছে, মোটর রেসের 
উত্তেজনায় 'বিরাট দর্শকজনতা হাঙ্গামায় ফেটে পড়ছে, অন্য দিকে পরিচ্ছন্ন প্রাতযোগিতা 
ও মৃত্যুব হাত থেকে বাঁচার প্রার্থনা চলছে । স্পোর্টস ইলাসষ্ট্রেটেডের ববাদ্ৰ সাপ্তাহক 
পজ্ঠায তার বর্ণনা চান্রত হয়েছে । 

[বিদেশী শিজ্পীদের চোখে আমোরকা নতুন আকর্ষণ, [বিশেষত ব্রিটিশ আলবাম 
কয়েকটা উল্লেখযোগ্য : পিটার ব্লেকের ইন হলিউড' (১৯৬3, সানডে টাইন্স ), 
জেরাল্ড স্কাফের 'লাইন অফ ক্যামপেন' (:৬৪) রোনাল্ড সালের 'অফ ইন দি সান 
এগেইন" (স্পোর্টস ইলাস '৬৪) টোপোলানকব "নউইয়কঁ এ সিটি ডেস্ট্রীয়ং ইটসেলফ- 
( ফরচুন ৬৪) ইত্যাদি । 

আন্তঙ্াঁ৩ওক পর্যটন এখন আরেক জনাপ্রয় ধূম। ট্র্যাভেল বক বা আালবামের 
সম্ভাবনা এতদিন অবহেলিত ছিল, এখন সংষ্টশীল লেখকাশজ্পইদের তার বৈধতা 
স্ব।খ।র কবার সময় এসেছে। 


বৈচিন্যেব শেষ নেই, এমনাঁক মাপেও বড়ো ?৬০ব ই লোকদৃখে। বষয়বস্তুবও 
শেষ নেই । আরো অনেক তরুণ শিল্পীকে এ কাজে নিয়োগ করা উচিত, তা অবশ্য 
গনর্ভর কবেছে সেই 1শজ্পী আর সম্পাদকের উদ্যোগ ও কজ্পনারুচিব উপর । আমার 
উপদেশ যে কাজ করো, যে কোন বিষয় বেছে নিয়ে শব কবে দাও, কোন পন্রিকা 
স্বয়ং তোমার কাছে কবে এসে কাজ চাইবে, তাব প্রতপক্ষা না করাই ভালো । আজকের 
প্রাতবেদক শিজ্পণরা আব খটনাটি আক্ষারক বর্ণনা উৎসাহ পাচ্ছে না, সম্ভাব্য 
গ্রাহকের প্রাতি লক্ষ বেখে তারা সক্ষা বিষয়াগত মানসতরঙ্গ নিয়ে পরণক্ষা- 
[নিস্ণক্ষায় ব্যস্ত ॥ নতুনদের কাজ খুবই উ“চুদ্রের, বিষয় বৈচিত্রেরও তন্না নেই। 

ব্রাগেল, লঘ্নেক বা গ্রোসের বাহম্খী দৃষ্টি যেন প্রাতিষ্থাপিত হয়েছে একটা দ্বিতয় 
অন্তমূখী দস্টিগ্রয়োগে, অনেকটা হিয়েবোনিমাস ব- শা স্যররিষালিস্ট যাণ্াপথে। 
প্রথম পদ্ধাতাঁট একরৈখিক, দ্রুত পাঁববত'নশীল দশ্যপটের দত চাক্ষুষ িহ্কাশনের 
উপযোগী ॥ অন্যধারায় আপেল, বেকন, দ্যবদ্যাফের কাজের পাঁড়াদান্নক বসতুদতা 


৯০৯ 


দৈনা্দিনের চিনি 


সম্ভবত কোন ক্যামেরার চোখে কোনাঁদনই ধরা পড়বে না। সন্দেহ নেই যে অতণতের 
অনেক বিশেষ শিষ্পাঁই যেমন মেল্টন প্রায়র, ফেডোরক 'ভাঁলয়ের বা মাতানিয়া আজ 
হয়তো ছবিই তুলতেন । গভীর ও ব্যান্তগত কোন ছায়াচত্রের বদলে অবশ্য যাদের 
রোমান্কর আভধষানে উৎসাহ বেশি, তাদের পক্ষে ফটোগ্রাফির চেয়ে ভালো মাধ্যম 
আর কিছ; হয় না।১ 


জলস্পন্বিঞ্নশ্বেন্র ওভেন 
দৈনন্দিনের নথিচিত্র 


১৯০৫-এর 'বপ্লবকালশন ঘটনার ঘাঁণঝড় বহু রূশাশজ্পীকে রাজনৈতিক চেতনায় 
দরশীক্ষত করে ছিল। ভি. ই. মাকোভাস্কির কাজ : "৯ জানুয়ারি ১৯০৬, । রস্তান্ত রবিবারের 
স্মারকঁচহ । সেদিনের এ ঘটনায় শিল্পীরা প্রথম বৈদযাতিক শারখরসক্কিযতায় জেগে 
উঠছে ন। সেন্ট পিটাসবৃর্গে নিদেোষ শ্রীমকজনতার সমাবেশে অকাতরে গুলিবর্ধণেব 
নৃশংসতায় ক্ষিপ্ত গাঁক প্রকশ্যে এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বন্তুতায় আহ্বান জানালেন 
প্রাতবাদী এঁক্যের, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গ্রেফতার করা হলো । রেপিন, ভি. এ. সেরভ ও 
1ভ. ডি. পোলেনভের মতো প্রবীণ প্রাতষ্ঠিত 'শিষ্পীরা আকাদমি অফ আট"সের স্াতদের 
সঙ্গে একযোগে প্রতিবাদ করলেন এবং যখন দেখা গেল আকাদাম এ ঘটনার পরেও 
নিরপেক্ষ নিশ্চেন্টতার অসাড়, সেরভ পদত্যাগ করলেন । শরতে আবার আন্দোলনের 
জোরার এল | এঁদকে যৃদ্ধে জাপানের হাতে শেষ মার খেল রাশিয়া । জাতীয় রেল- 
সড়ক ধর্মঘট রুমে বৃহত্তর সাধারণ ধর্মঘটে পরিণত হলো ॥ অক্টোবর ইশতেহারে 
নাগারক আঁধকার ও 'িব্চিত সংসদের প্রাতশ্রুতিও আর এ অবস্থাকে সামাল 'দিতে 
পারল না। (ডিসেম্বরে মস্কোর রাষ্তায়-রাস্তায় সশস্ঘ সন্মাসের প্রস্ততি । এই গোটা 
সময়কালে শিঞ্প*রা গণপ্রাতবাদ সংগঠিত করলেন, গণবিক্ষোভ ও ধরণঘটে অংশ নিলেন, 
আর কেউ কেউ ঠিক করলেন তাঁদের ছাবপন্রের কাজ বিপ্লবের দায়-্রয়োজনে উৎসর্গ 
করবেন । 

অজস্র ব্যঞ্গপন্রিকা প্রকাশিত হলো । ১৯০৫/৬-এর রাশিয্নায় বিপ্লবের কাজে 
শিজ্পীদের ঘাঁনম্ঠতর সম্পকসত্র গুজে পাওয়ার এ এক নিশ্চিত প্রমাণ । অধিকাংশই 
সামানা কয়েকপচ্ঠার, লিফলেটের চেয়ে কিছুটা উন্নত বলা যায়, কিছু কাজের আথক 
অবস্থা অবশ্য তুলনায় খারাপ 'ছিল না, চেহারায় জৌলুষও ছিল । শব্ধ; প্রাতিবাদপন্র 


২, 4089 8৩ ২6091, নির্বাচিত অধ্যায়। 





৯১০ 


বশ বিপ্রবেব প্রাতবেদন 


ণয়, নিছক বিক্ষোভ প্রকাশই নয় ॥ অথবা শুধু রাজনোতিক চিন্রভাবনার শ্তরেও সীমাবদ্ধ 
থাকেনি, গান্ড ছাড়িয়ে গেছে । নিছক বিরোধিতার লক্ষ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি কখনো । 
বন্তধত আমজনতার কাছে বোধগম্য কার্ধকরণ ভাষায় ব্যবহারযোগ্যতার সীমার 
পৌঁছনোর আগ্রহ কাজ করে গেছে সবসময় ॥ তাদের উদ্বুদ্ধ, সায় করে তোলার 
আকাঙ্কষায় । প্রথমাদকের একটা কাগজ “ঝুটেল”, মানে দর্শক । প্রচ্ছদে চোখ বাঁধা 
ক্ুত্দনশীলা এক নারা, হাতে ন্যায়ের তুলাদন্ড । আরেকটায় সমাবিষ্ট জনগণের হাতে 
একতার লাল পতাকা । অন্যন্ত সরকারী ঘন্রীবর্গ বা দক্ষিণপন্থী রাজনীতিক যেন 
হাতের পৃতুল, ইচ্ছেমতো নাচানো যায় তাদের । সংবধানের পাঁরবজপনা ও কারক্রম 
যেন তাসের ঘর । “সগন্যাল' পান্নকায় দেখা যাচ্ছে একদল মন্মশ খেলাধূলায় ব্যান্ড । 
মাসকি'তে তালিকাভুন্ত হতভাগ্যের দল--ফায়ারং স্কোয়াডের সামনে । চারিদিকে 
মৃত্যু আর 'নিপাঁড়নের লোনাস্বাদ । অন্যা্দকে মযাদ্রত ছাঁবপন্রে অপরাধাঁদের বিরুদ্ধে 
রুখে দাঁড়ানোর আহবান । 

১৯০৬-এর শ্রেষ্ঠ কাজগণীল একদল তবুণ রুশাঁশজপণর, 'মউানখে 'শাক্ষত, ণসমাপ্র- 
[সাঁজমাসে'র শৈলী ও ্াদ্বিমন্তার অনুবাগী তাঁরা । আরো অনেক কাগজই বেরোত, 
সবজ্পপারাঁচত শিজ্পীদের পাঁরচালনায় । অংশত বুর্জোয়া ঘরানায় | কন্তু ব্যঙ্গাচত্রের 
প্রকৃতিবিন্যাস ঘটে চলোছিল তরুণ চিন্রকবদের হাতে, স্মপ্লিসাঁজমাসের আদলে । এসম্পল' 
'াজেই জাপানের হাতে রাশিয়ার পরাজয় নিয়ে ক্ষোভে টিটাকাঁর 'দয়েছে । অথবা 
আসন্ন বিপ্লবের মুখে দ্বিতীয় “নকোলাসের স্বৈরতন্মরক্ষার হান প্রচেষ্টায় ঠাট্টা করেছে । 
'রন্তান্ত রাঁববারের এক সঞ্তাহের মধ্যেই গরঝোবন নতুন কাগজ প্রকাশের আয়োজন 
করলেন । নাম ঠিক হলো ঝুপেল' | সেইসঙ্গে তাঁর শিম্পীবন্ধ্ু-সমর্থকের দ্রুত একটা 
তালিকা তোর হলো ॥ দোব্দাঝান'স্কি, 'বাঁলবিন, ল্যানসূরে আর বাঁরস কুসতো দিয়েভ । 
বাঁভন্ন কৌশলগত প্রশ্নে দলের অনেকগুলি বৈঠক হলো । কিন্তু সতর্ক বিন সেন্সর 
আর পয়সার অভাব ভেদ করে আশু সাফল্যের কোন চিহই দেখা গেল না। 


দোবুিনাস্ক ও তর বন্ধুরা ১৯০৫-এ গাঁকর সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁর সমর্থন 
আদায় হলো | গাঁক নিজেও তখন 'নোভাইয়াঝিন' বার করার পিকজ্পনা করছেন ॥ 
আইনীসদ্ধ প্রথম বলশোঁভিক কাগজ । শ্রামকদের জন্য সন্তায় বই প্রকাশের আয়োজনও 
চলছে পুরোদমে ॥ জায়গাটা পিটাসবহ্গের উত্তরে ফিনলা।ন্ডের কুয়োকালা অনল ॥ 
গরণকর গ্রীতসাবাস। ১৯০৫-এর ১০ই জুলাই । প্রায় জনা চল্লিশেক শিষণলেখকের 
সম্মিনত উৎসাহে নতুন পাকার পারকজ্পনা নিয়ে আলোচনা হলো । (এই বৈঠকে 
শুধু সাহিত্যিক আর শৈষঞ্জগক বিষয় 'নয়েই আলাপ-আলোচনা ৮লে।- পলিসি 
[রপোট ) বৈঠকে নতুন পন্িকা 'ঝ্‌পেল'কে আথক সাহা 'দিতে রাজ হন “কি। 
গরঝোঁবিন সম্পাদক নিযুস্ত হলেন । অক্টোবর ইশতেহার অন_যায়ী সেন্সর উঠে গেল। 
তার ফলে, আঁধকতর উদার ?কছ7 পত্রিকার প্রকাশ সম্ভব হলো । গন্ডি ছাড়িয়ে যেতেও 


১৯১ 


দৈনাগ্দনের নাথ 


' তাদের সমর লাগোনি । অতএব খরা ডিসেম্বর সেন্সর 'নোভাইয়াবিনে'র প্রচার নিজ 
করল। 'কপেলে'র প্রথম সংখাটি আবার এ্রাদনই বিতারত হয়। বাকি সংখ্যা 
পাঁলশ বাজেল্লাপ্ত করে। দ্বিতীয় নিকোলাসকে নিয়ে রগড় করে কাবতা ছিল 
তাতে । আর প্বুমাথাওয়ালা এক ঈগলে র বাঙ্গাচন্র--। গরঝেবন এ'কেছিলেন ॥ 
সেরভের ছাঁব একদল কসাক--বিক্ষোভরত মানুষের ওপর ঝাঁপয়ে পড়ছে । আর 
ছিল দোবাঝিনাস্কর আঁকা অক্টোবর আইডল" ।- রাস্তায় দাঁড়য় আছে একটা 
পৃতুল। এসবও যদি বথেষ্ট না মনে হয়, তার জন্য আরো উন্কানি ছিল-_ 
“ঝ্‌পেলের' শ্ভানধ্যায়ী, সমর্থকরা ইচ্ছে করলে, রাশিয়ান পৃলিস প্রধানের মারফত, 
তাঁদের "সমাপ্লাসীজমাসে'র কমরেডদের আভিনন্দন পাঠাতে পারেন। সেন্সর এখনঞ 
তাকে রাশিয়ায় ঢোকার অনুমতি দেয়ান” । 

প্রথম সংখ্যার পরিণাঁত এবং পুলাস তৎপরতা থাকা সত্ত্বেও, সেন্সর 'ঝৃপেলের" 
দ্বিতয় সংখ্যা প্রকাশের অনুমতি দিল । চব্বিশে ডিসেম্বর পন্রিকা বেরোল॥ তাতে 
দোবৃঝিন'স্কির ছাব প্যাসিফকেশন' । রন্তসাগরে ভাসছে ক্রেমলিন । পরে ণসমপ্লি- 
1সাঁজমাসে' ছাবটি পুন*মাদ্রত হয় । প্রথম সংখ্যার মতো দ্বিতীয়াটও দ্রুত বাজেয়।ণ্ত 
হলো । তৃতীয়াটও তাই । এবং সেটিই শেষ সংখ্যা । জানুয়ারি ১৯০৬-এ প্রকাশিত ॥ 
তাতে বিলিবিনের আঁকা ছবি । রাজকাঁয় ঝলমলে সীমানার ভেতরে একটা গাধা ॥ 
গরঝোবন ও শবালবিন গ্রেগ্তার হলেন । ক'মাস পরে এই একই দল আরও একটি 
পান্রকা বার করলেন ৷ “নরকের চিঠি; । সাহায্য করলেন গাঁক। সেন্সরের ছাড়পন্রের 
জন্য ল্যানসৰেকে সম্পাদক নিষ্ন্ত করা হলো । কিন্তু আসল আঁধকত্া গরঝোঁবন । 
বন্ধ হওয়ার আগে পযন্ত পন্িকাটির চারাঁট সংখ্যা তাঁরা বার করতে পেক্মাছিলেন । 
১৯০৬-এ বিপ্লবা ম্রোতে ভাটা পড়ল । সঙ্গে সঙ্গে ব্ঙ্গপান্রকাগঃলোও পিছ: হটতে বাধ্য 
হলো । গ্রীছ্মের মধ্োই বেশিরভাগ অদৃশ্য । ভবিষ্যতের জন্য রেখে গেল রাজনোতিক 
বাঙ্গের পথানরেধশকা, নতুন দজ্টাণ্ত। ১৯০৮-এর বসন্তে নতুন একটা রাশিয়ান 
ঠাট্রার কাগজ নজরে পড়ল । “প্যাটীরিকন' । ১৯১৭-র বিপ্লব পযন্ত টি'কে ছিল। 
১৯০৬-এ স্বগায প্বসূরীদের মতো, সমস্ত অন্যায়, অত্যাচার আর বস্তাপচা 
সবাকছুর বিরুদ্ধেই তার লড়াই । গড়ে উঠাছল “সমাপ্লাসাঁজমাসের, আদলে । 
অতএব কিছ্যানের মধ্যেই “স্যাটারকন'কে বলা হতে লাগল রাশিয়ার ণসমাপ্র- 
[নাঁজমাস' | পরে এল 'বাদিলনিক', আলাম“ ঘাঁড়। প্রধান ব্যঙ্গচিত্রী ডি, মূর। 
আসলে ডি. এস. ওরলভ | দোবুঝিনস্কিও যথেষ্ট সাফল্য পেয়োছিলেন । ১৯০৫-র 
দুঃসাহসিক কুখাত রাজনৈতিক ছবিপবে'র পর এই নতুন সাফল্য । ১৯০৫ থেকে প্রথম 
[বশ্বযদ্ধের মধ্যে তাঁর কাজের প্রধান বিষয্ন মৃত্যু । তর সজনশীল রাজনোতিক কাজে 
ছিল মৃত্যুর অমানবিক পারাগ্থাতর বিরদ্ধে প্রবল জেহাদ । বরং বিপ্লবের আহবান তত 
জোরালো নয় । 'অক্রৌবর আইডিল' বা. 'প্যাসীফিকেশনে' কোন মনুষ্য আকৃতি নেই। 
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রুশ বিপ্লবের প্রাতবেদন 


একটা পৃতুল পড়ে আছে রাস্তার আর ক্রেমলিনের চারদিকে জমে ওঠা রন্তের দাগ । 
মনে পাড়িয়ে দেয় ১৯১০৫-এ মানুষের জীবনের দাম কা দাঁড়য়োছল । লুনাচারাস্ক 
লিখেছেন, “দোবুঝিনাস্ক আমাদের চিৎকার করে জানিয়ে গিয়েছেন, 'মানূযকে ভুলে 
যাওয়া হয়েছে' ॥ তাঁর 'চিৎকার শনে নসাত্যই ভয়ে কেপে উঠতে হয়” । অমঙ্গলের 
বরুদ্ধে প্রাতবাদস্বর্প দাঁড়য়ে তাঁর কাজ, প্রচালত সমাজের ব্যবস্থাবিচার নিয়ে কড়া 
মন্তব্যে শাণিত । কিন্তু তার সমাধানের কোন উপায়নিদেশ নেই সেখানে | 

নতুন মুদ্রণকৌশলের বাবহারে রাজনোতিক ব্ঙ্গের ক্ষেত্রে ১৯০৫-এর কাজ ১৯১৭-র 
ভূমিকাপর্ব হিসেবে ধরা যায় । ১৯০৫-এ শত্রু ছিল সম্রাটের শাসনতন্ন আর বুর্জোয়া 
সমাজবাবস্থা । কিন্তু ১৯১৮-১৯২১-এ রাশিয়ার গৃহযুদ্ধের সময় শত্রু শ্বেতসৈন্য আর 
তাদের 'মিল্লপক্ষীয়রা । এবং তখন ব্রমক্ষীয়মান লোকবল আর সশীমত সামারক সরবরাহ 
নিয়ে ১৯১১৭-য় বলশেভিকরা ক্ষমতা দখল করলেন । তারপর টি'কে থাকার কঠিন 
সংগ্রাম । অতএব উপলব্ধ গণ-উদ্দীপনা বিস্তারের যাবতীয় উপায়পদ্ধাঁতর ব্যবহার শুরু 
হলো । ১৯০ ণব ব্ঙ্গপান্ুকাগ্লি গণ-উদ্দীপনা জাগরণের মাধ্যম হিসেবে কাজ 
করতে শুরু করে। কিন্তু কাগজের ঘাটতি, অথচ প্রয়োজনের দ্দাস্ত তাগিৰ । অতএব 
প্রাতবাদ আন্দোলনের অস্ত্র হিসেবে বলশোভিকরা আরো বেশি করে দেয়াল-পোস্টারের 
ওপর নির্ভর করতে বাধা হলো ॥ খবরের কাগজ বা পত্রিকার চেয়ে অন্তত সন্তা, একটা 
বাতিল কাগজের টুকরোই এ কাজের পক্ষে যথেষ্ট । টোলগ্রাফের সংকেতবাতার 
মতো শিরোনাম, আকাস্মকভাবে পথচলতি শিক্ষিত দর্শক তা দেখে চমকে উঠত। 
কিন্তু অশ্শিক্ষিত মানষেব কাছে তার চাক্ষুষ আভঘাত অন্যরকম । অশন্ভের বিরদ্ধে 
শুভ কাঁভাবে জয়লাভ করবে বিজ্ঞাপিত সে ব্যাপারে কোন সন্দেহের কারণ ছিল না। 
আবার বিপ্লবী শিজ্পীরা এইসব পোস্টার পরিকজ্পনা করে নতুন বাজারও খ*জে 
পেলেন। তবে, ১৯০৫-এর পরেই পোস্টার, ব্যঙ্গচিন্রের মতো গ্র্যাফিক শিজ্পকৃতি হিসেবে 
বিকশিত হতে পেরোছিল ॥ অন্টাদশ শতাব্দীর কাঠখোদাই পদ্ধতি 'লুবক' । এই 
পদ্ধাতই সাধারণভাবে রাশিয়।র গৃহয্দ্ধের পোস্টারে ব্যবহার করা হতো । “রোস্টা'র 
পোস্টার উইনডো"ও এভাবেই তৈরি । 
] দ্রিমিক্রি মুর ও বৈপ্লৰিক পোস্টার 
রাশিয়ায় বিপ্লব ও গৃহযদ্ধের দ্দীস্ত পোস্টারশিজ্পী 'দিমন্রি স্তাকেভিচ ওরলভ। 
পোস্টারের নীচে সই করতেন ড়. মূর? ॥ সেই নামেই পরিচিত । ১৯১৮-১৯২১-এর 
মধ্যে কয়েক ডজন শিজ্প কয়েক হাজার পোস্টার তৈরি করেন । সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
ডি. মূরের কাজ। ১৯২০-এর জুন মাসের এক বিকেলে তোর পোস্টারে লালবাহিনীর 
এক সৈন্য রাইফেল হাতে দাঁড়়ে, প্রেক্ষাপটে অনেক ফ্যান্টীর ৷ দশ*ককে সরাসার প্রশ্ন 
করছে সে, “তুম কি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে বাহিনীতে নাম 'লাখয়েছ 2” একটা জাতি 
[বপর্যয়ের মুখে । বীর সৈনিক তাঁর কর্তব্যে রত । এবং শিজ্প? দর্শককে নিজের কাছেই 


১১৩ 
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বপ্রবী কুক্কিনিবি 


মান্ধষের নজরে পড়ে সহজে । 
১৯২০ সাল। রাশিয়ায় পোস্টার জনপ্রিয়তার তুঙ্গে । সেই বছরের উৎপাদন 
১৭১৯টা পোস্টার । ১৯১৯-এর & গুণ বেশি ॥ দ্টাস্ত হিসেবে নাম করা যায় মূরের 
পোস্টার 'র্যাংগেল স্টিল লিভস 1' জুনে আঁকা । বিতরণ ৬৫,০০০ । ১৯২০-এর 
গ্রীত্মে, বেশিরভাগ পোস্টার 'িগ্লবী সামারক কাউন্সিলের সাহিত্য সম্পাদনা বিভাগের 
উৎপাদন । এই সংস্থার হয়েই মর তখন কাজ করছেন । ১৯২০-এ দক্ষিণ রাশিয়ায় 
এবং তারও পরবতর্৯ সময়ে মূরের পোস্টারের প্রচন্ড আভঘাত । প্রায় ৪৭,৪৬৫ 
পোস্টার নিঃশেষ হয়ে গেল । এবং শব্দাথেই আস্তম বিজয়ের দিনগুলোতে লালবাহনৰর 
দশ্যগ্রাহ্ প্রতীক হয়ে দাড়াল তা । ১৯২১-এর পর “নতুন অথনোতিক নীতির” প্রচলন 
হলো । তার সুযোগে এক নাগাঁরক ভদ্রলোক নতুন পান্রকা গড়ে তুলতে সাহাধ্য করলেন । 
প্রহসনের পান্রকা । 'ক্রোকোডিল' । সেটা ১৯২২ সাল । ভদ্রলোক তুলনায় অপেক্ষাকৃত 
বেশি অথনোতিক সৃুযোগসবিধা ভোগ করতেন । তাঁর সাহাযো অপর পাতিকাটি 
বেজবোঝাঁনক'-_অধাঁমক | ধর্মীবরোধী পান্রকাটি প্রথমাঁটর এক বছর বাদে বেরোয় । 
এইসব পান্কাযর এবং প্রাভদা* আর 'ইজভেম্তিয়ায়” নিজেকে তখন প্রাত'্ঠিত করে চলেছেন 
মূর। সেই সময়ের শ্রেন্ঠ সোভিয়েত ব্যঙ্জচিন্রী হিসেবে । পুরোপুরি স্বশাক্ষিত । 
ণেষ জীবনে অন্যদের পোস্টার আর ছাঁব ছাপার কৌশল 'শাখয়ে গেছেন । হায়ার আট" 
ওয়কর্শপ ও মস্কো পলিগ্র্যাফ ইন'স্টাটউটে । শিক্ষাদানের কাজ চলেছিল ১৯৪৬-এ, 


মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ॥১ [0 


লুহভিন্নি্তিি 
আমাদের যৌথদৃষ্টি ঃ শিল্পজীবন 


প্রায়ই আমাদের প্রশ্ন করা হয় যে কাঁ করে আমরা তিনজনে একসঙ্গে কাজ করি। 

আমরাও ঠাট্টা করে উত্তর দিই, ণতনজন নই, আমরা চারজন-_কুপ্রিয়ানোভ, 
কিলোভ, সোকোলোভ এবং ' "* কুক্রিনিক্স । ও আমাদের দলটাকে ঠিক রাখে । 
ওকে ছাড়া আমরা কী করে কাজ করব ভাবতেই পারি না*। 

কিন্তু ঠাট্রা ঠাট্রাই,যাঁদ সাত্যসাত্য এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় তাহলে আমাদের আঁকা 
“দ্য এন্ড' ছাবটাকে উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যাক। ক্যানভাসে রং চড়াবার ইচ্ছে 
আমাদের প্রথম হয় ১৯৪৫-এ বাঁলনে, হিটলারের অন্ধকার মাটির তলায় আশ্রয়স্থল 
রাইখ্‌ চ্যান্দেলরতে গিয়ে । হিটলার জাঁবিত কিনা তাই তখন অজানা ছিল। 
১৯৪৭-এ প্রাভদা'র একজন জার্মান অফিসারের নোট প্রকাশিত হওয়ার পর আমরা 
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৯১৯৬ 


যৌথদৃট্টি / 'শজ্পজীবন 
ইচ্ছেটাকে পূরণ করার কাজে নামি । 

আমাদের সব ছবির মতো এ কাজও তথ্যনিভর | শান্তি ঘোষিত হওয়ার প্রথম 
কয়েকঘন্টার মধোই আমরা তথ্য সংগ্রহের কাজ শুর করে দিই । 

এই অন্ধকার ভূগভ-স্থ আশ্রয়ে হিটলার ও তার সঙ্গীরা নৈতিক ভয়ে ই'দুরের 
মতো লুকিয়েছিল । পলায়ন ? কিন্তু কোথায়? সোভিয়েত সৈন্যরা তখন বাঁলন 
আক্লমণ করেছে । মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধকারাঁদের হিসেব নেওয়ার দিন 


এসে গেছে । 

ছাঁবাটর আকারপ্রকীত সম্বন্ধে তখনও আমাদের কোন ধারণাই ছিল না। 
ডক্যুমেন্টাঁর ছাঁব ও অন্যান্য তথ্যের সাহাযো আমরা শুধ আসল বিষয় ঘিরে বিভিন্ন 
স্কেচ ও স্টাঁড করছিলাম । 'হটলারখ পরিকল্পনার বিধ্বস্ত অবস্থা, নাংসবাদের ওপর 
সোভিয়েত ব্যবস্থা এবং ন্যায় ও মানবতার জয়-_এই সমস্ত বিষয় সহজভাবে প্রকাশ করতে 
পারে এমন সব ডিটেল বেছে নিতে হচ্ছিল । তারপর আমরা ভাবিষ্যৎ ছাবাটর বিভিন্ন 
স্কেচ প্রথমে পেনাসিলে ও পরে কালো জলরঙে আঁকতে শুর করলাম । যখন আমরা 
পাকাপোন্ত িদ্ধাক্গ গনলাম তখন তার ওপর রঙের কাজ শুরু হলো ॥ তিনজনেই কাজ 
আদ্র: করলাম, কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে । প্রত্যেকের নিজস্ব ভাঙ্গতে ৷ কখনো 
আমাদের কেউ একজন স্কেচ শুরু করত, অন্যরাও বসে না থেকে নতুন করে রং বুলিয়ে 
কিংবা প্রয়োজনীয় কোনও অনুবঙ্গ যোগ করত ॥ কখনো কিছু; 'ডিটেল একেবারে বাদ 
পড়ত, আবার কখনো প্রচ্কুর সময় আর উৎসাহে আঁজত কোন কিছুকে একেবারে 
অপ্রয়োজনীয় মনে করে ছে'টে ফেলতাম । 

আমাদের প্রথম দিকের স্কেচগুলো হয় খুবই জমকালো হতো নয়তো বিষয়বাহনল্যে 
নুয়ে পড়ত । বিষয়ের যৌন্তক গঠনও স্পঙ্ট হতো না । আমরা কাজ করতে-করতে 
পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করে যতক্ষণ না পুরো দলটার পছন্দমতো কোন জায়গায় 
পৌছচ্ছি, ততক্ষণ কাজ চালিয়ে যেতাম । 

শেষে যে স্কেচাঁট পছন্দ হতো তা ক্যানভাসে তুলে নিতাম । প্রাতিটি ছোটখাটো 
[ডিটেলকেও নিজের কথা স্পম্ট বলতে হবে এবং দেখার সঙ্গেসঙ্গেই দর্শকের মননে তার 
কাজ শুরু করে দিতে হবে । 

[শিল্প আবরাম, নিয়ত__যা ভীষণ জরুরি, শুধু তাই রাখা চলবে । যেমন, প্রথম 
স্কেচঁটিতে দরজায় সান্পী 'ছিল। কিন্তু তারা মূল বিষয় থেকে দৃষ্টি সাঁরয়ে দিচ্ছে 
বলে বাদ পড়ল । বার বার প্রাতাঁট িটেলকে পরণক্ষা করে দেখলাম । যখন দেখা গেল 
টেলিফোন রিসিভার পর্যন্ত সবই সন্তোষজনক হয়েছে, তখন তা ক্যানভাসে তুলে 
[নলাম। 

িন্তু ক/ানভাস তো কোন তথ্যচিত্র নয়। ছবির নিয়ন্ত্রক শিল্পণ, তাঁর সজন- 
শীলতা ও তাঁর দাট হাত। 


৯৯৭ 


বিপ্লবী কুকানাজি 


আমরা স্টুডিয়োতে ছ'বাটির পরিবেশ আবার গড়ে তুলতে চেষ্টা করলাম। স্টডিয়োর 
জানলাগুলো ঢেকে দিলাম, দেওয়ালে ধূসর রং করে সোনালি ফ্রেমের ছাঁব টাঙিয়ে 
দিলাম । উপরন্তু অস্বাস্তকর পাঁরবেশ তোর করার জন্য একটা ছবি একটু কাত করে 
রাখলাম | টেবিলের ঢাকা একাদকে ঝুলে পড়েছে, তার ওপর কিছ? বোতল ছড়ানো 
রয়েছে- শেষ ভোজের উীচ্ছিত্টাঁদ, মাটির ওপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কাগজের টুকরো, 
টোলিফোনের রিসিভারটা অবহেলায় ঝুলছে--বিশাল দরজার ওপর 'হটলারের 
ছায়া-_-এসবই আসল পরিবেশের একটা সংক্ষপ্ত সংস্করণ (যেন আমরা মূল দৃশ্য 
থেকেই ছবি আঁকছি) আসলে এসবই করা হয়েছিল নাৎাসবাদ খতম হওয়ার আগে 
সে ঘরে যে সতকর্তা ও হতাশার পাঁরবেশ ছিল, তা ঠিকমতো প্রকাশ করার জন্যে । 

সব কিছু ঠিক আসলের মতো করার জন্যে আমরা যুদ্ধের সময়ে পাওয়া 
নাস জেনারেল ও একটি এস. এস.এর পোষাকও জোগাড় করছিলাম । 

এদকে আমাদের জন্যে বসবার মতো কেউ কখনোই ছিল না। কারণ আমরা 
কাঁচ কখনো মডেল বাবহার করি। বরং যে দ্য ক্যানভাস বা কাবটুনে আঁকতে 
চাই সেই দৃশ্যে নিজেরাই পাকা আঁভনেতার মতো আঁভনয় কার । তারপর চাঁরন্র্টিব 
পঠিক মখভাঙ্গ বা 'বাশষ্ট শরণর ভাঙ্গ খুজে পাওয়ার জনো হন্যে হয়ে চেষ্টা 
করতে থাঁক। 

এমনাক অভিনয় করার সময়েও আমরা প্রত্যেকে বিষয়টার ওপর নিজেদের সংস্টির 
ক্রিয়াকাজ চালিয়ে যাই । একেক সময়ে মনে হয় সবাক; ঠিকঠাক হওয়া সত্তেও 
কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে । তখন আবার সবচেয়ে জঈবনভিত্তিক্পসমাধানঢা 
না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের অনসন্ধান চালিয়ে যেতে হয়। 

এবার আমর; প্লাস্টসীন দিয়ে উলারের মাথার একটা মডেল তোর করলাম । 
আর তারপর নিজেরা তার মতো মেক-আপ নিলাম । এরপর একজন পোজ দেয়, 
ঘজনে আঁকে, তারপর জায়গা পাঁরবর্তন করে নিজেদের স্টাডিগুলোকে নিয়ে বিস্তুব 
তুলনা, আলোচনা আর তকাতাঁক চলে । কারণ আমরা জানতাম যে আমরা শুধু 
উন্মত্ত ফ্যুরহেরের বাইবের চেহারাই আঁকতে চাই না, আসলে তার মানাঁসকতার একটা 
শরীর আঁকতে চাই । 

কছ লোকের ধারণার প্রাতিকূলেই বলাঁছ যে আমাদের মধ্যে কোন শ্রমাবভাগ 
নেই । যেমন, একজন হাত আঁকে, একজন মাথা, আরেকজন শরীর ও অন্যান্য অনুষঙ্গ 
আঁকায় [িশেষজ্দ, ব্যাপারটা এরকম নয় ॥। আমাদের প্রত্যেকেই কখনো অভিনেতা, 
কখনো স্টেজ ম্যানেজার আর মৃখ্যত দক্ষ পেন্টার ও গ্র্যাফক শিজ্পধ হতে হয়েছে । 

প্রথমে আমরা ক্যানভাসে গাঢ় রঙ দিলাম, একপাশের উজ্জ্বল আলো গোটা 
পাঁরবেশ থমথমে করে তুলল ॥ এ কথা কখনোই ভোলা উচিৎ নয় যে ছবির মুখ্য 
ব্যাপার হলো তার বিষয় । তার ওপরই বাকি সমস্ত কিছ; নিভ'র করে। বন্তব্য যে 


৯১৬৪১ 


যৌথদৃষ্টি / শিল্পজীবন 


সরাসার সব সময়ে কাজ করবে তা নয়, কিস্তু সবসময় জোর আর মনোযোগ তার 
ওপরই ন্যস্ত রাখতে হবে । 

সুতরাং এক্ষেল্নে হিটলারের ওপরই সমস্ত মনোযোগ এসে পড়তে বাধ্য । কাত করা 
ছাবর কোনা, টোবলের অবস্থা, দেওয়ালের পাইপ বা একপাশের চেয়ার সমস্ত কিছুই 
তার মানাসকতা নিরেশে করে। 

ছবির অন্যান্য শরীবে রও ও আলো গৌণ বিষয় । দৃশ্যত, তারা প্রধান চরিত্রের 
মধ্যে নাক গলাতে বা তার সঙ্গে কোন বঞ্জাট বাধাতে পারে না । 'কিছহ 'ডিটেল, যেমন 
হাত, বন্তব্যের তাররতা এবং চরিত্রের মানাসিকতাকে সবচেয়ে বেশি তীক্ষ[ভাবে প্রকাশ 
করে। আমরা মনে করি যে কোন শরণীরের হাত তার মুখের চেয়ে কোন অংশেই কম 
গুরুত্ুবপণ” নয় । 

প্রতিটি ফিগার আঁকার সময়ে আমরা হিটলারের সঙ্গে তার নিম্ন তনদের ঘন্বকে 
ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। কারণ সেই সময়ে তারা তাদের 'মহান জাতি'র 
উদ্ধারের কথা আদৌ ভাবছিল না, বরং নিজেদের চামড়া বাঁচানোটাই তখন 
বেশি জবৃবি । যাঁদ তারা কোনরকমে এই মাটির তলার আশ্রক্ন ছেড়ে পালিয়ে যেতে 
পারত! কিন্তু তখন খুব দোঁর হয়ে গেছে । সোভিয়েত ট্যাঙ্ডের শেলগুলো যেখানে 
সেখানে ফাটছে, সোভিয়েত গোলন্দাজরা মাথার ওপর তান্ডব চালাচ্ছে । হুবিটাতে 
অবশ্য সোভিয়েত বাহিনীর জয় সরাসরি দেখানো হয়ান, বরং সমস্ত কিছুর ওপরই তার 
ছাপ 'ছিল প্রচ্ছন্ন । কয়েক বছর আগে, প্রাভদা'র জন্যে গত তিারিশবছর ধরে আঁকা 
আমাদের বাজনৈতিক কারটুনগুলোর একটা প্রদর্শনী মস্কোর 'রাইটাস* ক্লাবে হয়েছিল । 
সেখানে আমাদের আঁকা কিছ পোস্টার আর ব্যঙ্গচিন্রও ছিল । প্রদণীশত সমস্ত ছবিই 
আমাদের দীর্ঘ বন্ধূত্ব আর যৌথ সৃজনশীলতার ফসল । সমস্ত সাফল্য-অসাফল্য জয়- 
পরাজয়কে ভাগ করে নিই বলে আমাদের কাজে দম্ভ একটা প্রশ্নাতখত প্রশ্ন । 

এইভাবেই আমরা আমাদের দীর্ঘ যৌথ শিজ্পীজীবনকে বাঁচিয়ে রেখোছি। দীর্ঘ 
বন্ধৃত্ব__-সেই যখন মস্কোর হায়ার আর্ট গ্যান্ড টেকাঁনক্যাল স্কুলে প্রথম আমাদের 
আলাপ হয়। প্রথমে ছিলাম “কুক (কুপ্রিয়ানোভ আর ক্রিলোভ )। তারপর এল 
নিকস (এন. সোকোলভ )। হস্টেলের ছোট ঘরে স্কুলের দেওয়ালপাঁপকা £19০- 
০/৫০1-এর জন্যে বড় বড় রঙিন কারটুন আঁকা নিয়ে দিনের পর 'দিন তখন উত্তপ্ত 
আলোচনায় সময় কাটত। 

তখন থেকে আজ পযন্ত আমাদের চল্লিশ বছরের যৌথ কাজকর্ম । প্রাভদা'র জন্য 
কারটুন আঁকাটাকেই আমরা সবচেয়ে সম্মান আর দায়িত্বের কাজ বলে মনে করি। 
প্রাভদা আমাদের অনেক শাখয়েছে । খবরের কাজে কাজ করতে গিয়ে আমরা সব 
সময়ই জাঁটল বিষয়গুলোকে সবচেয়ে সরল ভাঙ্গতে ও অত্যন্ত কম জায়গা ও সময়ের 
মধ্যে প্রকাশ করতে সচেন্ট হয়েছি । 


১১৯ 


বিপ্লবী কুক্রিনাজি 


লক্ষ লক্ষ লোককে আকৃষ্ট করার তাগিদে রাজনৈতিক কারটুন আমাদের প্রত্যেককে 
ভাষণ খাটিয়ে নেয়। 

দৈনন্দিন জীবনের থেকে নিয়ে বা প্রচলিত গঞ্পকথার চারব্রগুলোর মাধ্যমে রাজনৈতিক 
কারটুন তোর করা যায়। এই রাতকে আমরা “দেয়ার ইজ নো হোয়্যার টু গো? 
ছবিতে প্রয়োগ করেছিলাম | ছবিটাতে ছিল মাছ আর একটা ছখচো জনতার হয়ে 
ক্রমবর্ধমান সামারক সংগঠনকে ভয় পাচ্ছে । আসলে কারো কারো মাছ কিংবা ছধ'চোর 
চেয়েও কম বাঁদ্ধ, যার ফলে তারা অদুর-ভবিষ্যৎকেও ঠিক আন্দাজ করে উঠতে 
পারে না। 

জীবজস্তুর স্বভাবচরিঘ্রের ভেতরেই জনচিন্রের অনেক উপাদান আছে। দেশীয় 
প্রবাদ, সধাক্ষ*্ত উন্তি কিংবা শব্দের চাতুরও আমরা যথেচ্ছ ব্যবহার কার। 

“দ প্রেসডেন্পিয়াল ফেস" নামে আমাদের যে ছবিটা আছে, তাতে আমরা মূল 
[বিষয়ধারণার সঙ্গে শবাহারাঁ কাক সম্পকে যে সাধারণ ধারণা আছে তা মিলিয়ে দিতে 
চেয়েছিলাম । 

গহটপার গ্র্যান্ড গোয়্যেবলস--_এ গ্রামাফোন'-কারটুনটায় আমরা সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সঙ্গে যুদ্ধের দু বছরে তাদের মানাঁসকতার কাঁ পাঁরবর্তন হয়েছিল, তাকেই 
উপজীব্য করেছিলাম ॥ “ফ্লডম টট আফ্রিকা'য় গতানুগাতিকতার সঙ্গে সভ্যতার মিলন 
ঘাটয়োছ । ছবিটায় কালো মহাদেশের প্রাতনিধি ?হসেবে একটি কৃষ্ণাঙ্গ উপানিবেশবাদের 
প্রতীক জেলখানাকে ভাঙছে এবং দেওয়ালের ফুটিফাটা রূপবন্ধে আফ্রিকার স্বাধীন 
সীমারেখা দেখছে । 

কোন বইয়ের ইলাস্ট্রেশন আঁকার ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা আলাদা রক । ছবি একে 
লেখকের সমস্ত মননটুকুকে তুলে, ধরতে বিষয়ের গভীরতম জায়গায় পেশছনো দরকার |! 
কারণ, তার তাঙ্গটাকে বোঝা এব" লেখার সব চাইতে [গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোকে বেছে 
নেওয়ার উদ্দেশ্যে হলো চারন্গুলোর অন্তজগত এবং সেই সময়কার ইতিহাস ও 
সামাজিকতা সম্বশ্ধে পাঠককে ঠিকঠাক ওয়াকবহাল করে তোলা এবং সেটা খুব 
সোজা কাজ নর । 

আমাদের যৌথজীবনের প্রথমাঁদন থেকেই আমরা একসঙ্গে থাকার সুবিধেগুলোকে 
বুঝতে পেরেছিলাম । আমরা কি আর তর্ক কাঁর না? নিশ্চয়ই কার, কিন্তু তা 
সবসময়েই গঠনমূলক বিতর । 

প্রীতাদন আমরা প্রত্যেকে স্টুডিয়োতে ঢুকে অন্যদের নিজের নতুন চিন্তাভাবনা, 
নতুন ধারণা আর গতরাতে একা একা করা নকশা বা খসড়াগদলো দেখাই । কখনো 
আমরা লব থেকে ইন্টারেস্টং স্কেচটা বেছে নিই, কখনো সবার স্কেচগলোকে মিলিয়ে 
একজায়গায় এসে পৌছই । ছবিগুলো বহক্ষণ ধরেই হাতে-হাতে ঘোরে । কখনো 
একজন নতুন 'কছ7 একটা যোগ করল, কথনো বা কেউ অপ্রয়োজনীয় কোন অংশ 
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ঙ পি পান ল: শফি 


সি 





'যৌথদৃট্টি / শিজ্পজশবন 


বাদ দিল, এবং যতক্ষণ না ছবিটা পুরো দলকে সম্ভূষ্ট করছে, ততক্ষণ এই প্রাক্িয়া 
চলতেই থাকে । 


যখন কোন লোককে আমরা রাজনৈতিক কারটুনে আঁকি, তার আগে ডক্যুমেন্টারি 
ছবি দেখে তার বৈশিষ্ট্াসচক 'বাভন্ন স্কেচ তোর করে বহৃদিন ধরে স্টাডি করি। 
কিছদাদন ধরে দেখাঁছ কিছ বিদেশী পন্রপান্নকায়, কতকগুলো নীরস, তাৎপর্য 
হান স্কেচের নিচে সরস মন্তব্য দিয়ে সেগুলোকে কারটুন বলে চালানো হচ্ছে । এটা 
একেবারেই ভুল। আমাদের আভিজ্ঞতা বলে যে কোন ধারালো কারটুনে যদি 
তাৎপর্যপূর্ণ প্রকরণের সঙ্গে গভীর বিষয়ের মিল হয়, তবেই সেটাকে শিজ্প বলে দাবি 
করা যেতে পারে । 
কারটুন গ্রাফিক শিল্পের একটি বিশেষ রশীতি । যা জাঁটল ও স্বাধীন । কারণ তীব্র 
স্যাটায়ারই হোক বা হাল্কা হাসিই হোক দর্শকের মনে কারটুনেব কর্মপদ্ধাত সম্পূর্ণ 
স্বতন্ম। প্রথমত কারটুনকে হতে হয় প্রকাশক্ষম, মূলত ব্তুভান্তক এবং কখনো 
কখনো অতিবস্তা । সুতরাং কারটূুনিস্টকে বাস্তবজীবন থেকে তার বন্তব্য ছে'কে নিতে 
হয়, নয়তো কঙ্প7শ্প কাজ সারতে গেলে তার প্রাতীক্য়া তত তীব্র হবে না। 
কারট্ুনিস্টকে সবসময় সঙ্গে একটা ছোট্ট খাতা রাখতে হয়, যাতে সে তার চারপাশের 
সাঁত্যকারের মানুষের ছবি ও বিভিন্ন ব্যঙ্গচত্র চটপট এ'কে ফেলতে পারে । আমাদের 
ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের মজত বাড়ানো অবিরাম একটা পদ্ধাত । একেকটা চাঁরন্রের বৈশিষ্ট্য 
হলো তার মুখ, অস্বাভাবিক হাঁটার ভাঙ্গ, পোষাক, শারণশরভাঙ্গ ইত্যাঁদ, আর এসব 
ক্ষেত্রে প্রাতটি মানুষই আলাদা ॥ এইসব মালমশলা সংগ্রহ করে না রাখলে দরকারের 
সময় নির্ঘাৎ অসৃবিধেয় পড়তে হয়। আঁকা ছাড়াও আমরা খাতায় 'বাঁভন্ন ধরনের প্রবাদ, 
প্রবচন বা "তন লাইন কাবতার ভাঁড়াব বানিয়োছ। 
গাঁক কলেছিলেন যে আমাদের নির্দয্নরভাবে মুখোশ ছি'ড়তে হবে, আর যা কিছ 
চালাকি করে ধ্বংসের হাত থেকে বে'চে গেছে, সেসব টেনেহি'চড়ে আলোর মামনে নিয়ে 
আসতে হবে । গাঁক কারটুনকে যা কিছ সমাজবাদবিরোধী তাকেই গঞ্ড়য়ে দেওয়ার 
পক্ষে খুব দরকারি শিল্পমাধ্যম বলে মনে করতেন ॥ একজন কারট্রানস্টের কাজ শস্ত হতে 
পারে, কিন্তু সম্মানের এবং একাজ তার শিল্প-চেষ্টায় সবচেয়ে সময়নিষ্ঠ দৃষ্টভাঙ্গ 
দার করে 10] ১৯৬২ 
কাকানকি-_মিখাইল কুপ্রয়ানোভ পরফার ক্রিলোভ এবং নিকোলাই সোকোলোভের 
যৌথছদ্মনামে স্বাক্ষাবত প্রথম কাজটি প্রকাশিত হয় ১৯২৫এ “কমসোমোলিয়া'র 
পচ্ঠায়__িস্ময়কর যৌথজাবন ও শিজ্পচর্চার সেই শুর দেশজুড়ে বৈপ্লাবক কর্ম 
,কান্ডের 'বিস্তারিত আঁবাক্কয়া ও আশ্চর্য 'মিথচ্কিয়ার প্রেক্ষাপটেই শুধু তার ব্যাখ্যা 
করা চলে । 'প্রোজেকটর' 'ক্লোকোিল”, 'রেডস্টার', অথবা পপ্রাভদা'র পঙ্ঠায় তারপরে 
চল্লিশ বছর ধরে কুক্লিনিক্সির লোকপ্রিয়তা অক্ষুগ্ন ?ছিল রাজনোতিক যাথার্থা ও আধ্নিক 
শিল্পাঁচন্তার সংযোগসাত্রে । ১৯৬৫ সালে এই যৌথতা পুরস্কৃত হয় লেনিনের নামে । 
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ভলাদিমির মায়াকোভক্ষি 


ছ২0574-কমাঁদের প্রথম নিখিল রুশ কংগ্রেসে 


স্পিভলওচ্গাল্্র সলস্প্র্তের্ট 
গু ভিিন্বেদলন 


কমরেভস্, আমি বক্তব্য সংক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছি । 
যা কিনা সচরাচর কয়েক মাস জুড়ে স্থায়ী বিতর্কের 
বিষয়, আমাকে বলতে হবে মাত্র কুড়ি মিনিটে । খুবই 
কম সময়, কেনন। বিষয়টা হচ্ছে শিল্প এবং রাজনৈতিক 
প্রচারকাধে তার প্রয়োগবিধি সংক্রান্ত । 

একটি আর্ট ফটোগ্রাফি দপ্তর গঠন কর! হবে কিনা এই 
প্রসঙ্গটি, বাস্তবিক, ছ'টি প্রশ্নকে অন্তভূক্তি করে। প্রথমটি" 
সাধারণ এবং তাত্বিক শিল্প-প্রচার আদে। দরকারি 
কিনা, এবং যদি তাই হয়, সেক্ষেত্রে কোন্‌ শৈল্পিক 
নীতির ভিত্তিতে কমর্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা হবে। 
দ্বিতীয়টি হচ্ছে যে যদি আমর! ছুটোই মেনে নিই, যে 
শিল্প-প্রচার দরকারি এবং এর নীতিসমূহ পরিষ্কার 
হয়েছে, তবে প্রশ্ন কেন্দ্রীয় শিল্প মহাবিদ্যায়তন এত- 
দিন কী করেছে এবং এই দায়িত্ব নিষ্পন্ন করতে 
প্রাদেশিক শিল্পদপ্তরেরই বা করণীয় কী? 
শিল্প-ফটোগ্রাফি দপ্তরের প্রয়োজনীয় সমস্যাটা, কমরেড, 
এখন পরিষ্কার : শিল্পদপ্তর দরকার, এবং পোস্টার 
ইত্যাদির সাহায্যেই সবসময়ে প্রচারের কাজ চালিয়ে 
আসা হয়েছে । কিন্ত প্রতিবার যখন একটা হিসাব 
দেওয়া হয়, পোস্টার ইত্যাদি ছাপার খরচের প্রশ্ব ওঠে, 


শিলপপ্রচার সম্পর্কে প্রাতবেদন 


তখনই কেউ না কেউ ঠিক 'দ্রিগ্যেস করে বসে যে ছবির পেছনে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা খরচ করা 
আদৌ গনর্ত্বপূর্ণ 'কিনা এবং এ সমস্ত ছবির বদলে সংবাদপন্রে সাধারণ হরফে ছোট- 
বড় নিবন্ধ প্রকাশ করে এর তুলনায় ভালো ফল মিলতে পারে কিনা ? 

আমাদের সংবাদপন্রের কর্মশৈলী সম্পকে" এক চিঠিতে কমরেড লেনিন দ্যর্থহীনভাবে 
ঘোষণা করেছিলেন যে আমাদের একট সাংঘাতিক ঘরটি হচ্ছে আঁটসাঁট, দৃঢবদ্ধ শৈলাঁর 
অভাব ; যা পাঁচ কি দশ মিনিটে বলা যেতে পারত সহজেই, সচরাচর খবরের কাগজে 
কয়েক কলম জ.ড়ে তা ছাড়িয়ে থাকে । 

ফলস্বর্প, আমাদের ছাপাখানায় কর্মরত সমস্ত শীন্তকে সঠক কোন এক উপায় 
উদ্ভাবনে অবশ্যই মনোযোগা হতে হবে, যাতে আঙ্গিকের ধাঁধায় ও দ্বিধায় আমাদের 
ধ্যানধারণা, বন্তবোর আক্রমণক্ষমতা, বা আঘাত করার শান্ত দূর্বল না হয়ে পড়ে । 

এটা পাঁরহ্কার কমরেড, যে যাঁদ নিবন্ধ ইত্যাদিতে আমাদের শ্লোগানগ্ীলির প্রভাব 
বরাবর বজায় রাখতে হয়, যদ সবদা মানুষের নজর কাড়তে হয়, যাঁদ প্রত্যেক রাস্তার 
দেওয়াল এবং প্রত্যেক দোকানের জানলা থেকে কথা বলতে হয়, তবে যে কোন ভাবে এ 
সমস্তই এমন এক আঙ্গকে ঢেলে সাজানো জরহরি, যা নেহাৎ ক্ষণস্থায়ী তাৎপযেরি চেয়ে 
বেশি । অবশ্যই একাজ করার একমান্ন উপায় হচ্ছে আরো মৌলিক রূপকল্প ব্যবহার করে 
প্রচারের জন্য আরো তীক্ষ। কৌশল প্রয়োগ করা । কমরেডস, শিল্পের প্রতি, পোস্টার 
তোরর জন্য বিদ্র-পাত্মক ছাঁব ইত্যাদির প্রাত [0994-র১ পক্ষপা'তিত্বের এই হলো 
একমাত্র কারণ ॥ একবার [9১74-র কাছে শিল্পকমে“র আস্তিত্বের কারণ পরিত্কার হলে 
প্রশ্ন ওঠে, কেমনভাবে আমরা এ কাজ করব ঃ কোন: নীতিসমূহের ভান্ততে আমাদের 
কাজ করা উীঁচং? বিপ্রবের শুরুতে শিল্পকর্ম ছিল সরলতম প্রকতির : পূর্ববতী 
শোঁল্পক অবদানগন্ীলকে সেক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়েছিল এবং নচে শুধু একাঁট 
নতুন, বিপ্লবী শিরোনাম যোগ করেই কত“বোর ইতি ঘটেছিল । নজরদ্বরপ, পান্ডের 
নাক-এর পোস্টারাটির কথাই বলা যায়, আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, যেখানে একজন 
সৈনিক তাঁর রাইফেলের ওপর ঝংকে রয়েছেন-_তাঁর কাঁধের ফলকগাাল ভাগ্যক্রমে চোখে 
পড়ছে না-এবং সেখানে শিরোনাম “স্বাধীনতার ঝণে দান করুন? | বিপ্লবের পরে 
সেই একই পোস্টার পুনরাবিভূতি হলো ; পাঠ্যাংশ বদলে গেছে শুধু : মেহনত 
বোনেরা, লাল ফৌজকে সাহায্য করুূন?। 

অর্থাৎকাজের শুরহতেই পাঠগত পরিবতন সাপেক্ষে শুধধ আগের আঁজত শৈল্পিক 
দক্ষতা ও প্রচারশৈলীর হ্‌বহ অনুসরণ এবং কমরেডসং, এটাই সবচেয়ে অপ্রীতিকর 
ঘটনা । যাঁদ আমাদের কাজ আগের সেই পুরনো নীতির ওপর ভাত্ত করে চলে, তা- 
হালে তা কখনই নতুন দর্শকের নজর কাড়বে না, অথচ এসব তাদের জন্যই তৈরি হচ্ছে । 


১. 7,097 রাশিয়ান টোলগ্রাফ এজোন্সর সধাক্ষিপ্ত রূপ । ১৯৯৯-র হেমন্ত থেকে মায়াকোভস্কির. 
নেতৃত্বে এই সংগঠনে বহ, লেখকাঁশজ্পণী জড়ো হন। পরে নাম পাল্টে রাখা হয় “495? 1. 


৬৩ 


শুনন, মায়াকোভাম্ক 


“হাঁ কমরেডস-, মামরা পুরনো পোস্টারগুলির দিকে একটু খণটিয়ে দেখি, তো দেখব 
সেগুলো সচরাচর অফিসঘরে টাঙানোর জন্যেই ব্যবহার করা চলে, যেখানে আপানি 
দিনের অধিকাংশ সময় আটকে থাকেন, এবং তাই সেসমস্ত পোস্টারে কী লেখা আছে না 
আছে তা আপাঁন সারাদিন দাঁড়য়ে-দাঁড়য়ে খখটয়ে দেখতে পারেন । 

আমাদের বিপ্লবী প্রচারকর্মের নীতি অবশ্যই সম্পূর্ণ অনারকম হবে । আমাদের 
প্রথম ও মোঁলিক কর্মভার হলো নজর কাড়া, ব্যস্ত জনতাকে ছলেবলে কৌশলে, তাদের 
পছন্দ হোক চাই না হোক, এক মুহূর্ত আমাদের পোস্টারের সামনে দাঁড়াতে বাধ্য 
করা, হাঁ আমরা তাদের সেখানে দাঁড় করাতে চাই । আমোরকার মতো শিল্পোল্ত 
দেশ, যেখানে নগ্ররজীবনও যথোচিত উন্নত, আজকের এই সাধারণ ছাপা পোস্টারকে 
বহু আগেই বাতিল করেছে, অথবা সে জায়গায় সম্পর্ণ ভিন্ন কোন টেকনিক প্রয়োগ 
করেছে । নাঁজরস্বর্‌প, কমরেড কারজেনেৎসেভ, মনে হয় আমাদের বলেছিলেন যে 
শহরের রাস্তা দিয়ে একটা বোতল গ্াঁড়য়ে নামাছল, আর তার থেকে ক্রমাগত কালি 
বেরোচ্ছে । স্বাভাবিকভাবেই, যে কারোর কৌতূহল হবে, দাঁড়িয়ে পড়বে সে, আচ্ছা, 
কালি বের:চ্ছে কেন, আশ্চর্য ! 

কমরেডস এটাই আসল জিনিস যা আমাদের করতে হবে । আমরা বিষয়গযুলিকে 


অবশ্যই সেভাবে সাজাব, যাতে শ্লোগান তার তাক্ষ। ধার না হারাক্স ॥ [2 
"৯৯ মে ১৯২০ 


শুনুন, মায়াকোভস্কি বলছেন 


এগদাল নিছক কবিতা নয় । 

[নিছক ছাপা কারুকাজ নয়, জ্যান্ত ছ:ব। 

রঙের ছোপ আর শ্লোগানের ধ্বনিতে আঁভব্যন্ত বৈপ্লাবক সংগ্রামের খুব কঠিন 
নটি বছরের দলিল । 

এসবই হচ্ছে এক বিশাল প্রচার প্রকল্পে আমার অংশগ্রহণ । 

[0574-র বিদ্রুপের জান-লা, অবিরাম ছবির প্রদর্শনী । 

গীতিকাঁবদের মনে করতে 'দিন সেই ছোট ছোট সাদাসিধে গানের কথা, তাঁরা যার 
প্রেমে পড়োছলেন । আমরা সেই পধান্তগুলো স্মরণ করে আনন্দিত, ওীঁরওলের কাছ 
থেকে পালিয়ে দেনিকিন যার শরণ নিয়েছিলেন । 

গৃহযুদ্ধ ঘটে যাওয়ার পরে 'কন্ঠাষ্্রাকটিভিস্ট' শৈল'ীতে তার উচ্চমান্লার রোমান্টিক 
'বর্ণনা যাঁদের পছন্দ তাঁরা যণ্ধের বছরগুলোর প্রকৃত তথ্য থেকে, সেই সময়ের প্রকৃত 
সাহত্য থেকে শিক্ষা নিতে পারেননি । 'কিছ্‌ নব্য রুশীয় প্রাচীন গ্রীক আছেন যাঁরা 
সব কিছুতে 'চান মেশান ও নান্দনিক করে তোলেন । 


১২৪ 


বলছেন 'রোস্টা উইনডে'র আঁভজ্ঞতা 


যেমন ভি. পোলোনাস্ক, যিনি বিপ্লবী পোস্টার সম্পর্কে এক বইতে পোলিশ: 
পানদের সঙ্গে যৃম্ধের সময়কার একটি ₹০957, প্রচারাবদ্রুপের বিষয়ে বলতে 
গেছেন । যার মূল বন্তবা ছিল : 

সুতরাং তাদের সবাইকে খাওয়াও, / সেই লাল যোদ্ধাদের, / তক না করে। 
তাদের রুটি দাও ॥ / নাহলে সকলেই / দরাদরি করে হারাবে তাদের মাথা / এবং 
সমস্ত রুটি। 

অর্থাৎ তান একাঁট পুরো লেখাকে মাঝখান থেকে টুকরো করেছেন এবং বলেছেন 
থল্ডাংশ' | ব্যাপারটা কেমন ? 

যেন এক সাহিত্যাবষয়ক এরাতহাসিক খন্ডাংশ' শিরোনাম 'দয়ে “এক হও” 
কথাটিকে উদ্ধৃত করেছেন যাতে সবাই অনুমান করে উৎফুল্প হতে পারে ষে এট 
“দানয়ার মজদ্বুর, এক হও” শ্লোগানের খন্ডাংশ' । পোলোনস্কি শুধু পোস্টার 
আরুমণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে বোঝার ও রতিবদ্ধ করার কোন চেস্টা করেননি তাই 
নয়, তান ভ্রেফ উৎসাহের বশে প্রচারপাঙ্যের ওপর ভাসাভাসা আলোচনা করে দায় 
সেরেছেন। 

এখন [২১১//-ম দশম বাঁষকীতে, তৌত্রয়াকফ- গ্যালার, সমস্ত সংবাদপন্, 
অন্যান্য পন্নপত্রিকা, কৌতুহলে ও পরমানন্দে বাছাই করছে, একসঙ্গে আঠা লাগাচ্ছে 
আর খশটয়ে পড়ছে সেই সমস্ত হাতে ছাপা কাগজের ছট, আজকের কয়েক হাজার 
বদ্রুপাত্মক পান্রকার যা পথপ্রদর্শক । বিদ্রুপের প্রথম প্রদর্শ-জানালাগৃূলির জন্য একট' 
করে আলাদা কাজ করা হয়েছিল এবং শোকেসে ও দোকানের খাল জানালায় 
টাঙানোর পর তৎক্ষণাৎ পথচলাত মানুষের নজর কেড়োছিল ; পরবত্ণ সময়ে বিভিহ্ 
প্রচারস্থানের জানালায় বিতরণের উদ্দেশ্যে একটা কাজ একশো বা দেড়শো কাঁপ পযন্ত 
ছাপা হয়েছে | সব 'মালয়ে শুধু মস্কোর জন্যেই প্রায় নশো পোস্টার তোর হয়েছিল । 
লেনিনগ্রাদ, বাকু ও সারাতোভে £২০০৭র কাজ শুরু হয় পরে। 


আমাদের বিষয়ের ব্যাশ্তি ছিল বিশাল : 

কাঁমন্টানের পক্ষে বিক্ষোভ এবং বৃভুক্ষদের জন্যে ব্যাঙের ছাতা যোগাড়, র্যাঙ্গেল 
এবং টাইফাস উকুন-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে শুরু করে পুরনো সংবাদপন্র সংরক্ষণ ও 
বৈদহ্যাতিকীকরণের বিষয়েও পোস্টার লেখা হয়েছে । আম বিপ্লবের মিউজরাম, 
তোন্রয়াকফ গ্যালারি এবং যে সমস্ত £০9১14-কমাঁ একাজে অংশ নিয়েছিলেন তাদের 
নিজস্ব সংগ্রহ তন্বতল্ন করে খজে দেখোঁছ, সব মাঁলয়ে মোটে শতখানেকের কিছ বোঁশ 
পোস্টার যথাযথ অবস্থায় টি'কে আছে । আমরা ইতিহাস ও যশের কথা চিন্তা নাকরে 
কাজ করোছ। গতকালের পোস্টার নিষ্ঠ্ুরভাবে পদর্থালত হয়েছে । বোশ দেরি হয়ে 
যাবার আগেই সৃতরাং পোস্টারগাল আমাদের সংরক্ষণ করতে হবে এবং ছাপতে হবে । 
সৌভাগ্যবশত এম. চেরেমানিখ-এর কাছে একটা পুরনো এ্যালবাম হঠাৎ আবিচ্কৃত 


৬২৫ 


শুনুন মায়াকোভন্কি 


হওয়ায় হারিয়ে যাওয়া পাঠ ও আরও কয়েকটি ফটোগ্রাফের সম্ধান পাওয়া গেছে। 

[09574-র জন্যে আমার কাজ শুরু হয়েছিল এইভাবে : মোজেলপ্রমের কাছে 
কুজনেধাস্ক মোস্ত এবং পেব্রোভ্‌কা স্ট্রীটের কোণে ঝোলানো অবম্থায় প্রথম দু'মিটার 
লম্বা পোস্টারাট দেখে আমি তক্ষুনি £০97:4-র ম্যানেজার কমরেড কারজেনেৎসেভ- 
কাছে আবেদন করি । তিনি আমায় এক্ষেত্রে অন্যতম শ্রেম্ঠ কম এম. এম. চেরেমানখ- 
এর সঙ্গে পারচয় করিয়ে দিয়েছিলেন । 

আমরা দ্বিতীয় জান-লায় কাজ শহর কার একসঙ্গে । তারপর আসেন মালয়হীতিন, 
শিল্পী লাভিন:”ক, লেভিন, ব্রিক, মূর, নুরেনবার্গ এবং অন্যরা ; তারপর স্টেনাসল 
খোদাইকার শিমান, মিখাইলোভ, কুশনার এবং আরো অনেকে, এবং সেই সঙ্গে ফটো- 
গ্রাফার নাকাতিন । প্রথমে কমরেড গ্রামেন প্লোগান বা পাঠ্যাংশ তোর করতেন, বস্তু 
শেষে প্রায় সমস্ত বিষয় ও পাঠ ছিল আমার ; ও. ব্রিক, আর. রাইত এবং ভোলাঁপনও 
এক্ষেত্রে কাজ করেছেন । আর দাট ক্ষেত্রে আমি স্পন্টভাবে পাঠের লেখাগুলো মনে 
করতে পারান । 

এখন দেখছি যে অন্তত শ'চারেক কাজ আমার নিজের করা | একটা কাজ মানে 
একটা বিদ্রুপ-জানলায় এককালীন চার থেকে বারোটি বিভিন্ন পোস্টারের সমন্বয় ; এর 
অর্থ মোটামুটি হিসেবে অন্তত তিন হাজার দ:শো পোস্টার আমি একাই করেছি । 

এত কাজ কী করে করেছিলাম ? 

আম স্পন্টই মনে করতে পারি ষে তখন কোন কু'ড়োমির অবকাশ ছিল না ॥ আমরা 
নিদারুণ তাপহাঁন, কনকনে ঠান্ডা 8০974 স্টুডিয়োয় কাজ করেছি (শেষের দিকে 
আমাদের ধোঁয়া-ওগরানো, পেটনাদা একটা লোহার স্টোভ দেওয়া হয়েছিল, যাঁর ধোঁয়ায় 
চোখ উপচে জল আসে )। পু 

বাঁড় ফিরে মামি আবার আঁকতে বসতাম, এবং বিশেষ তাড়া থাকলে বিশ্রামের 
সময় মাথার নিচে বালিশের বদলে থাকত কাঠের গড়, কেননা জানতাম তার ওপরে 
বেশিক্ষণ ঘুমনো যাবে না । ঠিক তাই হতো, যতটা ঘুম দরকার ততটা ঘ[মোলেই আমি 
জেগে উঠতাম এবং আবার কাজে লেগে যেতাম । 

ক্রমে আমাদের হাত এত কুশলা হয়ে গিয়েছিল যে আমরা একজন শ্রামকের আপাদ- 
মস্তক জাঁটল স্কেচ চোখ বুজে একটিমান্র, একটানা রেখায় আঁকতে পারতাম । 

সৃখারেভ্‌কা ঘাঁড়র ধারে গিয়ে, যে-ঘাঁড়টা আমরা জানলা থেকে দেখতে পেতাম, 
[তিনজন কাগজের কাছে দৌড়ে যেতাম, ও এমন চাঁকত গাঁতিতে স্কেচ করার প্রাত- 
যোগিতায় মেতে উঠতাম যা জন রাঁড, হোিটসখার ও অন্যান্য কমরেড ও পধণ্টক, 
যাঁরা এদেশে বেড়াতে এসেছিলেন ও আমাদের দেখতে আসতেন তাঁদের স্তম্ভিত 
করোছিল ॥ আমাদের কাছে কাম্য ছিল ঘন্মের মতো গাঁতিতে কাজ : ফন্টে বিজয়লাভের 
পর চাঁল্পশ মিনিট থেকে এক ঘন্টার মধ্যেই বাইরে একটা রঙিন পোস্টার ঝোলানো হয়ে 


৯১৬ 


বলছেন 'রোস্টা উইনডো'র আভঙ্ঞত। 


যেত। “রঙিন” অবশ্য এক্ষেত্রে অতিবিবূতি ; কদাচিৎ আমরা রঙ পেতাম, বদলে 
যেটুকু যা পাওয়া যেত তাই ব্যবহার করতাম, কোনরকমে সেসব আমাদের থূতু দিয়ে 
মেশানোর সময় থাকত হাতে । কাজের ধরনই কাজের তৎপরতা দাঁব করত, বিপদ 
অথবা বিজয় সম্পর্কে খবরের চটপট প্রদর্শনীর ওপর নতুন ফৌঁজ বাহনীর সংখ্যা 
নর্ভর করত। সাধারণ প্রচারকার্ষের মধ্যে ফুন্টে নতুন নিয়োগের জন্য প্রচার-আঁভযানও 
এর অংশ ছিল । 

টেলিগ্রাফ বা মোঁশনগানের মতো ক্ষিপ্রতা না থাকলে এই কাজ সম্ভব হতো না। 
কিন্তু আমরা শুধু যে আমাদের কর্মক্ষমতার পুরো সীমা ও একান্তিকতা পর্যন্ত খেটেছি 
তাই নয়, আমরা রমচর বিপ্লব ঘটয়েছি এবং পোস্টারের, সামাগ্রকভাবে প্রচারকমের, 
শিল্পের মানকে উন্নত করেছি । পীবপ্লবী শৈল?” বলে কোন কিছ যাঁদ থেকে থাকে তবে 
তা হচ্ছে আমাদের 7২095 4-র জান-লায় করা ছাবগহ্ঠীল । 

এটা কোন দূর্ঘটনা নয় যে এ সমস্ত পোস্টারের অনেকগ:লিই, মাত্র একদিনের জনোো 
যা স্হায়ী হবার কথা, তেন্রিয়াকফ গ্যালারি এবং বাঁলন ও পারতে প্রদশনণর পর 
দশবছর বাদে সা৩/ক।রের তথাকথিত শিজ্পসামগ্রী হয়ে উঠেছে । 

এ বইতে সেই সব সামগ্রীর ভগ্নাংশই মান্র উদ্ধৃত করছি, যেটুকু সংরক্ষণ করা গেছে। 
ঘট ছাড়া, আগেই উল্লেখ করেছি, এখানে সম্পূর্ণ দেওয়া রইল--'ব্ণমালা' এবং 
বি5বালিকৃস-এর পাঠ্যাংশ-_বাদবাি কোনাকছুই আগে প্রকাশিত হয়ান এবং এই বইয়ে 
ছাড়া আর কোথাও প্রকাশিত হচ্ছে না। 

আমার কাছে এ বই মানে এক বিরাট সা'হাত্যিক তাংপয", এমন এক কর্মকান্ড যা 
আমাদের ভাষার কাব্যিক ভুঁষ ছাড়িয়ে দিয়েছে এবং এমন বিষয়ের উপর রচিত যেখানে 
বাগাড়ম্বরের সুযোগ নেই । চিরায়ত রচনা নয়, বরং সেই সময়ের জন্য নিদেশশকা গ্রন্হ 
যখন আবার চিৎকার করার দরকার হবে : 

তোমরা কখনোই খালি হাতে / আমাদের পাবে না ! | দোনাকনের দিন / ফুরিয়ে 
এসেছে । / এক লাল সজারু, / লাল ফৌজ দাঁড়িয়ে / আমাদের / চিরকালসন রক্ষক 
যেন। | তোমরা কখনোই খালি হাতে / আমাদের পাবে না! / কোলচাকের দিন ফ;রিয়ে 
এসেছে । / এক লাল সজারদ, / লাল ফৌঁজ দাঁড়য়ে যেন / আমাদের | শ্রেন্ঠ বন্ধ / 
প্রাণের রক্ষক ॥ / তোমরা কখনোই খালি হাতে / আমাদের পাবে না 1 / কমরেড্স, / 
মহান লক্ষ্যে ধরো হাতিয়ার / এক লাল সজারদ, / লাল ফৌজ দাঁড়িয়ে যেন । একর 
লোহ-দ্‌ শৌর্য ।১ 0 


১. 02019009 1.90119: নামক কাঁবতা / পোস্টার সংকলনের মহখবন্ধ। 


১২৭ 


শিল্পের গণতন্ত্রীকরণ সম্পকিত ফতোয়। 


সাহত্য ও মৃন্ত শিজ্পকমে“র বিজ্ঞাপন 
কমরেড ও নাগরিকবন্দ ! 
আমরা, তারুণ্যের বিপ্লবী শিজ্পচেতনাসম্পন্ন রুশী ফিউচারিজমের নেতারা, ঘোষণা 
করছি : 
১. এখন থেকে, জারতন্তের ধ্বংসসাধনের সঙ্গে সঙ্গে, শিপ আর মানবচিন্তার 
এই সব গ্রামে জমা থাকবে না- রাজপ্রাসাদ, গ্যালারি, লাল” গ্রন্হাগার বা রঙ্গমণ্ডে। 
২. সংস্কৃতির সামনে সকলের সমানাধিকারের নামে, সৃষ্টিশীল ব্যন্তর স্বাধীন 
উচ্চারণ এখন থেকে রাস্তার মোড়ে, বাঁড়র দেওয়ালে, পাঁচলে, ছাদে, আমাদের গ্রাম ও 
শহরের পথে পথে, গাড়ির পেছনে, মালটানা গাঁড়, দ্রীামে ও আমাদের পোষাকে 
চান্তত হতে থাকবে । 
৩. রাশ্তায় আর মোড়ে, বাঁড় থেকে বাড়তে আন্দোলিত ছাব (আর রঙ) 
1বপুল বর্ণচ্ছটায় পাঁথকের চোখ (অথবা রুচির) শুদ্ধতা আনুক, তাকে আনন্দ দিক । 

লেখক ও শিল্পীদের অবশ্যই দ্রুততার সঙ্গে প্রতিভার রঙ ও তুলি ব্যবহার করতে 
হবে যাতে প্রাতিটি পথনিদেশিকাসহ শহরের ললাট ও বুক, স্টেশন ও নিয়ত ধাবমান 
রেলওয়ে ওয়াগনগ্লি আলোকিত হয় । 

এখন থেকে, রাস্তা দিয়ে হে'টে যেতে যেতে- সে, কোন নাগাঁরক, প্রাতিমূহূর্তে তাঁর 
মহৎ সহজীবাদের চিন্তায় তৃপ্তি পাক; আজকের আনন্দমুখরতা ও কুস্বামিত দঁপ্তি 
অনুধ্যান করদক আর যেখানেই সে থাকুক, গুণাঁ রচয়িতাদের কাড়ি ও কোমলের 
গ্রাণ শননদক । 

রাস্তাগ্যল পাঁরণত হোক সবসাধারণের শিল্পিত উৎসবে । 


১৮ই মার্চ ১৯১৮ 
স্বাক্ষর | ভলাদিমির মায়াকোভস্কি, ভাসিলি কামেনম্ষি, ডেভিড বারলিউক 


মায়াকোভক্কির আপন খবর 


বারলিউক বলত : মায়াকোভস্কির স্মাতি যেন পলতাভার রাস্তা, প্রত্যেকের 
জুতোই সেখানে আটকে যায় । কিন্তু আশ্চর্য, মুখ আর 'দিনতারিখ আমার কিছুতেই 
মনে থাকে না। জন্ম হয়েছিল জুলাইয়ের ৭, ১৮১৯৪ (৯৩-ও হতে পারে)। হালসাকিন 
বাগদাদর গাঁ, জয়া । 

প্রথম যে-বাঁড়টার কথা আমার স্পঙ্ট মনে আছে : দোতলা, নিচের তলার মদের 
কারখানা, বছরে একবার গাড়িবোঝাই আঙুর আসত ॥ এসবই বাগদাদির কাছে, 
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আপন খবর 
প্রাচীন দুর্গের সীমানায়, চারাঁঘকে উ“চ্‌ পাঁচিল, কোণেকোণে কামান সাজানো । 
পাঁচলের বাইরে দণর্ঘ থাঁড়, তা পোঁরয়ে জঙ্গল আর শিয়ালের দল । গাছের মাথা 
ছাড়িয়ে পাহাড় । আঁমও বড় হচ্ছি, সবচেয়ে উ“চ্টায় চড়তে শিখোঁছি । উত্তরের দিকে 
পাহাড় নেমে গেছে, এখানে একটা ফাঁক, সেখানেই রাশিয়া, মনে মনে ভাবতাম ॥ 
রোমান্টিকতার সেই শর । | 

সাত বছর থেকেই বাবার১ সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে জঙ্গল পারদর্শনে গিয়েছি ৷ একদিন 
রাণ্রিবেলা, পাহাড়ি রাস্তায় কুয়াশা ছেয়ে আছে । হঠাৎ কুয়াশা সরে যেতে নিচে দোঁখি 
আকাশের চেয়ে উজ্জল বিদ্যুতের আলো । পুরো জাল ব্যাপার | সেই থেকে প্রকৃতির 
প্রাত সমস্ত উৎসাহ হারিয়েছি । একটু অদ্ভুত, তাইনা? 

পড়তে শেখাটা দারুণ আনন্দের ব্যাপার ॥ সৌভাগ্যত 'ন্বতীয় বইটাই 'ছিল ডন 
কুইক্সোট ॥ ঢাল-তলোয়ার বানিয়ে চারদিকে খধচয়ে বেড়ালাম কিছাদিন । 

বাগদা থেকে কৃতাইশি এলাম, স্কুলের ভার্ত পরীক্ষায় এক পুরোহত প্রশ্ন 
করেছিল, “ওকো' মানে কাঁঃ জাঁজম্ানে তার মানে তিন পাউন্ড ॥ পুরনো চার্চ- 
স্লাভনিক ভাবায় তার মানে নাকি চোখ । সেই থেকে যা কিছ? পুরনো, বা কিছুই 
চার্টসংক্রান্ত, ধা “কু স্লাভানক--গভীরভাবে ঘেন্না করোছ ॥ আমার নাস্তিকতা, 
আন্তজশাতিকতাবোধ বা আমার ফিউচারজম- সম্ভবত এই তার উৎস। 

বাড়িতে অনেক কাগজ আসত, সব পড়তাম ॥ টানটান হয়ে থাকতাম উত্তেজনায় । 
যৃদ্ধজাহাজের ছাঁবওয়ালা পোস্টকার্ড তখন প্রিয্ন-বড় করে আঁকতাম । সেই “ঘোষণা” 
শব্দটা প্রথম শুন । জার্জয়ানরা ঘোষণাপন্ন টাঙাচ্ছে, কশাকরা ধরে তাদের টাঙাচ্ছে। 
আমার বন্ধুরা সব জার্জয়ান, কশাকদের শন্রুই মনে হতো । রুশ-জাপান বৃদ্ধ । মস্কো 
থেকে বোন গোপনে কয়েকটা লম্বা ছাপাকাগজ এনেছিল । পছন্দসই, কিন্তু খুবই 
বিপজ্জনক । স্পঙ্ট মনে আছে এখনও, সমস্তই বিপ্লবসংক্রান্ত । কখনো কবিতায় লেখা । 
কাঁবতা আর বিপ্লব কীভাবে যেন এক হয়ে গেল মনেমজ্জায় । বন্তুতা আর খবরকাগজ 
--অপবিচিত কত শব্দ, কত আহীতিয়া । দোকানের জানলায় সাঁটা ইস্তাহার ।॥ সব 
1কছুই কিনি, সকাল ছ'টায় উঠে পড়তে বাঁস । “সমাজগণতন্মীর দল দূর হটো”, 
“অর্থনগাত বিষয়ক কাঁথকা' । সমাজতঙ্ীদ্ের বিশ্লেষণরীতি আর [বশ্বদৃন্টিভাঙ্গ 
এখনও মৃগ্ধ করে | র্বাকিনের পাঠ্যতালকা দেখে সব পড়ে ফেললাম, অনেকটাই 
বুঝলাম না হয়তো, আমার জিজ্ঞাসাই টেনে নিয়ে এল মাকসবাদী পাঠচক্রে । 

রাস্তায় দেখলাম বাকুর মতো জায়গা নেই, সবচেয়ে ভালো বিস্তৃত মরুভূমি, স্তেপ 
অগ্চল। মস্কোয় ব্রনায়া স্ট্রীটে ছোট্র একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়া হলো । খাওয়ার পরসা 
নেই । দশ রূবলে মাস চলে? মা আরো ভাড়াটে রাখল--গাঁরব ছান্রসব, লাম্যবাদণী 
প্রায় সকলেই । ভাস্যাকে মনে আছে--আমার দেখা প্রথম বলশেভিক। 


৯. বাগদাদির জঙ্গল কর্তৃপক্ষ ছিলেন। 
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। বাড়িতেও আয় নেই । ঘশ-পনেরো৷ কোপেকে ডিমের ধোলসে ছাবি একে বিক্লি 
করাছ। সেই থেকে হাতের কাজেও তেল ধরে গেছে । 

উচু ক্লাসে ডেচ্কের নিচে গ্যান্টি ভ্যুরিং। দর্শন, হেগেল, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান । 
সবচেয়ে বেশি পড়াছ মাক্সবাদ । নার্সের 'ইন্ট্রোভাকশন'-এর মতো কোন ছবিকাবিতাই 
অত টানেনি । ছাত্রদের ঘর থেকেই যত বেআইনী পাঠ্যবস্তুর আমদ্বান হতো-_ 
নাস্তায় বাড়াঁপটের কায়দাকানুন বা এজাতাঁর সব) লোণিনের 'টু ট্যাকটিকস'-এর 
কথা মনে আছে। নাল রঙের দেখে ভালো লাগল । পাঠ্যের ধার ঘে*ষে ছাঁটা পৃষ্ঠা, 
কোন মান নেই। বেআইনা প্রচারের জন্যই ছাপা॥ চূড়ান্ত মিতব্যয়িতার 
নজ্ঘনতত্তৰ । 

১৯১০৮ । রাশিয়ান সোস্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টিতে (বলশোঁভক ) যোগ 
দিলাম । প্রচারবিদ 'হসেবে | ঘু:এক জায়গা ঘুরে ছাপাথানার কমণদের মধ্যে | মস্কো 
পার্টি কমিটির নির্বাচিত সদস্য... পার্টির নাম “কমরেড কনস্তানাঁতন' | গ্রেপ্তারপর্ব ৷ 

মার্চের ২৯) ১৯০৮ । আমাদের বেআইনী ছাপাখানায় ধরা পড়লাম | ঠিকানা 
লেখা একটা বাঁধানো থাতা পুরো চিবিয়েই থেয়ে ফেললাম । থানা, গোপন পুলিশ । 
ঘোষণাপন্র লিখে দেওয়ার আভযোগ ছিল ।॥ ভূলভাল বানান 'লিখে কোনমতে জামিনে 
ছাড়া পেলাম। 

এক বছরের জন্য পার্টির কাজ । তারপর আবার কছুঁদনের জেল । 

তৃতীয়বার ধরা পড়লমে অন্য ব্যাপারে । নারী-বন্দীদ্বের মদান্তর জন্য ছান্রেরা 
তখন জেল পযন্ত সূড়ঙ্গ খংড়াছল, এর আগেই পাঁরকজ্পনামতো নোভিনস্কায়া জেল 
ভেঙে পাঁলিয়োছল তারা । আম প্রাতবাদ করতে লাি মেরে লাইনে ভাঁড়ক়েদিল । 
কনিকা রাজিজারাতা রা রানালাজ্রাডররগার সারি 
১০৩ নম্বর সেল। . 

ভয়ানক আহ্মির লাগছে । যাদের লেখা পড়েছি সবাই মহত লোক। বনু তাছের 
চেয়ে ভালো লেখা কত সহজ। দুনিয়ার প্রতি ঠিকঠাক ঘষ্টিভাঙ্গ তখনই আমার 
আয়ত্তে ৷ এখন শুধু দরকার আভিজ্ঞতা ॥ কোথায় যে তা পাওয়া যাবে ? কিছুই তো 
জানি না। দরকার কঠিন শিক্ষানাবশী। কিন্তু 'উ“চু ক্লাস থেকে আমায় তাড়িয়ে 
ছেড়েছে, এমনাঁক গ্মোগানোভ কলেজ থেকেও । যাঁদ পার্টির কাজই করতাম, তাহলে 
আত্মগোপন ছাড়া উপায় নেই । কিন্তু মনে হলো ওভাবে পড়াশোনা হয় না। সারা- 
জশবনই তার মানে ইন্তাহার লিখে যেতে হবে। অন্য লোকের লেখা থেকে প্রচার 
করাটাই যেন আমার নিয়াত। কিন্তু বা কিছু পড়েছি সব বেড়ে ফাঁক করে দিলে 
নিজের বলতে আর থাকল কাঁ? হার মাকর্পীর পদ্ধাত ! কিন্তু সে-অস্ কি শেষে 
একটা বাচ্চা ছেলের হাতে পড়ল ! নিজের বেশ কাছাকাছি চিন্তার লেখাপত্তর ব্যবহার 
[করা বরং সোজা । কিন্তু হঠাৎ বাঁ শের, সামনে পড়ে যাই ? ৰ 
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ঝোঁটয়ে-ফেলা বস্তাপচা নম্দনততেবৈর বিরদ্ধে ঠিক ক করব, বুঝতে পারছি না। 
শরপ্পব কি আমার কাছ থেকে আরো 'সারয়াস শিক্ষানাবাঁশ ঘাবি করে না? এক পার্টি 
কমরেডের কাছে গিয়ে বললাম, সমাজতান্তিক শিজ্প সৃষ্টি করতে চাই । প্রাণভরে হাসল 
খুব খানিকটা, তারপর বলল : তোমার সে ক্ষমতাই নেই । 

মনে হলো আমার ক্ষমতাকে কম করে দেখা হলো ॥ 

পাঁ্টর কাজ ছেড়ে পড়তে বসলাম । কবিতা লেখার চেষ্টা ছেড়ে ছবির দিকে 
শফরলাম। কোলনের কাছে গেলাম, সে এক রিয়্যালস্ট, দারুণ কারগর । আমার 
শ্রেচ্ত শিক্ষক, দৃ়মনা, বহদশ । 

উজ্জবল কারিগাঁর--এই ছিল তার দ্বাব। হলবেইনের মতো । চান মেশানো 
'ু'চোখে দেখতে পারেন না। 

সারা বছর ঘুরিয়ে-ফারয়ে মানুষের মাথার গঠন একে গেলাম । কলেজ অফ 
পেইন্টিং, স্কাল্পচার এ্যান্ড আকিটেকচারে ভাত হলাম,একমান্ন জায়গা যেখানে সুবোধ 
বালকের সার্টিফিকেট ছাড়াই কাজ হলো ॥ 

আশ্চর্য যে তারা অনুকারকদের ফ্ালয়ে ফাঁপিয়ে বড় করে, লারিওনভ, মাসকভের 
মতো নিজের ব্যাদ্ধতেই যারা চলে, চেষ্টা করে বরং তাদের তাড়াতে । বিপ্লবের প্রাত 
স্বাভাবিক প্রবাস্তবশে আম মৌলিক চিন্তাবিদদের সপক্ষে লড়েছি। বারলিউক কলেজে 
ডুকল, খুব দাম্ভিক । 

নোবিলাট ক্লাসে রাসমানিনভের কনসার্ট ॥ মৃতের দ্বীপ যেন। অসহ্য ন্যাকা 
সুরের বিরান্ত থেকে পালিয়ে বাঁচলাম । বারলিউক একটু পরেই বেরোল। দেখা হতে 
হাসিতে ফেটে পড়লাম আমরা ॥ রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম দুজনে । 

'রাসমানিনভ থেকে কলেজ করার বিরান্ত, সেখান থেকে গোটা ক্লাসাঁসজম 
ব্যাপারটাই যে বিরন্তিকর--এ বিষয়ে কথা হলো অনেক ॥ 

বারালউক দক্ষ শিক্ষকের মতোই রেগে উঠাঁছল। সে তার সমসাময়িকদের বহু 
শীপছনে ফেলে এসেছে । আমি- সমাজতান্পিক সচেতনায় যাবৎপুরনোয় অবশ্যম্ভাবী 
মৃত স্বচক্ষে দেখলাম । রুশী ফিউচারিজমের জন্ম হলো ) স্মরণীয় সেই রাঘি। 

বারালউকের কথা মনে পড়ে, অদ্ভূত টান অনন্ভব করব আজাবন । দারুণ বন্ধু 
আমার সাঁত্যকারের শিক্ষক ৷ ও-ই আমাকে কাঁব বানিয়েছে, বই তলে দিয়েছে হাতে, 
ফরাসি থেকে, জার্মান থেকে কবিতা পড়ে শ্দানয়েছে ॥ আমার সঙ্গে সঙ্গে হে'টেছে, 
আর কথা বলে গেছে সারাক্ষণ । নজরে রাখত আমাকে, প্রাতাঁদন ৫০ কোপেক করে 
[দিত তখন, যাতে বিনা উপোসেই 'লিখে যেতে পারি । 

খ্]েবনিকভকে দেখা গেল মস্কোয়, তাছাড়া সেখানে তখন ছিল ব্রুশেনিখ, শব্দের 
ফিউচারিস্ট পানর । কয়েক রাত্রি জাগরণের পর যুগ্ম ইন্তাহার লেখা হলো-ডেভিড সব 
এফ করে সব আবার নতুন করে 'লথল । দুজনে গিলে নাম ঠিক করলাম--জনতার 
রুচির গালে এক থাঞ্পড়' ৷ 
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ড্মাদামর মায়াকোভস্কি 


জ্যাক অফ ডায়মন্ড প্রদর্শনী । বিতক্ণ। ডোঁভড আর আমার আগুনছড়ানো 
বন্তুতা । খবরকাগজগনলো ফিউচারিজমে ভরে উঠল-সৃূর মোটেই নরম ছিল না। 
আমাকে তো বলা হয়েছিল “কুন্তীর বাচ্চা” । 

শিজ্পের উ“চুমহল বিলক্ষণ চটল | কলেজের ভিরেইর আমাদের যাবতীয় সমালোচনা 
আর রাজনৈতিক বিক্ষোভে অংশ নিতে বারণ করলে আমরা ফৃৎকারে উীঁড়য়ে দিলাম 
সে-উপদেশ । শিজ্পীদের “কাউন্সিল” কলেজ থেকে 'বিতাড়িত হলো । 

রাশিয়ায় ঘরে বেড়াচ্ছি। বন্তৃতা 'দাচ্ছি, কখনো মুখ খোলার আগেই প্লিস এসে 
হাজির । প্রকাশকরা আমাদের কাজ ছংয়েও দেখছে না । পণজতল্তের নাক ডিনামাইটের 
গন্ধ শঃকছে। একটা লাইনও আমার কাছ থেকে কিনবে না কোনাদন... 

১৯১৪-র শুরুতে কারিগ'রির প্রাত নজর গেছে ॥ “প্যান্ট পরা মেঘেরা' নিয়ে ভাবছি 
তখন । 

যদ্ধের খবরে উত্তেজনা ছড়াল | অর্ডারমাফিক পোস্টার লিখাছ--সব অবশ্য সৈন্য- 
বাহনীর বিষয়আশয় নিয়ে । 

যাদ্ধের আশঙ্কাভয় ক্লমশ ধরাছোঁয়ার ভেতরে এসে পড়ছে । ফ্রুন্টে যেতে হলেও: 
িশ্রীবিস্বাদ, দূর থেকে তো আরও খারাপ । যাদ্ধ নিয়ে বলতে গেলে মুখোমুখি 
দেখতে হবে ব্যাপারটা | স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নাম লেখানোর চেঙ্টা করলাম, খুব 
একটা বিশ্বাসযোগ্য নয়, ফলে বাতিল । 

শীতের মধ্যে যুদ্ধ আরা বিস্বাদ লাগছে, ঘেল্বা করছে । শিল্পের প্রতি যাবতণয় 
উৎসাহ হারিয়ে ফেললাম । ৬৫ রুবল জিতলাম একবার । 

অনাগত বিপ্লব সম্পর্কে পুরোদস্তুর ওয়াকিবহাল | গোঁকঁকে 'মেঘেরা' থেকেজ্অংশ- 
বিশেষ পড়ে শোনালাম । 

৬৫ রুবল খুব সহজে কোন ব্যথা না দিয়েই হাপিশ হয়ে গেল | কী খাব কী 
করব, ভাবতে-ভাবতে “নউ স্যাটায়ারিকনে' লিখতে শুর করলাম । 

“মের্দম্ডের বাঁশি আর 'প্যান্টপরা মেঘেরা' প্রকাশিত হলো ॥ পালকের মতো 
“মেঘের” ওপর সেন্সরের কাঁচি চলল । কেটেকুটে ছ"পৃঙ্ঠার মতো কাগজে শুধু ডটস। 
সেই থেকে ডট আর কমা-ফমা ঘেন্না করে এসোছ। 

অক্টোবর ১৯১৭ । গ্রহণ করব, না করব না? আমার ক্ষেত্রে এ প্রশ্নই ওঠোনি। 
(মস্কোর অন্যান্য 'ফিউচারিস্টদ্বেরও তাই )॥ আমার বিপ্লব | স্মোলনিতে গেলাম । 
কাজ করলাম, যা কিছুই করার ছিল । 

জানুয়ারতে আবার মস্কো । রাঘে 'পোয়েটস' কাফে'-তে কাবতা পড়লাম । 
আজকের কাবদের কাঁফখানার বিপ্রবণ ঠাকুমা সেই দোকানটা । 

জুনে পিটার্স বৃর্গে ফিরে এলাম । 


১৩হ্‌. 


সংযোজনা : রেমব্রাষ্টের পুনর্বাসন 


১৯১৮, অক্রোবর ২৬ ॥ মিস্টি ব্যফে শেষ হলো । পড়ে শোনালাম । মায়ারহোল্ড, 
'কে. মালভিচের সঙ্গে একযোগে মণ্ডে নামাল নাটকটা । 

১৯১৯-এ এই নাটকটা ও আরো কিছু কাজ নিয়ে বহ; ফ্যান্তীরতে ঘুরে বেড়ালাম। ৃ 
সর্বঘ উঞণ অভ্যর্থনা । ভাইবর্গ জেলায় ওরা অনেকে একটা কম্যানিস্ট গ্রুপ করোছিল। 
প্রকাশিত হলো “আট অফ দ্য কম্মান” | [২09ন&-র হয়ে প্রচারকার্ে হাত লাগালাম। 
সেখানে ১৯২০-র রান্রী্দন এক হয়ে গেল । ৩০০০ পোস্টার, ৬০০০ প্লোগান । 

'২৩-এ 1427 তৈরি হলো ॥ উদ্দেশ্য ছিল ফিউচারিজমের জানা সমস্ত উপায়ে বিশাল 
সমাজসত্তাকে ধরতে চেন্টা করা, প্রকাশ করা । 

[নজেকে স্বেচ্ছায় খবরকাগজের লোক করে তুলোছিলাম-ইস্তাহার, গ্লোগান । 
অনেক কাগজে নিয়মিত লিখেছি । পরের কাজটা ভবঘুরে চারণকবির মতো, দেশ জুড়ে 
কবিতা পড়ে বেড়ালাম, এমনাঁক বিদেশী শহরেও কবিতা পড়োছি। 

+২৭-এ 157 সামান্য বরাতির পর আবার বেরোল । এখন বি [157 | আঁবিচ্কার, 
আঁতনান্দানকতা. ক'্লতু মনন্তত্তব কপচানোর 'বরেধিতা করাই লক্ষ্য ; প্রচার করতে হবে, 
পেশাদার সাংবাঁদক লেখা ও তথ্যভীন্তিক রচনার সপক্ষে ছিলাম । 

অনেকেই বলেছে, “তোমার আত্মজীবনীটা খুব একটা সিরিয়াস নয়” | ঠিক কথা-- 
শুকয়ে ছিবড়ে হয়ে যাইনি তো এখনো, নিজেকে 'নিয়ে বাগাড়ম্বরের মানে হয় নাকোন, 
তাছাড়া মজা থাকলে তবেই না ভালো লাগে ।১ 0 ১৯২২-২৮ 


ভ্যাদিমির মায়াকোভস্কি £ সংযোজনা £ ৯ 
রেমব্রাণ্টের পুনর্বাসন 


১৯১৩-র বসন্তে তিনজন তরুণ 'শিজ্পী-_-তখন মস্কো কলেজ অফ স্কাঞ্পচার এ্যান্ড 
আ'কটেকচারের ছান্র-_তাদের একজনের লেখা কাঁবতার সংকলন ছাপার কাজে বান্ত ৷ 
“মায়াকোভাস্ক কিছু 'লিখোগ্রাফের কাগজ এনোছল, তার স্বকন্ঠের আবৃত্তি শুনতে 
শুনতে পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে বিশেষ এক ধরনের কাল 'দিয়ে শ্চেকাগিন তা লিখে নিচ্ছিল । 
এমাঁনতে শ্চোক্রাগনের সেই চারটে ডুয়িং দারুণ, কিন্তু তা শুধুই মায়াকোভাস্কির 
কবিতার বাহরঙ্গের র্‌পরেখা ॥ “ওঃ ভাস্যা আবার একটা পরশ একেছো, কেন একটা 
মাছি আঁকতে পারছো না? কতাঁদিন তুম তা আকোনি বলো তো" 1” লেভ জেগিন, 
সেই 'তিন জনের অন্যতম, এভাবেই স্মাতচারণ করেছিলেন পরে । 

অনেক চেঙ্টার পর, শেষপর্যন্ত মায়াকোভাস্ক নিজ্দেই তার প্রজ্ছৰ আঁকেন- একটা 
বিরাট কালো ছোপ-_আপাতদর্বোধ্য, কিন্তু জোরালো, প্রকাশোন্মখ। ছোট্ট একটা 
[লিঘোপ্রেসে 'আমি 1? ছেপে বেরোল ১৯১৩-র মে মাসে ; মার ৩০০ কাঁপ। | 


৯, ] 8509%1059511--অংশ। মায়াকোভান্ক নিজেকে হত্যা করেন, ১৯৩০-এ। 
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হাতে-লেখা পাথরছাপের প্রযৃন্তি, ইচ্ছাকৃত অসতর্কতা, ডুয়িংএর ধরন, বইয়ের 
নাম--স্পন্টতই এসব পাঠককে আঘাত করার জন্য । আর সেকালে একাঁদকে স্করপিয়ন 
পাবাঁলশার্সের সিম্বলিস্ট কবিতার দারুণ আঁভজাত সংকলনের বিরুদ্ধে সে ছিল স্পন্ট 
প্রাতবাঘ, প্রচালত রাঁতিপদ্ধাতর তোয়াক্কাহীন পাঁরকল্পনা । অবশ্য এই প্রথম নয়; 
১৯১২-র শেষার্ধ থেকেই মস্কোয় কাবতার অজন্ত্র 'চাত্রত সংস্করণ প্রকাশিত হতে শুর: 
করে ॥ ভেলিমির খেবনিকভ ও আলেকেই ক্রুশোনখ ছিলেন তার লেখক, ছবি আঁকতেন 
মিখাইল লারিওনভ ও নাতা'িয়া গনশ্চারোভা ॥ পৃজ্ঠার একাদকে ছাঁব, অন্যাদকে 
কবিতা, পৃজ্ঠাুলিও সমানভাবে ছটা নয়, এদের প্রাণশান্তর সঙ্গে অন্যান্য ধারার 
শিজ্পীদের সক্ষম ক্যালিগ্রাফিক ছাঁদের কোন তুলনাই চলে না। 

এ 'ছিল নবারুচিগঠনের সংগ্রাম, কাতার শব্দের প্রতি এক নতুন দুষ্টিভাঙ্গ, 
মায়াকোভাঁস্ক পরে যেমন বলোছিলেন, কবিতার শব্দ হবে “ওজনদার, অমসৃণ এবং 
চিন্রগুণসম্পান্ । কবিতার স্পর্শগুণময় বুনোট ও চিন্রগ্ণসম্পল্লতার এই সংগ্রামে 
ফিউচারিস্ট কাবিরা তাদের শাঁরক ও সহকমণ হিসেবে পেয়োছলেন সমমতের 'শিজ্পীদের ৷ 

১৯১৩-য় ভ্যাঁমির তাখালন প্রেয়ার বুক অফ- দ্য থ: নামের এক সংকলনে 
মারাকোভাঁস্কর কবিতার সঙ্গে ছবি এ'কে ছিলেন নজরকাড়া তীব্র রেখায় । 

মায়াকোভস্কি নিজে অবশ্য শিজ্পশিক্ষার পাঠ শেষ করেনান, পেশাদার শিজ্পী 
[হিসেবেও কখনো সেভাবে কাজ করেনানি, কিন্তু তাঁর কবিতার পরবত বিকাশ ছবির হাত 
ধরে এগয়োছিল ৷ নব্য সম্ভাবনার আঁবচ্কারে তৎপর বহু শিল্পার সঙ্গে তাঁর বন্ধ 
কখনো নষ্ট হয়নি, বিশ শতকের শিষ্পের ধারাপ্রকীতি বিষয়ে তাঁর পাঁরছ্কার ধারণা ছিল 
এবং তাঁর 'নিজের ধারণা ও লক্ষ্যের নিকটবতঁ শিল্পীদের কাজ.তিনি বরাবর সম্থন' 
করেছেন এবং প্রয়োজনে তার প্রচারে বিমুখ হননি । 

প্রায়শ তিন নিজেই তাঁর বইয়ের জন্য ছবি এ'কেছেন, উৎপাদ্ন-পরিকজ্পনায় অংশ 
নিয়েছেন, নিজের নাটকের দৃশ্যপট রাঞ্জত করেছেন, পোষাকের ধরন ছাঁদ ও রঙ 'নিবণাচন 
করেছেন, নাটক ও ফিল্মের পোস্টার ও প্লাকার্ড এ'কেছেন, এবং বিশেষভাবে পোস্টারের 
বিপ্লবী সম্ভাবনার বাণণ প্রচার ও তার নশীতিনির্ধারণ করেছেন । 

১৯১৪-য় মায়াকোভাস্কির দ্বিতীয় বই 'ভ্যার্দিমির মায়াকোভস্কি' প্রকাশিত হয় ॥ 
এবার ছাপা হলো লেটারপ্রেসে, ধাতব হরফের সাহায্যে । কিন্তু কবিতার প্রবাহ এখানে 
বারবার খাঁন্ডত হয় নানাছাঁদের হরফাঁবন্যাসে ॥ কখনো বাঁকা হরফ, বা একই ছাঁদের 
ঈষৎ চ্ছুল হরফ, কখনো বা সম্পৃণণ অন্য ছাঁদের ব্যবহারে কোন কোন শব্ৰ হঠাৎ 
বিশেষ গুরুত্ব" হয়ে উঠল। কখনো শব্দের একাংশ প্রয়োগদক্ষতায় ভিন্ন অথে" 
ঝলসে ওঠে, অথবা কখনো পংন্তির মাঝখানে, অথবা শব্দের প্রথম বা শেষ অক্ষর বড়ো, 
হরফের--এসমস্তই নিঙ্গন্দেহে পৃষ্ঠার 'দ্বিমান্রায় এক অন্ভূত টানাপোড়েন ও উত্তেজনার 
গণ্যার করল । লথোয় ছাপা বইগুলোর মতো এখানেও শব্দের চিঘিত বনোটের দিকে 


১৩৪ 


রেসব্রাষ্টের পুনর্বাসন 


নজর ছিল, এর ফলে শব্দের ধ্বনিত প্রকাশেও আশ্চর্য মান্লা এসেছে, কাবিতায় আবেগের 
চাপ ক্রমশ বেড়েছে, ঘোষণাপপ্লের গুণ এসেছে ছাপা পৃঙ্ঠায়। আর ছবিও একইরকম 
ভাঁক্ষ£_ডোঁভিড বারলিউক, মায়াকোভস্কির বন্ধ, আর ডোঁভডের ভাই ভন্রাদামর 
তার আধকাংশ এ'কোছিলেন ! 

এসমস্ত সংস্করণের চোখকাড়া, প্রায় বিজ্ঞাপন? মেজাজ শুধু নতুন উপস্থাপনার 
প্রয়োজনেই সম্ট হয়নি, একই সাথে তা নতুন কবির প্রাত এক সারুয় সমর্থন-_ভিড়ের 
একটা লোক, পথচারণ, জনতার কাঁব সে, মণ্চের কবি,_আজকের কবি আর বৈঠকখানার 
আবাত্তকার নয় । এই বইয়ের নাট্যরূপে স্বয়ং মায়াকোভাদ্কি নিজের ভূমিকায় অভিনয় 
করেছিলেন । কবিকে এখন যে কোন জায়গায় দেখা যায়, তার সমস্ত আবেগ, প্রতিক্রিয়া 
জনতার চোখের সামনেই ঘটে, এভাবে তার কবিতারও এক চাক্ষুষ ভিত্তি তোর হয়। 
অচিরেই স্বরভাঙ্গর এই তীব্রতা বা এই 'বিশেষ “ভোকাল জেসচার' নতুন কবিদের বইয়েও 
দেখা গেল। ভাসিলি কামেনস্কি, যিনি মায়াকোভম্কির সঙ্গে মণ্ডেও উঠেছেন, একসময় 
বিশেষভাবে সাঁক্য় ছিলেন, চেষ্টা করেছিলেন একধরনের সক্রিয় হরফাঁবন্যাসের, যাতে 
করে কবিতাত্ন ক।গানৌচিত্য সম্পূর্ণ ভেঙে যায়, বদলে শব্দগুলি পচ্ঠোয ছাড়য়ে পড়ে 
নতুন চিন্তিত আয়োজনে । 

ইতিমধ্যে মায়াকোভাঁস্কর নিজের লেখা বইয়ের সংস্করণগুলি অন্যরকম--১৯২০-র 
শৈষার্ধ থেকে তিনি হরফবিন্যাসের নতুন এক শৈলীর সন্ধানে ছিলেন : অপ্রয়োজনাঁয 
তথ্যের ভারম্ন্ত, এক প্রান্ত থেকে পৃজ্ঠার আর এক প্রান্ত পর্যন্ত তাঁত্র কৌণক বিন্যাসে 
লেখকের নাম, সবচেয়ে বড়ো পয়েন্টের হরফ-_কখনো অক্ষরগুলি পাঁরজ্ছন্ন প্রচ্ছদে 
লম্বভাবে বা অনুভূমিক মনীদ্রত, অথবা “ক্লাউড ইন প্যান্টস'-এর ১৯১৫-র সংস্করণে 
যেমন ছোট হরফ ব্যবহারই করা হয়নি । 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরতে মায়াকোভাস্কির পোস্টারে হাতেখাঁড়, উজ্জ্বল রঙের 
লোকাপ্রয় 'প্রন্টের এরীতহা এসময় ব্যবহার করেছেন প্রচুর । বপ্লবের পরে "লাভ 
ান্ড ফলেন হিরোস অফ অক্টোবর" নামে এক ছাঁবর বইয়ের জন্য মায়াকোভাঁস্কি 
ছাবর পরিচয় 'লখোঁছিলেন কবিতার ভাষায় । দ্য রাই ওর়র্ড : িভলিউশনারি 
আনথোলাঁজ অফ ফিউচারিজম'-এর প্রচ্ছদ এ'কেছিলেন তান ॥ এমস্ট্রি বুফ্যে'র প্রথম 
আভনয়ের দিনে (৭-৮ নভে., ১৯১৮) ছাপানো বিলে “পুরনো পৃথিবী' লেখা 
ভূগ্গোলককে বাতিল করে 'দিচ্ছে একাঁট লাল ব্রশ, নাটকটির ছাপা সংস্করণে একই ছাবি 
প্রচ্ছদেও ব্যবহৃত হয়োছিল । 

€রোস্টা'র জানালায় এর পরবতখ পর্যায়ে মায়াকোভাস্কির ড্রায়ং আরো তিক, 
অমসূণ ও সহজ । কোন নাঁঘন্ট চীরঘ্রের পৃঙ্খানুপৃঞ্খের বদলে গ্রাফিক প্রতাঁকগুলি 
এখানে ঘূই 'বিরোধী শান্তর ব্যান্তরপ। এ ছাঁবর ভাষায় এমন কোন ভাবনা নেই বা 
চান্তত করা যায় না, এমন কোন বিষয় নেই যা প্রকাশ করা অসম্তব,--অথনোতিক 
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অক্ষবদল থেকে দুভিরক্ষ, জয়-পরাজয়ের সমাকর্য থেকে শ্রামক বা বৃজোয়া--এ সমন্তই 
চি বা সংকেতের মতো পোস্টার থেকে পোস্টারে বাহিত হয়ে দর্শকের কাছে 
আগেই পরিচিত এক প্রতাঁকি ভাষায় পারণত হলো । নিদেশরত রন্ত-অনামিকার 
প্রতীকটি 'ছিল তর প্রিয়, কেননা এসমস্ত ছাঁব স্পঙ্টতই 'নিদেশমূলক, বিশ্বাসযোগ্য 
ভাঙ্গতে শিক্ষার বিস্তার ও পাঁরচালনাই তার কাজ-_“এটা করো” অথবা 'এটা কোরো 
না'। মায়াকোডাঁস্কর দ্রয়িং-এর বিশেষ এই তিক ছদ অনেক আগে থেকেই লক্ষ করা 
যায়, এ“মপ্টি ব্যাফে'র' দৃশ্যপট বা পোষাকের নিদেশে বা 'মেরুৃদন্ডের বাঁশি নামের 
কবিতার জন্য ছবির পরিকঞ্পনায় অথবা িথোয় ছাপা হাতে রঙ করা ব্যঙ্গচিন্রের কাগজ 
“সোভিয়েত এবাঁপ'র জন্য আঁকা ছবিতে ॥ ১৯২০-এ তাঁর সবচেয়ে কাছাকাছি ছিলেন 
কনস্ট্রাক্টাভস্টরা, বিশশতকের বইয়ের ডিজাইন ও প্রস্তাতিতে তাদের অবদান খুবই 
গুরদ্বপূর্ণ | 

এই পর্যায়ের প্রথম বইটি ছাপা হয়েছিল বার্লনে, ১৯২২-এ, নাম “আবৃত্তির জন্য 
মায়াকোভাঁস্ক' । বইটির 'ডিজাইনার ছিলেন 'লাসধাস্ক । প্রতিটি পধান্তর 'বিন্যাসের 
ধরন, বড় হরফ, মোটা রেখা ও অন্যান্য সংকেতচিছবের জোরালো ব্যবহার, এমনি নৌকা, 
নোঙর বা মনুষ্যশরীরের 'পিক্টোগ্রাফ এখানে শুধুমান্র কবিতার থিম নয়, তার অন্তর্গত 
ধবনিছন্দের চানঘ্তত রুপ । প্রায় কাবতার ধহাঁনগত কাঠামোচিন্রণ | দ্বিতগয় বর্ণ লালের 
ব্যবহার এখানে রচনাকাঠামোর অন্যতম উপাদান, কখনো তা প্রতীঁংক পরিণত হয়েছে । 

১৯৩৩-এ “এই বিষয়ে* মায়াকোভাঁস্কর নতুন কবিতার বইয়ের কাজ করোছলেন 
আলেকজান্ডার রোদশেছ্কো- নতুন গ্রাফিকপ্রযযান্তর অন্যতম প্রচারক, কবিতার বইয়ে 
তিনি ফোটোগ্রাফের ব্যবহার শুর করেছিলেন, নিছক তথ্যমূলক বিবৃতিরঞ্চন্য নয়, 
সুসংহত নতুন চিন্রভাষার প্রয়োজনে । 

দ্রুত ও স্থির নিশ্য়তার সঙ্গে সমভ্য়র চাহিদা মেটায় যে-ছবি, প্রকাশ্যে দিধাহাঁন 
ঘোষণায় মায়াকো্াস্ক তার পক্ষ সমঞ্ধন করেছেন । কনস্ট্রাকটিভিস্ট বন্ধুদের মতো 
[তিনি ইজেল-পেইন্টিং-এর বিরদ্ধে রায় দিয়েছেন, বস্তাপচা, অপ্রয়োজনীয়, বুর্জোয়া 
বলে পরিত্যাগ করেছেন । অন্যান্য ধারার শিল্পীরা তাতে বিলক্ষণ চট্টেছিলেন । “তুমি 
কি ইজেল-পেইন্টিং নাষদ্ধ করতে চাও ?-__হশ্যা কমরেড, আমি তাই চাই'__আসলে 
পুরনো নির্দিষ্ট আঙ্গিকের খোলস ছেড়ে [তিনি স্পঙ্টতই যুগের নতুন চাহিদার সঙ্গে 
একই ছন্দতালে শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত করতে চান । বিজ্ঞাপনের কাজে আনিচ্ছুক 
এক শিল্পীকে বলোছিলেন একবার, “দাঁড়াও দাঁড়াও- তোমার গায়ের চাদরটা খোলে। 
তো, নিজের নাম সই করো, আমি নিশ্চিত বলছি তোমার যাবতীয় কাজের তুলনায় 
বন্তরটা অনেক মূল্যবান হবে” । তথাক্থত পেইন্টিং সম্পর্কে তিনি ক্রমেই আরো 
আপোসহান হয়ে ওঠেন, তাঁর সিজের ভাবায় তিনি রেমন্রাম্টকে এযুগে পুনবাসিত, 
করেছেন ।৯ 0 
৯,:.54859100/08 800 4১7৮0 ডু? 31000, 
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ডেভিড শাপিরো 

ভন ভ্তম্বাস্ড্জ্ব ন্পিত্জ্জিল্ভ 
লামা ল্ক্রুত্ি ও 
০প্বরযক্বচল্লীল্ ওএ্ত্জান্য 


সমাজবান্জত ভাবাদর্শ ও তার নন্দনভাবনার বহুবিধ 
সমস্যা ও যুক্তিতর্কের বিষ্যাস নিয়ে আমেরিকার যে- 
সমস্ত শিল্পীগেঞ্ঠী বা সংগঠন নিয়মিত মৌখিক ও 
কখনে! লিখিত রচনার সাহায্যে আলোচনা জারি 
রেখেছিলেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জন ররীভ 
ক্লাব, আমেরিকান আর্টিস্টস্‌ কংগ্রেস, আর্টিস্টস্‌* ইউনিয়ন, 
দি ইউনাইটেড আমেরিকান আর্টিস্টস্‌ এবং দি ইয়ং 
আমেরিকান আর্টিস্টস্‌। সেই ১৮৪৮ এর আতিস্ 
রিপাবলিক্যান বা ১৮৭০-এর পারি কম্যানের আটিস্টস্‌ 
ফেডারেশনের বৈপ্লবিক দৃষ্টান্ত বাদ দিলে প্রকৃতপক্ষে 
শিল্পীভাস্করদের মধ্যে এমন তীব্র রাজনৈতিক আলোড়ন 
ও সংঘচিস্তার প্রণালশ প্রণয়নের উৎসাহ আর আগে 
কখনো দেখ! যায়নি । নিজেদের শিল্লকাজ ও সরাসরি 
রাজনৈতিক সক্রিয়তা_ সমাজবাস্তববাদ শিল্পশর1 এই 
উভয় ভপায়েই ভার্দের নিজেদের ও দর্শকশ্রোতার 
দায়প্রয়োজনের লক্ষ্যে এগিল্সে চলেছিলেন। এবং 
সর্বদাই তা সাংগঠনিক লক্ষ্যে বা সংঘচিস্তায় প্রাণিত ছিল, 
ব্যক্তিগত খ্যাতিপ্রতিপভ্ভতি অর্জন-উপার্জনের কোন 
প্রশ্থই তখন ছিল না । সার। গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে 
মনে করতেন যে শিল্প নীতিসংগ্রামের কঠিন হাতিয়ার- 


ডেভিড শাপিরেন 


1 বশেষ-্-সমাবিষ্ট প্রাতবাদখধর্মের এই এীঁতহাসিক প্রবচনে তাঁরা আচ্ছা রাখতেন, মনে 
করতেন যে শিল্প হলো এক আদর্শসম্মত যোগাযোগের ভাষা, যা এমনাঁক 'চ্তা- 
প্রণালীরও পারবত'ন ঘটাতে সক্ষম এবং শি্পচচণর অবশ্যম্ভাবণ ফলাফল হিসাবে 
তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে নবীন্ত ঘটে কল্পনার, শেষাবাঁধ যা মনষ্যজাতির অশেষ 
উপকার সাধন করে। | 

জন রাঁডের নামে চিহিত সব শিজ্পীসমাতিই আমোৌরকায় প্রথম এই সমস্ত আদশ- 
ধারণা প্রসারের লক্ষ্যে কাজ শুরু করেোছিল। ১৯২০ সালে খারকভে অনুষ্ঠিত 
লেখক শিজ্পী সম্মেলনে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ রাইটার্স আযন্ড আটস্টস--এর 
সাংগঠনিক যাণ্রাপথ প্রথম নিধণরিত হয়, বস্তুত সেই অনংপ্রেরণায় তার শাখাসংগঠন 
হিসেবে জন রগড ক্লাবসমূহ স্থাপিত হয় এখানে | সংবিধানের প্রস্তাবনায় ঘোষণা করা 
হয় যে প্দুই চিরবিবদমান শ্রেণী হিসেবে শ্রমিক ও ধানকসম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তহীন 
সংগ্রামের তত” ওরা স্বীকার করেন এবং বিশ্বাস করেন যে “সমস্ত লেখকশিষ্পীর 
স্বার্থ শ্রামকশ্রেণীর সাধারণ স্বার্থের সহগামী” । নিউইয়ক" শিকাগো, বস্টন, 
ওরাশিংটন ডি. সি. ফিলাডেলফিয়া, ডেদ্রয়েট, নেওয়াক, 'সিক্লাটল, পোর্টল্যান্ড 
( ওরেগন ) এবং হলিউডের আশেপাশে বিভিন্ন সময়ে জন রডের নামে একাধিক 
শিল্পীসমাত ম্থাপিত হয়, সব মাঁলয়ে ১১৩২ সালের মধোই অন্তত ১৮ট সমিতির 
হদিশ পাওয়া যায়। শিজ্প ও রাজনণাঁতির আন্তঃসম্পক“ ও অন্যান্য জরুরি বিষয়ে 
ধারাবাহিক আলোচনার জায়গা সংগঠিত করা ছাড়াও তারা প্রদর্শনীর আয়োজন 
করতেন, “পার্ট'জান রিভিউ'-এর মতো কাগজ বের করতেন, এমনাঁক কোক্ষাও তারা 
শিল্পশিক্ষার প্রয়োজনণয় বন্দোবস্তও করেছিলেন ।১ এসমস্ত কাজই 'ধনতন্মের বিরদ্ধে 
সংস্কৃতিক্ষেত্রে সংগ্রামের কঠিন হাঁতয়ার' হিসেবে পাঁরকল্পিত হয়োছল এবং তৎসহ 
'ধনতন্তের সাংস্কৃতিক ফ্ম্টীহসেবে সামাজিক ফ্যাসবাদে'র আগ্রাসী আকমণ প্রাতিহত 
করার লক্ষ্যে। 

প্রথম থেকেই সদস্যপদ্ধের যোগ্যতা নিয়ে তীব্র মতপার্থক্য দেখা দেয় সেখানে £ 
একদল মনে করতেন শুধু দায়বদ্ধ বিগ্লবীকমরাই সদস্যনামের যোগ্য, অন্যেরা বন্ধ্‌- 
ভাবাপন্ন সমস্ত বুদ্ধিজীবীরই অন্তরভন্তর সপক্ষে ছিলেন । প্রকৃতপক্ষে এই মতভেদ 
কোনাঁদনই লম্প্‌ণ" মেটেনি, কিন্তু ঘটনা হলো, সামাত তাদেরই সন্ধানে থাকত যারা 
লেখালোখ বা ছবিছাবার ক্ষেত্রে অন্তত কিছুটা নাম করেছিল, এবং তাদের জন্য 
সমিতির দ্বার বরাবর উন্মুক্ত 'ছিল। অনেকেই সামাতিতেযোগ দিয়েছিলেন বা প্রদর্শনীতে 
অংশ নিয়েছিলেন তাঁত সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটের মূখে দাঁড়য়ে, কিন্তু পরে 
আবজতিক রাজনীতির দায়ভাবনা থেকে সমিতির নীত-পরিবতনের কারণে অনেকে 


৬. নিউইয়কের জন রাঁড ক্লাব আর্ট স্কুল স্থাপিত হয়েছিল ৯১৯৩৫-এ, পরে নাম পাল্টে রাখা হয় 
আমোরকান আটি-স্টস- স্কুল, ১৯৩৯ পর্যন্ত তা সাকুয় ছিল। 


উদ 


'সমাজবান্তব শিজ্পের ধারাপ্রকাঁত 
তা ছেড়ে বেরিয়েও এসেছিলেন । “১৯৩৫-এ পপুলার ফন্টের ধারণা বস্তুত অপেক্ষাকৃত 
উদ্ধার ও ব্যাপক সংগঠনের সপক্ষে এই প্রশ্নের নশীতগত নিষ্পান্ত ঘটাতেসাহাধ্য করেছিল । 
জন রাঁড ক্লাবের কাজকর্ম তখনকার মতো মাটিচাপা পড়ল, পারবাতত রাজনোতিক 
দশায় আমেরিকান রাইটার্স লীগ এবং আমোরকান আটস্টস্‌” কংগ্রেসের মতো কিছ; 
দোঅ'শিলা শিশুসংগঠনের জন্ম হয়, এবং একই লোকজন সমান দ্ায়বদ্ধতায় তার প্দা্ড 
যোগায় । 

১৯৩২-এ নিউইয়কে জন রগড ক্লাবের প্রথম 'শিল্পপ্রদর্শনগরসমালোচনা করতে গিলে 
এক প্রাতিবেদকের মনেই হয়নি যে এপ্রদশনী আদৌ সফল হয়েছে । প্রদর্শনীর 
শিরোনাম “শিল্পকলায় সামাজিক দৃষ্টিকোণ'--তার মনে হয়েছিল “বৈপ্লাবক 
শিল্পকর্মের অনিবাধ আঁনশ্যয়তা'র ধারণার সঙ্গে এক স্পন্ট বিশ্বাস্ঘাতকতা । নউ 
মাসেসে'র পচ্ঠায় তিনি লিখেছিলেন, অধেকেরও বেশি প্রদাশত কাজে আদৌ কোন. 
বৈপ্লাবক ভাবাদর্শের প্রকাশ ঘটোন। বদলে শ্রমিকশ্রেণীর জবনচর্ধযার কিছ সরল 
প্রাতিঙ্ছবিই দেখা গেছে মান্ন । এমনাক এসমস্ত কাজ যথেহট পাঁরমাণে জঙ্গীও নয়, বিষয়- 
বস্তুর নিবণচনে সাম।স্য পরিবর্তন ছাড়া অধিকাংশই প্রচলিত দৈনন্দিনতার প্রতিজ্ছবি । 
সমালোচক জন কোয়াট যতটুকু বুঝতে পেরেছিলেন তাতে করে শ্রেণীসংগ্রামের প্রকৃত 


বিষয়আশয় বা কর্মসূচি সম্পকে“ উপাচ্ছত শিল্পীদের কোন স্পন্ট ধারণা আছে বলে. 
মনে করেননি । 


দ্বিতীয় বার্ষিক প্রদর্শনীর প্রতিবেদনে লুইস লোজোউইক অবশ্য 'িছন উন্নাতির' 
স্বাক্ষর দেখোছলেন । নিয়মিত সদস্যরা ছাড়াও সেখানে অংশ নিয়োছিলেন সংগঠনের 
বাইরের কিছ; শিজ্পাঁ। উপলাধ্খ ও প্রয়োগকমের মধ্যে স্পম্টতর সংযোগ লক্ষ 
করোছিলেন লুইস, দেখেছিলেন এক জঙ্গী শ্রেণীচেতনার প্রকাশ, খজে ফিরছে রৃপ- 
গঠনের আরো স্পন্ট কোন দেহধমণ দর্শকমানসে জোরালো আবেগ-অভিথাত সগ্টারের 
জন্য যা অবশ্য প্রয়োজন । তা সত্ত্ব ভিন স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে 
শ্রেণীদ্‌ষ্টির নিরখে কিছ কাজ ক্ষুধা, ফ্যাসিবাদ এবং যুদ্ধ- প্রদর্শনীর এই 
1শরোনামের 'জীবন্ত চলিষু, প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গাতপূর্ণ হয়ে ওঠোন । এতই কঠিন ও. 
উচ্চাকাঙ্ক্ষণী এই লক্ষ্য যে, লোজোউইক লিখেছেন, “সেকারণেই আমাদের গুণমানের বিচারে 
আরো কঠোর হতে হবে" । তিনি দেখিয়েছেন স্পষ্টতই 'িকছু কাজ তাই জাড়য়ে গেছে, 
1কছু কাজ বেশ অপরিণত, এবং কোন কোন কাজ শবষয়বস্তু ও উপস্থাপনার অসাুজ্যে” 
[রম্ট । 

কোরাট এবং লোজেোউইক যে-সমস্ত দুর্বলতা এক্ষেত্রে লক্ষ করোছলেন, প্রথম: 
প্রদর্শনীর সময় থেকে শুর? করে আমেরিকান শিল্পের অন্যতম প্রধান ঘরানা হিসেবে 
সমাজবান্তবধারায় শেষপর্যন্ত তাই মৌলিক সমস্যা হিসেবে থেকে যায় । শ্রমিকশ্রেণীর 
দৈনান্দিন জীবনচর্যার দশ্যন্ছাপনাই বরাবর এধারার প্রাণবন্ত ছিল, 'কিস্তু “বিপ্লবী শিষ্প” 
বলতে শব্দার্থে বা-কিছুই আমরা বুঝিনা কেন, শেষবিচারে তা আর আঁজত হয়ান। 


১৩৬ 


ডোঁভিড শাপিরো 


যামপচ্ছণী সমালোচকেরা সম্ভবত একটু বেশিই দাবি কয়েছিলেন, তার একটা কারণ 
বোধহয় যে তারাও একই অভাী্টের অংশীদার ছিলেন । অনাদধকে, কেউ কেউ তো 
যথেন্ট খুশি হয়েছিলেন । যেমন, “৭ নেশন'-এর প্রাতবেদক মনে করেছিলেন যে প্রথম 
প্রদর্শনী প্রায় “্্ীতহাঁপক আম্মার শোন্র মতোই তাৎপর্যমর়, যা বিশ শতকের 
প্রথাবিরোধাী নম্দনতত্যের ইউরোপপয় ঘরানার চাক্ষুষ আঁভঘাত প্রথমবারের মতো 
আমোরকায় এনে হাঁজর করেছিল” | 'তিনি লক্ষ করেছিলেন, প“বস্তুজগত থেকে মনহষ্য- 
জাঁবনের 'দিকে যাণ্লা এখানে আক্রমকভাষায় চিহিতত, নিছক অলগ্করণ থেকে তা 
আবেগদীর্শ আভিজ্ঞতায় উ্তারত, শারণরসখের জড়দর্শন থেকে প্রকৃত মানাঁবক কোধ ও 
বেদনায় অধ্যাষিত "এবং এসমস্ত ঘটনাই এই প্রদর্শনীতে এনে দিয়েছে জীবনের 
স্পন্দন” । পরুয়োটভ আর্সে'র লেখকেরও মনে হয়োছল এই প্রদর্শনী যথে্ট 
“তাৎপর্যময়* | যার্ণও তিনি “দোমিয়ে, গোইয়া, নোল্‌ড্‌ এবং রুয়োর সঙ্গে কিছ: কিছু 
কাজের আঁত্মক যোগাযোগ” আবিচ্কার করেছিলেন, তবু নিছক নখীতপ্রচারের লক্ষ্যে 
পারকজ্পিত রগুরেখার বদলে, তিনি লিখেছেন, “শ্রেণী হিসেবে শ্রীমকজনতার বর্ণহাীন 
নিবাশার জগৎ ও 'বিরদ্ধ-পাঁরবেশের সঙ্গে সংঘর্ষই আঁধকাংশ ক্যানভাসের অনু- 
প্রেরণা” । প্রদর্শনীটি শুধু যে প্রলেতারীয় ভাবাদশশের প্রচ্থচ্ছেদের কাবণেই 
আক্ণ'য় তা নয়, শিজ্পের প্রকাশভঙ্গিতেও সবহারার গাঢ় প্রভাবে রাঞ্জত, এমনাঁক 
প্রয়োগঁন্তার দক্ষতার কারণেও তা সমান উল্লেখযোগ্য” । 

1তাঁরশেব দশকে যে-সমস্ত তরুণ 'শিজপী সাধারণভাবে বামপন্ছার আদর্শচিন্তা বা 
সামাতর কার্ধক্র€ম আকৃষ্ট হযৌছলেন, আঁধকাংশই এসোঁছলেন নিয়মধাবিত্ত পাবার 
থেকে, কেউ কেউ শ্রামকশ্রেণর উত্তরপৃব্ষ, আবাব জর্জ 'বিড'ল_-এব মতো অল্প 
কয়েকজন এসেছিলেন ধনণী প্রাতিপান্তশালী পাঁববার থেকে । বহত্তব সাংস্কীতিক 
শ্রোতাধারায় তাঁবা 'বিচ্ছি্রতাব আভশাপ ধাবণ কবেছিলেন, তাব কাবণ কখনো 
সংকীণ" সামাঁজক প্রেক্ষাপট, শিক্ষার দাঁরদ্রা বা অর্থের ক্ষীণ ও আন্ঠত যোগান । 
দু'একটি বাতক্রম ছাড়া এই শ্বৈতাঙ্গ পাব্ষশিল্পীরা স্বয়ং অথবা তারের পরব 
পরৃষগণ ছিিমৃল, প্রায়শ বাহবাগত | বিপ্লব মতাদর্শ বা সোশালস্ট ও কম্তানিস্ট 
তত্তেবের সংস্পশে তাঁবা এসেছিলেন স্কুলে থাকতেই, অনেকেরই উচ্চ'শক্ষার সংযোগ 
ঘটেনি, কেউ কেউ নতুন রাজনোতিক চিন্তায় দরীক্ষত হন বড় শহরে শিঙ্পণ [হসেবে 
জীবন শব করার প্রাকালে । মাক্সশঘ নিঘাসতত্েবর তাতক্ষাণক আকর্ষণের একটা বড় 
কারণ ছিল তৎকালশন অর্থনোতিক ব্বস্থার মারাত্মক বিপয়ের গভগরে | সে তত্তেৰ 
কফনের গাঢ় আচ্ছাদন থেকে পালিক্লে বাঁচার আশা হল তবু, নশীতহান আসন্ন ধৰংস- 
প্রক্রিয়ার বিরোধিতায় প্রাণ হিল । মাঁকনী স্বগ্নের পূরার্ণাসম্ধি ধ্বসে পড়ছে তখন, 
তরুণ শজ্পীরা তার নতুন ভাষারচনায় মন দিলেন, সময়ানুগ ঘোষণায় মুখর হয়ে 
উঠলেন । 


১৪০ 


সমাজবান্তর শিল্পের ধারাপ্রকাড 


এ ধরনের শিল্পীদের কাছে জন রণঁড ক্লাব প্রায় অর্থনৌতিক মন্দাজনিত হতাশার 
হাত থেকে পালিয়ে বাঁচার সবুজ ভূখন্ড, এমন একটা আশ্রয় যেখানে তাঁরা বিষয়- 
ভাবনার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা বর্ণস্পন্দনে ভরে তুলতে পারেন । জন রড ক্লাবের 
সাংস্কৃতিক কার্ধররুম আকস্িকভাবে যে-সময়ে (অর্থাৎ ১৯২৯ ) প্রথম ঘোষিত ও 
সংগঠিত হলো, সে এক সঠিক মনন্তাত্তিবক সাম্ধিক্ষণ প্রায় ॥ ঘোর দূর্যোগের মধ্যেও 
সেখানে ছিল সমাধানের আশা এবং ক্রমেই তা বাঁদ্ধবাদী লোকজনদের যোগাযোগকেন্দ্ 
উল্ষীত হলো । আজ হয়তো তার অনেক মূল্যবিচার আমাদের কাছে সীমাবদ্ধ ও 
নিছক উপযোগণিস্তা বলে মনে হবে, কিন্তু সেসময়ে তাই 'ছিল অনেক ঝজ ও বলিষ্ঠ, 
এমনকি যথেঘট ব্যাপক চাঁরন্রের । সমগ্র সমাজপ্রণালণর পরিপ্রোক্ষতে শিজ্পকে স্থাপন 
করে তারা তার হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন সেই চাবিকাঠি, যা সমাজ-পরিবতনের 
কর্মযজ্জে তার প্রান্তিক ভূমিকার চেয়ে অনেক বোশাঁকছ। 

সমাজবান্তব শিজ্পের এই ধারা বস্তুত আমেরিকান ছবির পরম্পরাজাত, সেখানে 
এখন যোগ হলো শুধু নতুন রাজন?াতভাবনা । শিজ্পীরা সকলেই ছিলেন নাঁতি- 
দ্বীক্ষিত, নিজেদের মনে করতেন রাজনখাতিসম্পন্ত, যে-ছবি তাঁরা এ'কেছেন তাও স্পম্টত 
রাজনোতিক, বিষ্বব্যাপা রাজনখাতশিক্ষার শাখাপ্রসারের সংবত্ত অংশী তাঁরা । 
সাঁমীতর আঁধকাংশ সদস্যই নিজেদের মাকসবাদশ মনে করতেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন 
তাঁদের কাছে ছিল মাকসবাদে আঙ্াপ্রাণ মানবজাতিগোষ্ঠীর উদাহরণস্বরূপ । 
স্বাভাবিকভাবেই সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রাত তাঁদের সমর্থন কখনো গোপন ছিল না। 
সুতরাং, যে-শিজ্প সংগঠন তাঁরা মনে করতেন বৌদ্ধিক ও নান্দানকভাবে সেই ক্রমক্ষয়িফ্‌ 
ধনতল্শাসিত সমাজ-পরিবতনে কোন না কোনভাবে সহায়ক, তার বিকাশের নশীতসূত্র 
প্রণয়নে মস্কো থেকে কোন আদেশের দরকার ছিল না ।এই একই নাঁতিসূত্ন সোভিয়েতের 
রাজনৈতিক লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রেও সমান সত/ ছিল । 

আমেরিকান আর্িস্টস- কংগ্রেসের আহবান একইসঙ্গে রাজনোতিক এক শিল্পের 
ক্ষেত্রে সামনে এক পা এগোনোর প্রস্তাব-- প্রকাশিত হয়োছল নিউ ইয়র্ক টাইমস ও নিউ 
মাসেসে । প্রথম আমেরিকান আটিস্টস” কংগ্রেস, ১৯৩৬-এর এক রিপোর্টে এই কংগ্রেস 
যে আকস্মিক কোন স্বতঃস্ফৃত" বিস্ফোরণ নয়, সে কথা মুখবন্ধে জানানো হয়েছিল। 
প্রায় এক বছরের 'পারকজ্পিত চেম্টা ও আলোচনার ফল এই কংগ্রেস । যে-অথ"- 
নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জড়তাবেদনা আক্রমণ করছে প্রায় সকল শিল্পণকে, সেখান থেকে 
বেরনোর কোন পথসম্ধানে যারা প্রথম উদ্যোগ হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগা 
জর্জ অঙ্ট, আর্নন্ড ব্র'শ, হেনার বিলিংস, [পটার ব্লুম, মারস বেকার, নিকোলাই 
িকোভস্ক, আরন ডগলাস, স্টুয়ার্ট ডোভস, আড্লফ- ডেহন-, উইলিয়াম গ্রোপার, 
উগ্গো গেলার, হ্যারি গটলিয়েব, জা মাতুলকা, সল স্কারি, উইলিয়াম সিগেল, নাল 
স্পেম্সার, হ্যাঁ স্টার্নবার্গ এবং মোজেসং সোয়ের | সে আহ্বানে কার না সই ছিল-. 
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শতারশের ঘত শিজ্পী, সমালোচক, ফটোগ্রাফার, 'ভিঙ্নাইনার থেকে এমনাঁক শিল্প- 
সংগ্রহালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ পর্ধস্ত সে এক বিশাল তাঁলিকা- ম্যাক্স ভেবের, বেন শান, 
জেমস- জনসন স্যাইন+, ইউজিন 'হিগিনস, আলেকজান্ডার ক্যাল্ডার, নরমান বেল 
গেডেস, বেরেমিস আযাবট, মিল্টন আভেরি, ফিলিপ এভারগ্ড, ল্যাইস মামফোর্ড, 
ইসাম্‌ নোগুসি, ফেব্ল্যারফিজ্ড পোর্টার, মেয়োর শাপিরো, ডোঁভড স্মিথ, জোসেফ 
স্টেলা- এরাই তখন গোটা শিক্পাবশ্বের শিরোমণি, গোটা চালচিঘরের প্রাতানাধ 
সকলে । 

ফেব্রুয়ারির ১৪, ১৯৩৬, নিউইয়কের টাউন হলে উন্মুক্ত জনসভা উদ্বোধন করে 
লহাইস মামফোর্ড স্বাগত ভাষণেই যেন সভার তার বেধে 'দিলেন : বন্ধ কমরেডরা, 
উপাক্ছিত ভদ্রমল্ডলণ, এই কংগ্রেসের সংগঠন দরকারি ছিল কেননা, [তান বললেন, এমনও 
কেউ কেউ আছেন যারা উপস্থিত গভীর সংকটের সমাধান দেখছেন যুদ্ধ আর ফ্যাসিবাদের 
প্রতিদূ্যোগে। “সময় এসেছে, যারা জীবন ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসায় উত্তীর্ণ, 
এখন বৃদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের' বিরদ্ধে বুত্তমোর্চা গড়ে তুলতে হবে তাদের, আসন্ন ধ্বংসের 
হাত থেকে সব রক্ষা করতে হবে, প্রয়োজনে যে মহান মানাবক এ্রীতহ্াপরজ্পরা আমরা 
শশজ্পীরা ধারণ করছি, তার জন্য অস্কও ধরতে হবে”। 

প্রাতানাধ সম্মেলনের চারাদনে এইসমন্ত 'বিষয়ের ওপর গবেষণাপত্র পড়া হয়-- 
সমাভকাঠামোয় শিজ্পীর অবশ্থান। আমোরকান শিল্পীদের সমস্যা, অর্থনোতিক 
সমস্যার স্বরূপ ও শিজ্পীলা ॥ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন শিল্প-ধতহাসিক 
মেয়ের শাপিরো, শিক্পী ম্যা্স ভেবের, হেনরি বিলিংস, আর্নজ্ড ব্'শ এবং মেক্সিকোর 
খ্যাতনামা দেওয়ালচিত্রী ওরোজকো ও 'প্যিকেরাস । যে উত্তেজনার স্টার ঘটল তত্রপরে, 
তার কাঁপন শোনা গেল গোটা মানা শিজ্পজগতে, যাও সকলেই যে কংগ্রেসের লক্ষ্য, 
পীতসূত্র ও প্রয়োগণিন্তার সঙ্গে একমত হতৈ পারলেন, তা নয় । 

এশজ্পী কোন গোচ্ঠীবদ্ধ জীব নয়", হেউড তভ্রাউটনের বন্তৃতায় 'শিজ্পাদ্বের আপন 
ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের প্রস্তাব এই বলে নাকচ করলেন প্েটন বন্ওয়েল ; “আর্ট 
ডাইজেস্ট-এর সম্পাদকের মতে, “যে স্বভাববৈশিষ্ট্য তাঁকে শিজ্পের পথে চালনা করে, 
তা ব্লমশ তাকে আত্মগত করে তোলে, তার কাছে সামাতিগঠনের কথা ভাবাটাই রখতি- 
মতো বিরন্তির | শিজ্পীরা তো আর কয়লাখানর শ্রামক নয়, ব্যন্তগত উদ্দোগের ক্ষয় 
মানে এক্ষেত্রে সৃঁষ্টচেতনার লয়” । রকওয়েল কেন্ট উত্তরে বললেন রেনেসাঁর সব 
শিজ্পীই ছিলেন গিল্ডের সদস্য, 'আম আগেই বলেছি 'লিওনাদেণ স্বয়ং ফ্লোরেন্সের 
এক শিজ্পসমিতির সদস্য ছিলেন' । শিজ্পজগতের শান্তশালী রক্ষণশীল দলগৃলিকে 
উপদেশ দিলেন তিনি, “আটিস্টস' কংগ্রেদ যে-দরকারি কথাটা চেশচয়ে বলছে, একটু 
কান করে শুনুন, এ-আন্দোলনের সমর্থনে একটু মাথা খরচ করুন” । তান লিখলেন, 
“যোগ দিন, তাহলেই দেখতে পাবেন এই আন্দোলন আজ ধর্মকে সময়ের ঘেরে পুনঃ 


৯৪২ 


মম্যজবাব 1লজ্পের ধায়াপ্রকাত 


সংস্হাপিত করেছে, আমেরিকায় তারই আজ সবচেয়ে বোশ দরকার” । শিকাগোর এক 
শিজ্পসমালোচক সেখানে কগ্রেস-আয়োজিত প্রদর্শনীর প্রাতবেদনে লিখলেন, 
“আন্তর্জাতিক রাজনাঁতির সঙ্গে একটু বাড়াবাড়ি রকমের একাত্মতা, শিকাগো বা 
আমেরিকার শিজ্পের ক্ষেত্রে মুক্তিপথের নেতা 1হসেবে কংগ্রেসকে বিশ্বাস করা শন্ত'” ৷ 
জস এজেলসে কংগ্রেসের প্রদর্শনী দেখে আর্থার মিলিয়ের যেমন লিখোছলেন 'লাল- 
প্ররোচক', সে-ঝণীক থেকেই গোঁছল অবশ্য ॥ যাঁদও 'মাঁলয়ের উল্লেখ করতে ভোলেননি, 
কষ্যানিস্ট পার্টির পক্ষে এই সংঘ হয়ে উঠতে পারে অতান্ত সম্ভাবনাময় যন্রপ্রকরণ। 
আরো বললেন, শিল্পী-সদস্য নার্বশেষে সকলেই প্ররোচিত উদ্বারপন্হশীর দল- চতুর 
প্লোগানের মায়ায় বাঁধা পড়েছেন মান্র' ॥ এফ. গার্ডনার ক্লাও, নিউইয়ক উডস্টকের 
সংবাদপন্ের প্রান্তন সম্পাদক সরাসার আক্রমণ করলেন, অধিকাংশেরই মূল আপনির 
যেন সারমর্ম সাজিয়ে লিখলেন তিনি : শশজ্প ও রাজনশীতর এই নিবোধ সংযোগ ছিন্ন 
করে এই দম্ভ-প্রব্চনার অবসান ঘোষিত হোক”? । 

পক্ষেই হোক বা 'বিপক্ষে আমোৌরকার শিজ্পধারায় এ এক নতুন আঁদ্বতর দার্শনিক 
ধারণা : সাঁষ্টসকয় লোকজনের নতুন এই সংঘ- সকলেই সাংস্কৃতিক কমশজন, প্রায়ই 
যেনামে তখন ডাকা হতো তাদের- শুধু বছর-বছর প্রদর্শনী বা কেনাবেচার হাট 
বসানোই লক্ষ্য ছিল না তাদের, শিল্পী হিসেবে নিজেদের কাজ এবং নাগারক 
কর্তব্যকর্মে এক নতুন নন্দনভাবনা ও রাজনীতির প্রসার পারকজ্পনাই সংগঠিত করতে 
চেয়োছিলেন তাঁরা । বন্তব্যের উতোরচাপানে ছবিছাবার পাকা জমে উঠল, উন্মত্ত 
ফোরামে ক্লাওয়ের উপযনুস্ত জবাব দিলেন ইয়াসয়ো কুনিয়োশি, সল স্কারি এবং উগ্গো 
গেলার । গার্ডনার ক্লাওয়ের কথা পুরোপ্দার বিকৃত । “লাল হেরিংএর এলোমেলো 
পথাঁচহ চোখে পড়ছে" "ঠিক একইরকম বর্বর মানাঁসকতার ছায়া পড়েছে তাঁর কথায়, 
যা আমাদের িশ্বাসকেই উল্টে আরো দঢ় করল, কংগ্রেস আমাদের চাই, উপরন্তু 
যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, বুঝতে পারছি কাজ আমাদের আরো দ্বিগুণ গাঁততে 
করতে হবে” । কংগ্রেসের লস এঞ্জেলস্‌ শাখা 'মীঁলয্লেরের জবাবে বলল, '"জ্পণরা 
বত না প্ররোচিত সে ব্যাপারে নাকটা নাশ্গাঁলয়ে তাদের কাজকর্মের প্রাত নজর 
দিলেই তা শোভা পাবে বেশি ॥ ঠাট্টা করেই জিগ্যেস করা হলো, “কী আপনার এত 
রাজনীতি নিয়ে প্রয়োজন শান বাবদ মালয়ের, মনে আছে তো আপনি একজন শিল্প- 
সমালোচক মান; । 

এই লমন্ত উত্তেজনাই প্রকারান্তরে রাজনাতপ্রাণ শিল্পীদের নিজ লক্ষ্যে এাগয়ে যেতে 
সাহায্য করল-- ছবিকে স্টুঁডিয়োর বাইরে আনতে হবে, জনতার মধ্যে, সরাসরি রাস্তায় । 
১৯৩৩-এই এক শিক্ষিত সমালোচক বলেছিলেন, প্রচারলক্ষ্য ও গভাঁর আম্ছা--এই 
ঘুইয়ের সংযুক্ত প্রভাবে এই ধারাপাঁরণাঁতর প্রকাত নির্ধারত হয়। “গত দশক জুড়ে 
আমোরকার তার নিজস্ব ছন্দে প্রচারকার্ষের প্রকৃতি ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে, 
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খনজ্দের চতুঃস্পান্বে'র পরিস্থাত-বিচারই ক্রমে ছবি বা ভাস্কর্ষের বিষয় হয়ে উঠেছে 
বিশেষত সংকটকালেই তা সমাধক লক্ষণীয় '.যে মানৃষ ক্ষুধা কাকে বলে জেনেছে, 
সে শারীরিক বা আঁত্বক যাই হোক না কেন, নিজেকে প্রকাশের তাড়না তাকে বয়ে 
বেড়াতে হবে । যাঁদ তার ভাষায় টান পড়ে, সে রুটির দোকানে দাঁড়ায় ; কিন্তু যাঁদ 
থাকে সাক্টর আগুন, তাহলে সে প্রাতবাদ করবে, করবে সেই বাস্তবোচিত সবোধ্য 
ভাষায়" "সামাজিক প্রাতীক্রিয়ার ছাঁবর বন্ধ্যাজামতে নতুন ফসলের সংকেত শোনা 
যাচ্ছে”? । 

রাজনোতিক তত্তব্শঞ্ ছবির বাহুল্য তখন এমনাকি মিউঁজয়াম,গ্যালার বাঅন্যান্য 
শিল্পপ্রাতষ্ঠান আয়োজিত প্রদর্শনশীতেও চোখে পড়ার মতো । সংগঠিত আন্দোলনের 
অংশী সেই সব শিল্পীদের কাজের দম্টান্ত ও সূচ্থ আলোচনার আবহ জাঁইয়ে রাখার' 
ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় আধকাংশ শিজ্পীর কাজে ব্যাপক পারবর্তন এল । অবশ্য তার 
অর্থ এই নয় যে গভাঁর আচ্াই তাদের সামাজিক প্রাতিবাদণীধর্মের ঘেরাটোপে এনে 
ফেলোছিল, কার্যত কেউ কেউ আকৃষ্ট হয়েছিলেন নব্যরতিতে নিতান্ত হুজগের বশে, 
তব সেই তারশেই, সমাজবাস্তবতার ধারা আর অজ্ঞাত কোন বিষয় নয়, শিজ্পের মৃত্ত 
প্রান্তরে সে-ধারা প্রতিষ্ঠিত। 

তদহপাঁর, বিশেষত কংগ্রেস-আয়োজিত এমনাক ইউনিয়নের প্রদর্শনী সুযোগ ও 
চরন্রে প্রায় অন্তজাতীয়, সারা দেশের শিল্পী ও সাধারণ একই বিষয়ভাবনায় আক্রান্ত 
তখন, নংক্রমিত | যুস্তরাস্ট্রের আটটি প্রধান শহরে কংগ্রেসের প্রথম প্রদর্শনী একইসাথে 
শুরু হলো-নিউইয়ক শিকাগো, ফিলাডেলাফয়া, লস এঞ্জেলস, ডেট্রয়েট, ব্রলিভল্যান্ড 
নিউ আর্লন্স এবং পোর্টল্যান্ডে (ওরেগন )-_-সমাবিষ্ট শিল্পীরা কেউ সমাজবান্ডুববাদা, 
দৃশাচিত্রকর, কেউ বা স্যাটায়ারিস্ট, কেউ কেতাবা ঘরানার শিল্পণ-_অনেকেই স্বনাম- 
ধন্য যেমন 'লয়'ক্রোল, পল ম্যানাঁশপর আলেকজাণ্ডার প্রুক, পেগি বেকন, 'ফালিপ 
এভারগদুড, হ্যারি গণলিয়েব, ইয়াস্যও ঝুনিয়োশি, ম্যাক্স ভেবের, জজ বিডল-, রাফায়েল 
সয়্যার, রূফিনো তামাইও, আট: ইয়ং এবং তৎসহ উইলিয়াম গ্রোপার, জো জোনস- 
এবং আরন বোহর্ড | বহুদষ্ট ছবিগ্ুলির মধ্যে হেনার বালিংএর “গ্রেফতার' বহু 
পাত্রকায় ছাপা হলো--সেখানে এক শ্রামককে চার গোয়েন্দাপলিশ মাটিতে ফেলে 
মারছে ভীষণ, দূরে সরকার ভবনের গ্রীক স্তম্ভ আর পিশড় পেরিয়ে দেখা যাচ্ছে 
মহান এক রাষ্ট্রনেতা ডানহাতের তজনী তুলে এই পাশাবক অত্যাচারের দিকে নিদে'শ 
করছে, তাতেও শান্তি নেই, এবার শ্রীমকটিকে পলিশ গ্রেফতার করছে । থিওডোর জি. 
হাউপ্টের ছবি “মে ডে'-র মিছিলে তিনজন শ্রামক লাল পতাকা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, 
পৃম্পরিট অফ +৭৬' নামের সেই বিখ্যাত ছাবটির আদলে । 

আটিস্টস' কংগ্রেসের আঁধকাংশ প্রদর্শনী সংগাঠিত হতো নির্ঘিন্ট বিষয়ধারণার 
ঘেরে--যেমন “আজকের আমোরকা' শিরোনামে ছাপাই ছাবির এক প্রদর্শনী একই সাথে 
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সমাজবানতবশিজ্পের ধার়াপ্রকীতি 


তাঁরশটি 'বাভন্র শহরে জনসাধারণের জণা উন্মৃন্ত করা হলো ১৯৩৬-এর পরল 
[ডিসেম্বর । আমেোরকার শিষ্প-ইতিহাসে এরকম কোন ঘটনা প্রায় নজিরাবহীম। 
শবমূর্ত প্রযোগচিন্তা ও প্রত্যক্ষ সমাজভাবনা যেন পারস্পারক দ্বন্ৰে নিরত' এখানে, 
মিউজিয়াম, লাইব্লোর আর গ্যালারির দেওয়ালে-দেওয়ালে টাঙানো ছাবির প্রকাতি- 
পসরায় | পাপ্রন্ট' নামের এক শিজ্পপন্রে এপ্রদর্শনশীর অস্তঃশশল সুর শোনা গেল যখন 
মেরভিন জলের “দ ডাস্ট বোল” _ওকলাহোমার কৃষকদের সংকট নিয়ে 'চান্তত মন্তব্য 
মাদ্রত হলো সেখানে । 

শিকাগোয় আটিস্টস” ইউনিয়নের নিজস্ব গ্যালারিতে প্রায়ই নতুন নতুন প্রদর্শনীর 
আয়োজনে গোটা শিজ্পজগতের নজর পড়েছে ততাঁদনে, শোনা যাচ্ছে আশ্চর্য আশা- 
বাদের অবাধ উড়াল : শিকাগোয় আটিস্টস' ইউনিরনের নিজস্ব গ্যালারি স্হাপনের 
সঙ্গে সঙ্গে এক অর্থে সমাপ্তি ঘোষিত হালো পুরনো 'দিনের, শুর হলো নতুন আশার 
দিন। ফেডারেল আট প্রোজেক্ট পৃস্ঠপোষকের মার্জমেজাজের আনশ্চয়তা থেকে মুস্ত 
করোছল শিজ্পাদের, এখন আর ছবির ব্যবসায়ীদের দরকার নেই, প্রতিক্রিয়াশীল 
বিচারকের হাতে যশ্তণা পাওয়ার দিন শেষ হলো । এখন সরাসাঁর জনসাধারণের মধ্যেই 
চলে যেতে পারে তারা, নিজেরাই, ভ্যান গঘের বিশ্বাসে উপনখত হওয়ার পথে এ হলো 
প্রথম পদক্ষেপ ণীশল্পীদের নিজস্ব সংঘারাম--প্রতোকের জীবন ও কাজ যেখানে 
সুনিশ্চিত” । যাঁদও নিউ ইয়কে ইউনিয়নের নিজস্ব কোন গ্যালারি ছিল না, তবু 
404-র গ্যালারিতে প্রায়শ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হতো ॥। ১৯৩৬-এর কোম এক 
প্রদর্শনী দেখে এক সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন, দেখা যাচ্ছে “নজের ঘরেই প্রথম বিপ্রব 
শুর? করার" নখীতিসূত্নে বিশ্বাসী আটিস্টস-' ইউনিরন । যাদও এক 'নাগ্রকার ছবি দেখে 
একথা বোঝার উপায় নেই ষে এই নারী কোনাদন ঘাম ঝাঁরয়ে কাজ করেছে বা অংশ 
নিয়েছে প্রাতরোধ সমাবেশে", তব আধিকাংশ ছবিই “ঘরে কারখানায় বা খানিক্ন অন্ধকারে 
[নয়োজিত শ্রমজশীবনের কথাসূন্রেই আবাতিত হয়েছে । তিনি আরো লক্ষ করেছিলেন 
অনেক ছবিতেই রয়েছে ধারালো ব্যঙ্গ, কখনো হাস্যকর তা এবং সবর্দাই বৃর্জোরা- 
বিরোধী" । 40-র একটা প্রদর্শনী থেকেই বোঝা যায় গোটা দেশ জুড়ে বিভিন্ন 
গ্যালারির দেওয়ালে-দেওয়ালে সে সময়ে ঠিক কী গোলের ছবি টাঙানো হয়েছে, আরো 
ভালো করে বোঝার জন্য একবার ক্যাটালগগ্ছলোয় চোখ বোলানো যেতে পারে । 

১৯৩৯-এ রূশ-জার্মান চুন্তস্বাক্ষরের কাছাকাছি সময় থেকেই বামপন্হণী 'শিজ্পণদের 
মেজাজপ্রকীত ক্রুদ্ধ, কিন্তু আশাবাদী চিন্তা-উচ্ছবাস থেকে ক্রমে মোহভঙ্গের বেদনায় 
বদলে যাচ্ছিল । ছাব-অঠাকয়ে ও ভাস্কর, যাঁরা রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ছিলেন, 'তিগ্লিশের 
মিছল-প্রাতরোধ পথধারার যারা পা মিলিয়ে হে'টোছিলেন একদা-_মে দিবসে বা 
স্পেনের জনগণসমর্থনে, যৃদ্ধের বিরুদ্ধে বা সোভিয়েত ইউনিয়নের সপক্ষে, জবর- 
দখলের বিরুদ্ধে বা ধর্মঘটা শ্রামকের স্বার্থচত্তায় অথবা এরকমই আয়ো অনেক প্রধান, 
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ও প্রান্তীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যভাবনায়-_-আন্তে আল্তে সবকিছু আবার গুছিয়ে ভাবার 
প্রয়োজনে স্টুঁডিয়োর নিভৃতে ফিরতে শুর করলেন । কিছুদিন আগেই ঘা ছিল আন- 
বার্ধ ও চ্িরনিশ্চিত, সেইসমস্ত উপায়পদ্ধাত এবং তার পাঁরণাঁতিকজ্পে তারা ক্রমে সংশরী 
হয়ে পড়ছিলেন। সর্বহারা শ্রমসংস্কৃতি নির্মাণের সম্ভাবনা যেন আরো দরে 'মালয়ে 
যাচ্ছে, এমনাক সে আকাৎ্ক্ষাও যেন আর সরল নেই, বরং হয়ে পড়ছে সমস্যায় আকুল। 

এই অবস্থানাংক বদলের কারণও বহু £ অর্থনীতির মন্দ হাওয়া ঠিক যেমন বাম- 
পন্হার পক্ষে আগুন জহলে ওঠার ইন্ধন যূগিয়েছিল, তেমনিভাবেই তার ধারণ-সংগঠনে 
[িলেমি তা প্রশম্তি করে ॥ মোটাঘ[গের সামাজিক অসাম্য চাপা দিতে সরকারি 
নানাবিধ ফেডারেল প্রোজেক্টই বিক্ষৃন্থ অনেককে শান্ত করতে যথেষ্ট ছিল। একই সময়ে 
শিজ্পসংগঠনসমূহে কমিউনিস্টদের সোভিয়েতের রাষ্ট্রীয় প্রয়োগকজ্পনা অনুসরণের 
দ্রীচন্তা বামমো৮চীর অন্যান্য শরিকের শুধু যে বিশ্বাস নষ্ট করল তাই নয়, উপরস্তু 
এমন শরুও বাড়াল যারা কমবেশি স্রিয় ॥ তার ওপর এমনাঁক শুধু শিল্পকমণদের জন্য 
যে-সব পাবলিক ওয়কস প্রোজেক্ট বা গণনিষ্যান্ত প্রকল্পের কার্যক্রম গৃহত হয়েছিল 
তাও ক্রমে পরিত্যন্ত হলো, যেহেতু যুদ্ধে আমেরিকার অংশগ্রহণে ততাঘনে নতুন চাকরির 
সংস্থান তোঁর হচ্ছে । অবশ্য বন্ধ হয়ে গেল বলেই এই বাবস্থাপম্ধাত যে শিল্পীদের কাছে 
আঁধক কাম্য ও মনঃপৃত বৈষান্নিকতা ছিল তা নয়, বরং সরকারি সংস্থাগাঁলর ক্লমমৃত্যু 
শি্ণদের গোম্ঠীসক্রিল্পতার ভিত্তিতে কার্যকর আঘাত হানল। শেষপর্যন্ত [বশ্বব্যাপী 
যম্যদ্শ্যে আমোরকার প্রবেশ একটা গোটা যুগের সমাপ্তি ঘোষণা করল । 

সেব্যগের সাহত্য-আন্দোলনের ওপর লিখতে গিয়ে লিওনেল ট্রিলিং বলোছিলেন, 
বামপন্থী রাজনোতিক দিশা'ও মূল্যবোধ “বৃদ্ধিবাদী মধ্যবিত্তের একটা বড় ও গরস্্পণ" 
অংশের কাছে 'ছিল এমনাঁকছ্য-*"যার জন্য বেচে থাকা যায়” । বাদও তা হয়তো 
নিছকই “দেখার একটা ভাঙ্গি, ঘৃণা বা করুণা প্রকাশের একটা উপলক্ষ্য, মানবিক ক্রোধ- 
সংগঠনের 'দিশা অথবা উদ্বোধিত মানবতাবোধের একটা সাংকেতিক ভাষা মান ৮ । এই 
একই কথা ছবি-আকয়ে বা ভাম্করদের ক্ষেত্রেও সমান সাঁত্য ॥ যুদ্ধকান্ড অবশ্য এসমন্ত 
পুরনো উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধের বল ঘটাল, ক্রমে যুদ্ধে জেতাটাই প্রার্থামক উদ্দেশ্য 
হয়ে দাঁড়াল, হয়ে দাঁড়াল সেইরকম কিছু “যার জন্য বে"চে থাকা যায়? । সমাজবান্তিব 
এই ধারাপ্রকাতি যৃদ্ধের পরেও চল্লিশের শেষার্ধ পর্যন্ত অনাতম প্রধান শান্তল্লোত হিসেবে 
টি'কে ছিল, এমনাঁক নতুন মুখও কাঁচিৎ চোখে পড়াছল। কিন্তু মন্দহাওয়ার প্রশমন, 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান এবং শিল্পীদের জন্য সরকারি চাকুরিপ্রকজ্পের পরিত্যন্ত 
নীতি বামপম্থণ আন্দোলনের এতদূর ক্ষতিসাধন করল যে তা আর সেই আকর্ষক 
উত্তেজনার সগ্চারে ব্যর্থ, দক্ষ শিজ্পনীরা বা দর্শকসাধারণের গ্যরত্বপূর্ণবৃহদাংশই তাদের 
নৈতিক সমর্থন ছারাল। পগ্ঠাশে টির এজপ্রেশনিজমের অভ্যুদয় ছিল এযাঘার 
শেষতম চ্যালেজজ্বরূপ । 


১৪৬ 


মাজবান্তব শিল্পের ধারাপ্রকৃতি 


আমোঁরকায় এখনো অনেক শিষ্পী আছেন যাঁদের কাজের 'ভান্ততে রয়েছে সামাজিক 
আকরচিন্তা-__কউ কেউ এখনো তা'রশেরই তন্তবভাবনায় নিয়োজিত, এমনও অনেকে 
আছেন, যাঁরা একই ভূমিকা সম্পূর্ণ নতুন কাঠামো বা দর্শনভূমিতে স্থাপন করেছেন । 
উদ্বাহরণস্বরূপ পপ আটিস্টদের কথা বলা যায়, যাঁদের কাজে আছে আকরষণ্ণ'য় 
সামাঁজক আভবান্তি। কিন্তু একথা বলা ঠিকহবে না যে সমাজবাস্তব চিন্রপ্রণাল'র 
সবটাই আজ নিছক ইতিহাস বা আমোরকার এীতহ্যধারায় তা আর একটা অধ্যায় 
মাত । এ্রাঁতহোর পারিপ্রোক্ষতে সমাজবাস্তবতার এই মত ও আদর্শ আমরা আদৌ 
গ:রুত্বপূর্ণ বা সহযোগাঁ শান্ত হিসেবে গ্রহণ করবক না তা অনেকটাই নিভ'র করছে 
আমাদের রাজনোতিক ও নান্দানক দজ্টধারণার ওপর এবং বিশেষত একজন শিজ্পার 
সঙ্গে উভয়ের আকাঙ্ক্িত সংযোগপ্রণালী বিষয়ে আমরা ক ভাব তার ওপর। হতে 
পারে যে সমাজবাস্তববাদ সেই অর্ধে কখনোই ফলপ্রপ্‌ পণয়ে পেশছতে পারেনি কেননা 
তার 'ভীন্ত ছিল ভুল ব্যাস্তীবশ্লেষণের পরম্পরায়, হতে পারে প্রকৃত বৈপ্লাবক শিল্প যে 
গ্ড়েই উঠল না তার কারণ প্রকৃত 'বিপ্রবই কখনো সংগাঠত হলো না সেভাবে । হয়তো 
পেই প্রাতজ্জাকৃত্য সম্পন্ন হলো না কেননা তা নিজেরদর্শক বা আরো সঠিক অর্থে তার 
সম্ভাব্য পৃত্ঞপোষককহ ংগঠিত করে উঠতে পারল না কখনো, প্রায়শ সেই আঁঘ- 
অকৃত্রিম বৃজয়াঁসই তার শিল্পকর্মের ক্রেতা, আর তার মানে কোন না কোনভাবে 
তাতাদের রুচির পক্ষেও আরামপ্রদ ॥ সংগঠিত শ্রমিকজনতার মনোতুম্টি শেষপবন্ত 
অধরাই থেকে গেল, তারা ছবিতেও তাদের দুঃখদূুরধোগের রূপকাঠামোয় পুনরায় 
আর বেচে উঠতে চায়ান হয়তো সঙ্গত কারণেই । 

নার্দঘ্ট সামাজিক ব্যবস্থাসজ্জায় সদাই 'শিল্পের এক স্বকীয় ক্ষেন্রভমকা 'নাঁদভ্ট 
'ছল, 'কন্তু আজ, আমাদের এই অদ্ভূত সময়ে আর বোধহয় কোন সামাজিক প্রোক্ষিত- 
সঙ্জার জন্য কোন বিশেষ শিজ্পের চচণ সম্ভব নয়। আজ হয়তো ছবিতে তাকেই 
প্রয় সম্বোধনে আভী'ষস্ত করা যায়, যার জীবনচর্যার সঙ্গে তা সম্পাকত, হার কাছে 
তা প্রয়োজনগয় । হয়তো আরো অন্যান্য পণ্যবস্তুর মতো শি্পও আজ পণ্যাবশেষ, 
উৎপাদিত বন্ত্‌, যা বাজারে আসে, অপেক্ষা করে থাকে ক্রেতার জন্য ৷ সামাজিক 
প্রবাহক্ম বা সামাজক ব্যবহারপদ্ধাতর সঙ্গে শিজ্পবস্তুর বিচ্ছিন্নতাই হয়তো আজকের 
সমাজপ্রেক্ষিত ৷ সমাজবান্তব ধারার সাফল্য বা ব্যর্থতা নিয়ে এখনই কোন শেষকথা 
বলা সম্ভব নয়, উল্টে মনে হয় উভয়েরই কিছ কিছ উপাদান এখানে দেখা যাবে। 
তার চেয়ে বরং দেখা ভালো যে-এীতহাসিক ও সমাজসম্মত কারণে আমেরিকায় এই 
আন্দোলনের বিকাশ ঘটেছিল, আমেরিকার 'শিজ্পভান্ডারে যে-সমন্ত শিজ্পকর্ম ও 
শচন্তকঙ্পনার স্বাধীন বীজ তারোপণ করেছিল ॥ এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক আন্দোলন 
সমূহের মতো যতই তা আরো অতাঁতের দিকে সরে বাবে, সম্ভবত তার কোন কোন 
অংশ আমাদের কাছে স্পচ্টতর হয়ে উঠবে । 2 
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জন রী ক্লাবের খসড়া ইস্তাহার 


মানবজাতি ইতিহাসের গভাঁরতম সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে । পুরনো এক পাথিবাঁ 
ক্রমে ধ্ৰসে পড়ছে, নতুন এক জগতের সূম্টি হচ্ছে। ধানক সভাতা, এতাঁদন যা 
মহাদেশের আর্থরাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ন্গীণ করেছে, আজ তা ব্রমক্ষয়িফু 
প্রক্রিয়ার শিকার ॥ সাম্রাজ্যবাদী যম্ধের কালেই সবচেয়ে মারাত্বক ও তত্র আঘাতের 
স্বরূপ বোঝা গেছে, বলা বাহুল্য তার জন্ম ও লালন এই সভ্যতারই গভে-। প্রাতাঁন 
আরো নতুন নতুন, আরো ভয়ঙ্কর, বিধবংসাঁ সব যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রসৃত হচ্ছে । এই 
মুহ্‌তে দুর প্রাচ্য সামারক সংঘাত ও য্রম্ধপ্রস্তাতির মন্দ হাওয়ায় সিদ্ধ হচ্ছে, সমগ্র 
মানবজ্জাতির পক্ষেই তার ফলাফল সহদূরপ্রসারশ হতে বাধ্য । 

ইতিমধ্যে ক্মান্বিত আর্থসংকট সারা পৃথিবাঁর জনসাধারণের কাঁধে গুরুভার 
বোঝার ওপর বোঝা চাপিয়ে যাচ্ছে, জীবকার জন্য যাদের আপন হাত বা মাস্তচ্কের 
ওপর নিভ'র করতে হয় ॥ পাঁথবাঁর ছ'ভাগের পাঁচভাগ শহরেই লক্ষকোটি শ্রামক- 
জনতা পথে-পথে ঘুরে মরছে, হার কোথাও কোন কাজ খালি নেই । গ্রামান্লে অযৃত 
কষক আজ সম্পূর্ণ নিঃস্ব । ওপনিবেশিক দেশগীল সাম্রাজ্যবাদী শোষণের প্রাতিবাদে- 
প্রীতরোধে দলিত জনতার বৈপ্লাবক সংগ্রামে মুখর হয়ে উঠছে । ধনতান্রিক দেশেও 
শ্রেণীসংগ্রাম আরো তীক্ষ[মুখ, প্রতিদিন তা আরো প্রসারিত হচ্ছে । 

ধনতন্ত্রের বত'মান সংকট তাকে উলঙ্গ করে ছেড়েছে । আগের চেয়ে অনেক স্পঙ্ট 
করে বোঝা যাচ্ছে যে এই সমাজপদ্ধাত দস্যব্যান্ত ও মিথ্যাচারিতার ওপর দাঁড়য়ে 
আছে, কর্মহীনতা ও সন্পাসের আবহাওয়ায়, ক্রমা়ত অনশন ও যুদ্ধসংকর্টই তার 
ভবিতব্য 

ধনতন্মের সাধারণ সংকটের ছায়া পড়েছে সংস্কৃতিচিন্তায় ৷ বূর্জোয়াপির আর্থ- 
রাজনৈতিক যন্ঘপ্রকরণে মরচে পড়েছে, তার দর্শন, সাহত্য বা ছাঁব আজ পুরো 
দেউলিয়া । এমনাক বহর্জোয়াশ্রেণীর একাংশই আজ তার উত্থানপবের প্রগতি চিন্তায় 
আস্হা হারাতে শুর করেছেন, আজ আরসে আদৌ শ্রেণী হিসেবে প্রগাতিশীল নয়, তার 
জাগতিক ধারণাদন্$ও আর প্রগতিপল্হার সহযোগা নয় ॥ বরং উল্টে, বুজেোয়াজগৎ 


[নিউ ইয়কের জন রাড ক্লাব আমেরিকায় জন রীডের স্মৃতাচাহত সমস্ত শিজ্পীসাঁমিতির তরফে এই খসড়া 
ইস্তাহার প্রণয়ন করেন শিকাগোয় ১১৩২-এ মে মাসের ৩০শে অনু্ঠিতব্য সম্মেলনের প্রস্তুতি হিসেবে । 
ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ রিভলিউশনারি রাইটার্সের প্রস্তাব অনুযায়ী এই সম্মেলন আহৃত হয় এবং 
ষতাঁদন না যথার্থ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে জাতীয় কার্যকরণ সামাত গঠন করা যায়, ততাঁদন ইন্টারন্যাশনাল 
ইউানয়নের পরামর্শ ক্রমে নিউ ইয়কেরি জন রাড ক্লাবকেই জাতীয় সংগঠনশী সামাত হিসেবে কাজ চালিয়ে 
যেতে বলা হয় । পরে, নিউ মাসেস-এর জন সংখ্যায় (৩২ ) ইন্তাহারাঁট প্রথম ছাপা হয়। 


৯৪৬ 


শ্বসড়া ইন্তাহার 


যত গভার অতলের 'দিকে চলেছে, ততই তা মধ্যযূগীয় রহসাচিস্তায় ফিরে যাচ্ছে। 
কাজনৈতিক ফ্যাসিবাদের সঙ্গে জোট বেধেছে নব্যক্যাালক আচারবৃদ্ধি। ধাঁনকতদ্রর 
আজ আর মানবজাতির মুখে রুটি যোগাতে পারছে না, সৃজনভাবনার 'বিকাশেও তার 
অক্ষমতা পরিজ্কার। 

জাঁবনের প্রাতটি ক্ষেত্রে এই সংকট অন্যান্য ধাঁনক দেশগ্নলির মতোই আমৌরকাকেও 
তার শস্ত ধাতব মুঠিতে চেপে ধরেছে । চতুর্দিকে বেকারণ, উপবাস, সন্মাস আর দ্ধের 
্রস্তযাতি। কেন্দ্রীর সবকার, প্রাদ্ৌশক ও আণ্টীলক সব সবকার গণতন্বের ছদ্মমুখোস 
খুলে ফেলেছে, ফাাঁসিবাদ প্রকাশো মূখ ভেঙাচ্ছে। কাজ বা রুটির জনা জনতার 
দাবি মঞ্জুব করা হচ্ছে মোশনগানেব বুলেটবাষ্টিতে ! ধর্মঘটী অগ্লে আর যাওয়ার 
উপায় নেই, সব তদন্ত নিষিদ্ধ, নেতৃস্থানীয় লোকজনকে ঠান্ডামাথায় খুন করা হচ্ছে। 
সংবিধানের ভিতা ছেড়ে পাশব শীল্ত খন উন্নত জীবনযাপনের লক্ষ্যে সংগ্রামী শ্রীমক- 
জনতার ওপর ঝাঁপয়ে পড়ছে, অনৃসন্ধানীর চোখে স্পষ্ট ধরা পড়ছে চরম দুনীণাত 
আর সরকার তরফে ক্ষদ্বনাব অপবাবহার, সমথ“ক রাজনোতিক দলগহলি আর সংগাঠিত 
অপরাধতন্মেব মধ ঘাঁনষ্ঠ সহযোগিতা । 

আমেরিকায় বুর্জোয়া সংস্কৃতি আজ অন্ধগালিতে ঘরে মরছে । সাম্রাজ্যবাদী 
যুদ্ধের পর বৃঙ্জোয়া সাহত্াশিল্পের যাঁবা পুবোধাপুরুষ, দর্শন ও বিজ্ঞানে প্রাতভাধর 
যাঁদের মধ্যে কল্পনাশাস্তর সুস্থ্াচকন আভা আর দুবন্ত কারগাববযাদ্ধির সামমলন ঘটেছে, 
মানবজাতিকে আরো উন্নতস্তবে নিষে যাওয়ার ক্ষেত্রে বৃজেয়া সংস্কীতর বন্ধাদশা, তার 
নপ্ংসকতা বছব বছব তাঁরাই প্রকাশ কবে চলেছেন ॥ তারা স্পন্ট করে তুলেছেন যে 
যাও বুর্জোয়াঁসর হাতেই রয়েছে সংস্কৃতির যাবতীয় ক্রিয়াপ্রকরণের একচোঁটয়া 
আঁধকার, তবু তা আজ ধ্বংসের পথে ॥ গত পনেরো বছরে যে সমস্ত লেখকের তৈরি 
হয়েছেন তার আঁধকাংশ উন্নাসকতা ও হতাশার ধনতান্নিক মূল্যবোধ প্রত/াখ্যান 
করেছেন । অন্যদিকে চলচ্চিঘ এক বশাল দ্‌নৈশীতক বাণিজ্াকান্ড, হয় বালসুলভ 
অনোরঞ্জ'নর পসরা সাজিয়ে বসেছে নতুবা স্টকহোজ্ডারদের লাভলোভের কাঁচা বিজ্ঞাপন 
সেখানে । দর্শনচিন্তা হয়ে উঠেছে অতীন্দ্রিয় ভাববাদের শিকার । বিজ্ঞান বেরিয়েছে 
হায়, ঈশ্বরের সন্ধানে | ছবিছাবা বিমত তুচ্ছতায় পথ হারিয়েছে । 

গত দুবছরে, তাসভ্তেবও আমোরকার বাদ্ধবাদীবৃত্তে স্পম্ট পরিবর্তন দেখা 
খাচ্ছে । সংস্কীতির শ্রেণীসংপ্রাম তাঁক্ষ শরীর নিয়েছে । সম্প্রাত আমরা যেমন বুদ্ধিবাঘণী 
মহলে একাধিক আন্দোলনের প্রভাব দেখেছি : প্রথমত ধরা যাক মানবতাবাদী 
আন্দোলন, যার ভাবধারণা পরিছ্কার প্রাতক্কিয়াশীল, তালা আছে উদারনোতিক 
বাঘ্ধিবাদীদের বামপন্হার প্রতি একধরনের নতুন আকর্ষণ । 

বামপন্হার 'দিকে ঝঃকে পড়ার কারণ খুজে বার করা অবশ্য ঘুর্‌হ নয় । আমোরিকার 
নবপ্রঙ্গল্ের শ্রেষ্ঠ লেখকদের আঁধকাংশই কমবেশি মধ্য ধিত্ত শ্রেণ? থেকে এসেছেন। হৃদ্ধের 
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ঠিক পরেপরেই অর্থনৈতিক প্রাচুষে'র কালে তাদের আশ্ন আশাত'ঁত বেড়োছল, স্টক 
মাকেটে লাভালাভের খেলায় মত্ত তারা নতুন য্গের সুযোগ্য সন্তান । ১৯২৯-এর 
শরতে হঠাৎই তাদের মাথায় বাজ পড়ল । এদেশের ইতিহাসে বহত্তম স্বত্ব-নিরসনের 
কালে দেখা গেল তারাই বলির পাঠা । মধ্যশ্রেণীর মুখর সদস্য যত লেখক-শিজ্পী-বদম্ধি- 
জশবীরা ক্রমশ আস্হা হারিয়ে বসলেন, বিশের দশকে যুল্ধপরবতণ ইউরোপা সংস্কৃতির 
চোরাবালিতে যারা 'দিবাস্বগ্নের ফাঁদে আটকা পড়োছলেন ৷ এইসব বুদ্ধিজীবাঁরা 
হঠাংই আবিৎ্কার করলেন যে আমরা বাস করছি সাম্রাজ্যবাদ ও বিপ্লবের মরণপণ 
বিরোধিতার কালে : দ,ই 'ভিল্ন দর্শন, ভিন্ন সভ্যতায় তাদের অবশ্যই কোন একটা পক্ষে 
নাম লেখানো জর । 
বাস্তব ঘটনাপ্রবাহের সত্যাসত্যের প্রত তাদের সচেতনতা নিবিড় হয়ে এল আরো 
নানান কারণে । বহদ্ধিবাদীদের মনচেতনায় এই সংকটের যে প্রভাব পড়ল তার একটা 
কারণ নিহিত আছে তাদের স্বোপার্জনের সংবটে । হাজার হাজার স্কুলশিক্ষক, যল্মাবিদ, 
রসায়নবিদ, খবরকাগজের লোক বা অন্যান্য জখাবকার মানুষ তখন বেকার । প্রকাশন- 
ব্যবসা প্রায় মূখ থুবড়ে পড়েছে ! আগের মতো মধ্যবিত্ত আর ছবি কিনছে না। চলাচ্চন্ত্ 
বা নাট্যব্যবসা থেকে লেখক-অভিনেতা-শিজ্পীরা রাতারাতি বিতাড়িত হলেন ॥ এবং এই 
আাথিক মহাসংকটে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা গতযুদ্ধের বমনস্মহৃতির মধ্যেই দেখলেন 
দগন্তে আরো এক বব যুদ্ধের প্রস্তযীত। তারা দেখলেন সভ্যতার যে নাতধারণায় 
তাঁদের লালন ঘটেছিল তা খন্ড খন্ড হয়ে যাচ্ছে। 
আর অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নে নতুন এক সভ্যতার জন্ম হ্ষ্ছ। তাঁরা 
দেখলেন ষোলকোটি মানুষের দেশ, ভূগোলার্ধের ছ'ভাগ্ের একভাগে কাঁষমী দের 
সহযোগিতায় শাসনকাধ” পরিচালনা করছে শ্রীমকশ্রেণী ॥ এতবড় দেশে বেকারা নেই, 
এঁকে ধনতান্লিক কাঠামো ভেঙে পড়ছে, কিন্তু সে দেশে শিল্প ও কাবক্ষেত্রে প্রাতবছর 
উৎপাদনের হার লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। পধুঁজবাদের নৈরাজোর বিপরাঁতে তাঁরা 
দেখলেন পারকজ্পিত সমাজতান্তিক আর্থব্যবস্হা-_-এমন একটা ব্যবস্হা যেখানে ব্যান্তগত 
সম্পত্তি ও তার গুণে পুষ্ট যত পরগাছা শ্রেণীর অবলহৃষ্তি ঘটেছে, দেখলেন এমন এক 
জগৎ যেখানে কলকারখানা, জামজারগ্গা, খানর অতলবা নদীম্লোত, জনগণের কম হাত 
ও মনস্তিজ্ক মুষ্টিমেয় ধাঁনকের জন্য নয়, গোটা জাতির জন্য সম্পসূম্টি করে চলেছে । 
গুপনিবেশিক দেশে সামাজ্যবাদী শোষণ, তথাকাথত নিগ্রোদের ওপর শারীরিক অত্যাচার 
বা স্কটসবোরোর ঘটনার বিপরীতে এমন এক দেশ যেখানে ১৩২টা জাতি ও জাতিসত্তা 
সামাজিক ও রাজনৈতিক সামৌঁর ভান্ততে এক সমাজতান্বিক সমাজগঠনের লক্ষ্যে হাত 
মালয়েছে । সবচেয়ে বড় কথা, তাঁরা দেখলেন এক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা, 
ইতিহাসে ধার কোন উদ্দাহরণ নেই, আজকের পৃথিবশতেও যার কোন তুলনা নেই। 
সংস্কাতিক্ষেত্রেও চ্বরাটশাসন ভেঙে পড়ছে । শিজ্প ও বিজ্ঞানের ততবদম্টি আজ সংগঠিত 
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শ্রীমককৃষকের কাছেও সহজলভ্য, তাঁরা নিজেরাই বৈজ্ঞানিক আঁবহ্কার প্রণালপর 
অনাতম অংশভাক | এসব দেখে তাঁদের বুঝতে অসুবিধে হলো না যে সোভিয়েত 
ইউনিয়নই আজ নব্যসাম্যবাদণী সমাজের পুরোধাশীন্ত যাএকাঁদন যাবতপূরনোর জায়গা 
কেড়ে নেবে। 

পৃথিবীব্যাপাঁ সংকট, আবার এক যৃদ্ধের রাস এবং সোভিয়েতের আশ্চ্! জাগাঁতক 
অজন বিষয়ে ধারা গভীরভাবে ভেবেছিলেন, তারা যান্তপথে আরো এক পা 
এগোলেন । কেউ কেউ আমোরকার শ্রামিকশ্রেণীর সঙ্গে কাঁধ 'মাঁলয়ে কেনচুক ও 
পেনাঁসলভানিয়ার ধরণঘটী এলাকায় গেলেন, এবং শ্রামকস্বাথে তাঁদের প্রাতিভা 
নিয়োজিত করলেন । ন্টমোহ মধাশ্রেণীর ব্দাদ্ধবাদী শাঁরকদের স্বাগত 1 কিন্তু এই- 
মুহ্‌তে প্রাথামক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো শ্রামকশ্রেণীর স্বসৃত্ট বিপ্লবী সংস্কাতির 
[বকাশ ঘটানো । সর্বহারা বিপ্লবের স্বকণয় দাশশনক কাঠামো রচনা করে গেছেন 
মার্স, এঙ্গেলস ও লেনিন। তার আপন বিপ্লবী শিক্ষাপ্রীতষ্ঠান, সংবাদসামায়কী ও 
পন্রপান্রকার ঘরানা বিকশিত হয়ে উঠছে । শ্রামক-সাংবাদকরা রয়েছেন, তার আছে 
আপন শিজ্পসাহত্যের হীতবন্ত। গত দৃ'দশকে অনেক উন্নত লেখকাঁশজ্পন- 
সমালোচকের দেখা পাওয়া গেছে যারা বিপ্লবী শ্রামকসাধারণের দ-ন্টিভাঁঙ্গা থেকে 
আমেরিকার নতুন এক ভূদৃশ্য গঠনের চেষ্টা করছেন । 

[শিল্পসাহিতোর এই নব্য আন্দোলনে আরো বিস্তৃত অবসর ও শন্তিসপ্ঠারের 
প্রয়োজনে, শ্রামকশ্রেণীর দৈনন্দিন সংগ্রামের সাথে সংযোগসাধনে জন রড ক্লাব সংগঠিত 
হয়েছে '২১-এর শরংকালে ৷ গত আড়াই বছরে এই সংগঠনের প্রভাবপ্রাতপান্ত ছড়িয়ে 
পড়েছে । আজ সারাদেশে মোট ১৩টি সামাতি রয়েছে । এই সংগঠনের দরজা সমস্ত 
লেখক শিল্পদের জন্য সর্বদাই উন্মৃন্ত। যে কোন শ্রেণীতেই তার জন্ম ও লালন 
হোক না কেন, যে কেউ খারকভে অনুজ্ঠিত বিপ্লবী লেখকিল্পীদ্দের আন্তর্জাতিক 
পছ্মেলনের মৌলিক কাধক্রমের সঙ্গে একমত, তিনিই এ সংগঠনের সদসা হতে পারেন । 
কর্মসূচির ছ"ট ধারার সঙ্গে একমত সমস্ত সং বাদ্ধিবার্ধীগণ, যাই হোক না কেন তাদের 
সামাঁজক পারপ্রোক্ষত, ধানকতন্তের বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামে এঁক্যবদ্ধ হতে পারেন । 

(১) সাম্রাজাবাী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামিল হোন । ধনিকতন্বের আগ্রাসন 
থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষা করুন । 

(২) সামাজ্জিক ফ্যাঁসবাদের মতো গুষ্ত বা প্রকাশা ফ্যাসিবাদের বিরদ্ধে লড়াই 
কর্‌ন। 

(৩) বিপ্রবধ-শ্রীমক আন্দোলেনর বিকাশ ও শান্তঅ্জনের লক্ষ্যে সংগ্রাম জারি 

এ 

(8) শ্বেতাধিপতোর বিরদ্ধে, নিগ্লোের বিষয়ে যাবতাঁয় ভেদচিন্তার ও নিগ্রহের 

বিরুদ্ধে, বদেশজাত মানুষজনের নিগ্রহের বিরুদ্ধে লড়াই থামাবেন না। 


১6১ 


আমৌরকান আউন্স, কগাস 


" (৫) বিপ্রবাী লেখকশিল্পার কাছে মধাবিভ্তপ্রেণণর দূদ্টিধারণার যাবতীয় প্রভাবের 
বিরোধিতয় ক্লান্তিহীন লড়াই জার রাখুন । 

(৬) বিপ্লবী লেখকশিজ্প'ঘের কারারদ্ধে করে রাখার বিরুদ্ধে, গোটা পৃথিবীতে 
শ্রেণাসংগ্রামের কাদের বন্দীদশার বিরুদ্ধে লড়াই করুন । 

এই সামান্য কর্মসূচির ভিত্তিতে, সমস্ত সং ব.দ্ধিবাদখ, সমস্ত সং লেখকিজ্পাঁঘের 
কাছে আহবান : আসান, শিল্পের জন্যই শিষ্প-_এই বিশ্বাসঘাতকের মায়াবদ্রম আমরা 
স্থির সিদ্ধান্তে পারত্যাগ করি ; আসন, এই প্রীতহাঁসিক দবন্বপ্রযোজনায় যেখানে সম্ত 
মানুষকেই কোন দা কোন পক্ষ গ্রহণ করতে হবে, তার থেকে শিল্পীরা দূরে থাকতে 
পারেন_ এই ধারণা স্থিরসিম্ধান্তে তাগ করি। আমরা আহ্বান জানাচ্ছি যে ধাঁনক- 
সভ্যতার ক্ষয় ও দনাঁতি, লম্মাস ও নম্টামিকে যা টেকে রাখে সেইসব বুর্জোয়া 
ধারণাপাশ ছিন্ন করুন। আমরা সকলকে বলাছ, আসুন ধাঁনকতন্মের শোষণপণড়নের 
বিরদ্ধে শ্রামিকশ্রেণাঁর সংগ্রামে হাত মেলান। নতুন ও আরো উন্নত পাথবার লক্ষ্যে 
শ্রমিকশ্রেণার হাতে যা যাম্ধাগ্রে পাঁরণত হবে, তেমন এক্ক নব্যাঁশজ্সের উদ্বোধনে আসুন 


তাদের শিল্পসাহিতয আন্দোলনে যোগ দন, আমরা আকন্তারকভাবে সকলকেই একথা 
বলছি ।17 


আমেরিকান আর্টিস্টম্‌ কংগ্রেসের ঘোষণ! 


এই আহবান তাঁদের প্রতি, ষে সব শিঞ্পীরা নিজ নিজ পেশাকে সমস্ত অবস্যান্তরের 
মধ্যেও আঁকড়ে ধরে রয়েছেন এবং একই সাথে যাঁরা সমগ্র বিশ্বসংস্কীতর ক্ষেব্রেএবং 
বিশেষত শিল্পক্ষেত্রে পারস্ফুট সাম্প্রতক জটিলতা বিষয়ে ওয়াকিবহাল । আমাদের 
সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সংরক্ষণ ও প্রসাবের স্বার্থে যথার্থ কর্মসীক্রিয়তাই যাঁরা এই 
।মদহ্‌তে সবচেয়ে প্রযোজনায় বলে স্বীকার করেন, যাঁরা কম'ক্ষেত্রে যৌথ আলোচনা ও 
যৌথ পরিকল্পনাই একমান্ন উপায়-_একথা উপলাব্ধ করেছেন এবং সাংস্কীতক এই 
সঙ্কট যাঁরা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে করেন না, তাঁদের সকলের কাছেই এই 
আহবান প্রোরত হচ্ছে । 
আমোরকান ফ্যাবাদ প্রসারের যেসব প্রমাণ রোজই ক্রমতালিকার দৈর্ঘযবৃদ্ধি 
ঘটাছ্ছে, তার মধ্যে রয়েছে শিক্ষকদের রাষ্ট্রানগত্যের শপথ, কলেজগালতে বি্লবী 
আন্দোলন সংক্রান্ত জিজ্ঞাসাবাদের দৌরাত্ম্য এবং রাজদ্রোহিতা বিষয়ক বিলগযাল যা 
নিশ্চিতভাবেই নাগাঁরক আঁধকার খব করার সকল প্রচেষ্টা বলে আমাদের প্রত্যয় হয় । 
এর সাথে রয়েছে বিদেশজাত আর গিগ্রোদের প্রাত বিভেঘমূলক নশীত, লিবার্ট লীগের 
মতো প্রতিক্রিয়াশীল ধলগৃলির উত্।ন এবং নশীতহধীন সাংবাদিকতা । 
ইতালি ও জার্মানির ইঘানীংকার থটনাবলীর মধো জাধনবারার মান, নাগাঁরক 


: উই 


“সহমম শিজ্পশীদের গ্রাতি আহবান 


স্বাধাঁনতা, শ্রীমকসংগঠনগ্ঁলি এবং ব্যাপকঅর্থে শিজ্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদী 
প্রাতক্রিয়ার প্রত্যক্ষ ছাঁব স্বচক্ষে দেখে প্রত্যেক নিষ্ঠাবান শিজ্পণর কর্তব্য এর বিরদ্ধে 
জোরদার আওয়াজ তোলা । ফ্যাঁসবাদ সারা পাঁথবার শাল্ত-নরাপত্তার ক্ষেত্রে আতঙ্ক 
'ছড়াচ্ছে। 

অবশ্যই আমাদের ছু করা উচিত। 'কস্তু আজকের পাঁরাস্হিতিতে এককভাবে 'কিছ 
করে ওঠা একেবারেই অসম্ভব । একমান্ন যৌথকর্মের ভান্ততেই আমরা আমাদের স্বার্থ 
রক্ষা করতে পারি । এক্জনা যৃদ্ধ ও ফাঁসিবাদের 'বরহদ্ধে ব্যাপক সংগ্রামের অংশীদার 
সমস্ত দলগলর সাথে আমাদের কাজের যোগাযোগ স্হাপন করা প্রয়োজন । 

সুতরাং এই মৃহূতে আশুকর্তব্য হলো বিশ্বের সমস্ত সহমমশ সংগঠনগ্দলির 
অনুমোদন সাপেক্ষে জাতীয়স্তরে আমাদের, শিল্পীদের এক চ্হায়ী সংগঠন গড়ে তোলা, 
যা আমাদের সাংস্কৃতিক সমস্যা নিয়ে নিয়ত কাজ করে যাবে । 

[নিউইয়ক্ণ শহরে ডিসেম্বরের গোড়ায় অনুষ্ঠিতব্য শিল্পীসম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য 
হবে এই ধরনের একটি সংগঠনের জন্মদান ॥ সম্মেলনে আলোচা বিষয়গুলি নিম্নরূপ £ 
ফ্যাঁসবাদ ও যুদ্ধ : জাতিবৈষমা ; নাগাঁরক স্বাধীনতা রক্ষা ; বিপ্রবী লেখকশিল্পীদের 
কারামুক্তি ; সরকার (কেন্দ্রীয়, রাজা এবং পৌর) 'শি্পপ্রস্তাবনাগূলি ; পৌর 

শল্পপ্রদর্শনকেন্দ্র ; কেন্দ্রীয় শিল্পাঁবল ; ছাঁবছাবার ভাড়াবাবস্হা ; বর্তমান সংকটের 
প্রোক্ষতে শিল্পাঁবদ্যালয়গীলর অবস্হা » সংরক্ষণ-নীতি ; শিলেপর 'বষয্নবস্তু ; নন্দন- 
তাত্তবক 'নরেশনা ; শিজ্পের বিষয়বন্ত্রুর সাথে উপাদান ও প্রচারমাধামগূুলির সম্পর্ক 
এবং শিজ্পসমালোচনা । 

নম্নস্বাক্ষরকারাঁ 'শিজ্পীরা, যাঁরা আমেরিকার প্রায় সমস্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি, 
আপনাদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছেন আহ্বানপন্রে স্বাক্ষর এবং সম্মেলনে সাকয় 
যোগদানের মাধামে পারস্পারক মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব এবং যোগাযোগ আরও দ্‌ঢ় করে 


তোলার জন্য । 
অভিনন্দনসহ 

মারস বেকার [পটার রম আরন বোহর্ড 

স্টার্ট ডোঁভস আরি* ডগলাস নিকোলাই সিকোভাস্ক 
হার গটালয়েব উহীলয়াম গ্রোপার সল স্কারি 

বে্রাম হাট'ম্যান জো জোনস জর্জ অজ্ট 

লহ্বাইস মামফোড" বেন শান আন'্ঞ র'শ 

ক্যার্থারন শ্মিট ডোঁভড স্মিথ এবং আরো ৮৯ জন 


“পয়লা অক্টোবর, উীনশশো প'য়ধিশ। 
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দাঁভিদ আলফ্যেরে। সিক্যেরাস 
এল স্ত্ভ্ভন্ন শু আহ 
স্শিজনজ্বত্ল্বল্ক্ি ভ্ন্ভজ্জাকু্ল 


সব যুগে যেখানেই শিল্পচ্চায় জোয়ার এসেছে, দেখা 
যায় সেই আোতোধারা অখণ্ড । চীন, ইজিপ্ট, প্রীস, 
বা রোমে, শ্বৃষ্তীয় মধ্যযুগ, আরবছনিয়ায়, রেনেসগার 
আগে, ভারতবর্ষে প্রাকৃহিস্পানিক বা এমনকি 
ওপনিবেশিক আমেরিকাতেও একই অখগুচেতনার 
প্রকাশ । স্পষ্ট করে বলা বায় এক অখগুশিল্পধর্ম__- 
স্থাপত্য, ভান্র্য, ছবি বা বর্চিত্রণের কাজে যা একই 
মর্মে প্রকাশিত । টু 

এই গুণগত এক্য বস্তুত বার্ধকরী এক্যধর্মের ফলাফল । 
ভৌগোলিক, আঞ্চলিক ও জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য, তৎসহ 
ভপাদদান ও সমকালীন কারিগরিজ্ঞানের স্মুলক্ষণা 
যোগাযোগেই কার্করিতার উৎপত্তি । সেই সময়ের 
সমাজ-নান্দনিক উদ্দেশ্যপ্রকৃতির প্রতিও তা দায়বদ্ধ । 
সমকালীন শিল্পজগতে* যেখানে নবজাগরণ সবে' 
শুরু হয়েছে, ছবি ও স্থাপত্যের কাজ্জে উজ্জ্বল সম্ভাবনা 
চোখে পড়ছে, সংগঠিত এক্যের নতুন কোন স্থত্র অবশ্য 
এখনও পাওয়। যায়াঁন, কেনন। কার্করিতা সম্পর্কে 
সামাজিক ও নান্দনিক ধারণা আমাদের এখনও. 
অসস্পুর্ণ অথবা তাৎপহীন । 

মেক্সিকোর ম্যুরাল আন্দোলন, আমাদের আন্দোলন” 


অক নতুন ও অধন্ড শিল্পধর্মের সম্ধানে 


শুর, হয়োছল স্পন্টতই কাষকরণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে-_ এক্ষেত্রে বিশ্বশিল্পের সাধারণ 
অবঙ্থার ব্যতিক্রম, ইতিহাসসম্মত কারণেই স্‌তরাং তা গুরুত্বপূর্ণ । 
মেক্সিকোর প্রথমাদকের দেওয়ালছবি সব আঁকা হয়োছল হ্ছাপত্যের দিক থেকে 
বৈশিষ্ট্যহীন, অন্ভুত যত বাঁড়তে__ন্যাশনাল প্রিপারেটার স্কুল অফ: এাগ্রকালচার, 
ন্যাশনাল প্যালেস বা সেকেটারিয়েট অফ পাবলিক এড্‌কেশনের দেওয়ালে । 
নতুন কোন কোন বাঁড়তেও কাজ হয়েছে, সেক্ষেত্রে ছাব ও স্থাপত্যের সামাগ্রক 
এক্যপ্রস্তযাতর অভাব ছিল । হেলথ 'মিনিস্ট্র বা সপ্রম কোর্টস অফ জাসাটসের বাড়িতে 
করা কাজগূলি দেখলেই তা বোঝা বায় । 
শেষপবস্ত আমাদের মধ্যে বারা ততাঁদনে প্রথম-প্রথম কাজের ভুলন্রট অসন্তোষের 
সঠিক কারণগনলি শনান্ত করতে পেরোছলেন, ওপনিবোশক স্থাপত্যের প্রয়োজনমতো 
পরিবতণন ঘটিয়ে নিয়েছিলেন । পুরনো কাস্টমস বাঁজ্ডং, এখনকার ন্যাশনাল ট্রেজারতে 
আমি নিজেই এ কাজ করেছি । সাতাসাত্যি আমরা দেওয়ালে স্থাপত্যসম্মত সেই ছবিই 
আঁকতে চাই, যা পারস্পরিক অথন্ড লহযোগিতায় গড়ে উঠবে ॥ আলগ্কারিক নকশার 
ঘেরে খন্ড খস্৬ আলাদা ছাঁব শুধু জুড়ে দিলেই হলো না। 
এই সাঁত্যকথাটা সুতরাং এখানে বলা যায় যে আমাদের আন্দোলন কার্ধকরিতার 
[ভান্তি স্পশ করেছে, গোটা বাঁড়িটার সামাজিক ও মানাবক উদ্দেশ্যও তাই । কিন্তু তবু 
আমরা আজ যে-অখন্ড কারূতন্মের কথা বলছি, অখন্ডাশল্পের যে উদ্দেশ্যপ্রকীতির 
কথা বলছি, তার ধারেকাছেও তা পৌছতে পারেনি । এখনো, ও্পনিবোশক হ্ছাপতোর 
যত বাড়র দেওয়ালে আমরা কাজ করেছি, আসল বাড়িটাই আমাদের কাছ থেকে সারিয়ে 
রাখা হয়েছে, স্থপাঁতরা জানেনই না কাঁভাবে বিভিন্ন শিজ্পমাধ্যমের সংযন্তি ঘটাতে 
হয় । পৃরনো বাড়ি বলেই আমরা পুরনো রাঁতিপ্রকরণ বেছে নিয়েছি। ফ্রেস্কো বা 
এনকস্টিক পদ্ধাতর সঙ্গে এ ধরনের হ্থাপত্যরীতির একটা জৈব সম্পর্ক আছে । 
যাবতাঁয় সজনপ্রকল্পে, বিশেষত যা চাক্ষুষ, যার একটা দূ্টিগ্রাহ্য আকার-আয়তন 
আছে, তার গড়ন বা শৈলা, এবং শেষপর্যন্ত যে-শিল্পধর্ম সেখানে প্রকাশিত হয়, 
সেসবই অথন্ড কার্ধকরিতা ও তুলনায় কারিগারর ফলাফল । ভুলে গেলে চলবে নাযে 
উপাদান ও ন্ত্রসাধনী এক্ষেত্রে প্রকীতিগতভাবেই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রায়শ গড়ন ও 
শৈলীর নির্ধারক । 
এতক্ষণ আমি কিছ এতিহাসিক তথ্যই দিয়েছি, আর সোবিষয়ে কিছু মতামত ॥ 
কিন্তু যে-পথে সমাজের পরিবর্তন ঘটছে তাতে কি আমরা আদৌ মনে করতে পারি 
যে শিষ্প আবার কোনদিন এক অখন্ডচর্চার বিষয় হল্পে উঠবে 2 অর্থাৎ ছবি, চ্ছাপত্য, 
ভাস্কর্য বা বর্ণচন্রণ আবার একদিন এক স.ম্টিসমগ্লে পরিণত হবে ? 
আমার মতে, যারা এই বিংশ শতাব্দীতে, মনে করেন যে স্বাধীন স্বকিয় স্তরে উন্নীত 
'হওয়ার ফলে দৃক্টিগ্রাহ্য শিল্পের প্রকাশমনান্ত ঘটেছে, তারা ভুল বরছেন । যৃগ যুগ 


৯১৫৬ 


দা আলফোয়ো সিযোকা 


খরে বাঘ অখন্ডাশিজ্পকাঁতই স্টিষর্মের মহততম প্রকাশ হয়ে থাকে, তবে এই মুত 
নিতান্তই অঙ্গচ্ছেদের সমার্থক, এক্ষেত্রে নান্দনিক বষয়ধ্ের সম্ভাব্য অবক্ষয় ছাড়া 
“কিছুই নয়। 
ক্থাপত্য থেকে ছবি, ভাস্কর্য, স্টেইনড গ্রাস ইত্যাদির বিচ্ছি্তা, রেনেসাঁপরবত 
উদ্ারনোতিক সমাজের ব্যান্তস্বাতন্প্যবাদী ধারণার যৃত্তিসঙ্গত পারণতি | নতুন সমাজ, 
যে-সমাজ আজ আমাদের চোখের ওপর বেড়ে উঠছে, ক্রমেই আরো যৌথ সমাজাভীত্তিতে 
প্রসারিত হবে, এবং আমাদের এীতহোর জন্ম হয়েছে যে-সমস্ত সমাজের গভে, তার 
থেকে অনেক অনেক বেশি উবার উন্মন্ত হবে । কারণ অতাঁতের সমাজ ছিল অধ্যাত্ম- 
শাসিত, সংগঠিত ধমপুর সমাজ, জনগণ যেখানে অঙ্গংলিমেয় শাসকপ্রতিনিধির দাসত্বে 
বাধ্য ছিল। 
আজকের পাথবা, বা ভাবিষাৎ ঘুনিয়ারই হঙ্গতে ভরা, এখনই আরো বহ মানবিক 
বিরয়ের মতো, সংযুত্ত শিজ্পধারণার গণতান্রিক দুয়ার খুলে 'দিয়েছে। 
কোন সন্দেহ নেই যে ভবিষ্যৎ নাগরিক শ্থাপত্যধারণায় ্বশাসিত স্বাধান বাস্তৃ- 
নির্মাণের আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না, গড়ে উঠবে বিশাল স্টোডিক্াম, থিয়েটার ও 
সিনেমার উনমন্ত প্রাঙ্গন ও আঁডটোরিয়াম, অনেক স্কুল, হাসপাতাল, আর যাদুঘর, 
আধ্বাশক সমাজকমাঁ” ও শিল্প ও বিজ্ঞানের সপ্রাতভ নতুন কমণদের নামে স্মৃতিসৌধ 
হবে। «সমস্ত বাস্তুগৃহ শৃধ্‌ যে বড় বড় শহরের কাছাকাছি নামত হবে তাই নয়, 
অতাতের শ্রেষ্ঠ অধ্যাক্গ্লির মতো অখন্ড শিজ্পচেতনায় ভবিষ্যতের নয়া-গণতান্তিক ও 
সমাজতান্রিক কাঠামোর সাধুজ্যে তা দেশের সব ছড়িয়ে দেওয়া হবে। রা 
এই চ্ছাপত্যশৈলা স্থির বা যন্ুসচল দেওয়ালচিত্র, নতুন ধরনের স্টেইনড গ্রাস ও 
সামাগ্রক বর্ণ চরণে সাষ্জত হবে-_সামাগ্রক হাথে এক অনাড়ম্ট সামা!্জক বাচনভাঙ্গি, 
কেননা এই শৈলাঁ কোন অবস্থাতেই শব্দার্থে ₹যারামদারক হবে না, হয়ে উঠবে শিক্ষা- 


মূলক, মনস্তাত্িবক, রাজনৈতিক ও নান্দানক অর্থে হয়ে উঠবে প্রীতিপ্রাথ, চিতপ্রকর্ষ- 
সাধনা । ূ 


এই সংযত শিল্পশৈলা সম্ভব হতে পারে নতুন বৈজ্ঞানিক বন্মপ্রধুক্তির সাহায্যে । 
অতাঁতের প্রযান্ত অধিকাংশক্ষেতেই নিছক প্রায়োগিক ও কারিগরসলভ ॥ আধুনিক 
স্থাপত্যনিমণণের ক্ষেত্রে অথচ বিশাল প্রয্যান্তগত উন্নাত হয়েছে, খুবই আশ্চর্য যে তা 
প্রায় সমস্ত ছবি-আঁকিয়ে ও ভাস্কর বা নকশাবিদের চোখ এঁড়য়ে গেছে । 

এই নতুন প্রষ্ন্তিবিদ্যা সিমেন্ট, স্টিল, গ্রাস ও প্াস্টিকসহ আধৃনিক জৈব রসায়নের 
আবিজ্কৃত যাবতাঁয় পদা্থই বাবহার করে, যেমন সেলুলয়েড, কাতিম অরেলরুখ, 
বৈকলাইট, ভাইলিন, যাবতীয় সিলিকন ও পাইরোক্সালন, উচ্জবল বণসমূহ, কম 
মালোক-উৎসের সন্ত কৌশল, বা অন্যানা রাসায়নিক পদার্থ যার প্রংয়াগকৌশলে 
পের. দ্রুত, পরার বৈষ্যাতিক গ্রহণীয়তা তোর হন । ঠিক যেমন আজ বর্ণসংবেদ্য 


হি 


এক নুন ও অথন্ড িজ্পধর্মের সম্ধানে 


ফচৌপ্রাফিক কাগজ আমাদের হাতে আছে, তেমনই আরো যেসব পা 


প্রাতাঁঘন বজ্ঞান, 
আঁবঙ্কার করে চলেছে, তার সব ব্যবহার করতে হবে | নতুন প্রযণান্তাবদ্যা আমাদের 
হাতে তুলে দিয়েছে নতুনতর যন্মসাধনশ, যেমন স্প্রেগান, লানিওযগ্রাফ, এযারোগ্রাফ, 


ম্যরালের জন্য পেন্টোগ্রাফ, স্টল ক্যামেরা, বা মনযুভি ক্যামেরা ইত্যাদি, এবং 
ইলেকাঁ্রক প্রোজেন্র এবং অন্য আর যাঁকছুই আক্ীতিনির্ভ'র শিল্পকার্ষের উপযোগী 
ও সাহাষাকারাঁ । 

নতুন উপাদানের প্রয়োগকৌশল নতুন রচনাবন্যাস ও দৃদ্টিকোণের সাফজ্যে 
গঠনকাঠামোরও নতুন প্রয়োগ দাঁব করে । যেহেতু পুরনো গঠনকাঠামোর সমস্তই খুব 
জড়, দার্শনিক 'নাক্কিয়তার ছলে খুবই যাল্নিক, সাক্রয় আবহমন্ডলে তা নিতান্ত 
বেমানান । সেই স্ছাপত্যশৈলী যেখানে জ্যামিতিক সমস্ত কাঠামোবিন্যাসই গতিধমী 
কখনোই গ্িরনিশ্চল নয়, আয়ত বা বর্গাকার যাবতীয় গড়নই আর নিশ্চল থাকতে পারে 
না, কল্পনাসাধা যে কোন পথেই তা ক্রমাগত রূপান্তারত হতে থাকবে | দর্শককে আর 
কোন মূর্তি বা নিজের অক্ষে ঘূর্ণমান কোন অটোমেটন হিসেবে ভাবলে চলবে না, 
তাকে সবোর্পারি মানুষ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, যে নিিন্ট জায়গার ঘেরে তার 
ইচ্ছেমতো চলে£ফরে খেত়াতে পারে । 

স্থাপত্যের তলবিন্যাসে ছবি ও ভাস্কর্ষের টেকনিক গ্রহণ করে উত্তল ও অবতল 
দেওয়াল নিমাণ করতে হবে, এবং পূবপরিকজ্পনা অনুসারে দশাত পৃথক চিত্র ও 
ভাম্কক্ষেত্রে তা ভেঙে দিতে হবে । 

যদি এই অখন্ডধর্ম প্রকৃতই কার্যকরি হয় তাহলে এই মনস্তাত্িবক-রাজনৈতিক 
প্রযযান্তিবিদ্যা সূত্রবদ্ধ নয়া বাস্তববাদণী কাঠামোয় এক উজ্জল পমাজ-রাজনৈতিক পরি- 
পৃরকধর্ম হয়ে উঠবে ॥ আধদুনিক হ্ছাপত্যে ইদানিং আমরা যেসব শুদ্ধ আলগ্কারিক 
প্রয়োগ দেখে থাকি, সে সব খুবই তুচ্ছ ব্যাপার । 

আমার বিন্দমান্র সন্দেহ নেই যে ছবি ও ভাস্কর যত পুরনো প্রয়োগরখীত, 
যে রীতিপদ্ধতি এখনও আমার অধিকাংশ মৌক্সকান কমরেডরা ব্যবহার করে চলেছেন, 
আঁচিরেই আমরা যে নতুন ম্থাপত্য ও অখন্ডশিজ্পধম্মের কথা বলাঁছ, সেখানে স্বধম- 
বিরোধ বলে চাহত হবে | শহধ? একবার ভাবদন সেইসব ম্লান ভাস্কর্ধ'খন্ডের কথা, 
যা উজ্জ্বল বর্ণে 'চাঘ্িত নয়, একবার ভাবুন সেই দেওয়ালছাবর কথা, যা ইজেল- 
পেইন্টিং-এরই কোন বর্ধিত রূপ, ফ্রেস্কো বা এনকস্টিকের প্রয়োগরণীতি, একক একখন্ড 
দেওয়ালছবির কঠিন বিন্যাস, বা যে-পদ্ধাততে একটা ভাম্কষ* বা ছবি আলোকিত 
করা হয়, তাহলেই আপানি বুঝতে পারবেন যে এর কোনাঁকছৃই সাঠক নয় । প্রান 
গৃহস্থাপত্যে হয়তো আধাঁনক ছবিভাক্কর্য বেমানান, কিন্তু তার চেয়েও বাজে হলো 
নতুন বাড়তে পুরনো রাঁতির কাজ। নতুন কন্ঠচ্বর, অখন্ড শিল্পচেতনার নতুন, 
কোন স্বরযন্্ থেকেই উচ্চারিত হতে পারে ॥  - এ বু, 


১৪৭ 


দাঁভদ আলফোরো সিকোর়াস 


“দবাষটগ্রাহা 1শজ্পকর্মের প্রতি সমাজের সহযোগধর্মের প্রধান সমপ্যাগলি, এবং 
এএক্ষে্ে কীভাবে একন্রচিন্তা ও কাজ করা যায়, তা 'বাভন্ন শিল্পমাধামে চচারত 
গোম্ঠীগ্াীলর সঙ্গে একসাথে বসে যথার্থ তাত্বিক বাস্তব প্রয়োগের 'ভাক্ততে তার 
'যথাযথ সমাধানের 'দিকে এগোতে হবে 1১0 


সিকরাসের ভাষ্ণ 
মেক্সিকোর গমকালীন শিল্প-অভিজ্ঞতার আলোস্ব 


লাতিন আমেরিকার বিপ্লব ও তার দ্রশ্তাকল্প 


আমি নিশ্চিত যে আপনারা সকলেই দিয়েগো রিভেরার সঙ্গে 'হোটেল দেল প্রাদোর 
সংঘাতের খবরটা শুনেছেন । এই পর্যটককেন্দ্রে তাঁকে একটা দেওয়ালছবি গড়ে তোলার 
কাজ দেওয়া হয় এবং বলা হয় এমন কিছু একটা আঁকতে যা মেজিকো শহরের প্রধান 
কেন্দ্র আলামো অণ্ের সঙ্গে সম্পাঁকত । সম্ভবত যাঁরা তাঁকে একাজের ভার 'দিয়ে- 
ছিলেন, মনে মনে ভেবোছিলেন 'রিভেরা তাঁদের 'নিশ্চয়ই কোন বিমূর্ত আলামেদা এ'কে 
উপহার দেবেন, অথবা হয়তো কোন প্া্পত তরলতা হায় ! অথচ, রিভেরার চোখে 
মেক্সিকোর রাজধানী শহরের বহ:রঙ্গী কেন্দ্র এই আলামেদার তাৎপর্য একেবারেই ভিন্ন 
_এ হলো সেই এ্রীতহাসিক পাদভূমি, যার উপর দিয়ে তাঁর স্বদেশের রাজনৈতিক 
্রাক্রয়াসমূহ মিছিল করে এগিয়েছে । আলামেদা দেখেছে দেশপ্রেমের জোয়ারী সংগ্রাম, 
দেখেছে বিশবাসঘাতকের সংকাঁণ চলাফেরা ; সাম্রাজ্যবাদের বন্ধ ও শত্রুরা তার বুকের 
উপর 'দিয়ে হে'টে গেছে, কখনো দাপিয়ে ফিরেছে প্রাতীক্রিয়াশীল চরদ'জন অথবা বিদ্বণ 
নীতিকম?-শিক্ষকেরা । তাই রিভেরা যাঃআঁকলেন, তা হলো মেক্সিকোর ইতিহাস, 
আলামেদাকে ব্যবহার করলেন সময়ানুরুমের সাষুজ্যে । কিন্তু মোক্সকোর রাজনৈতিক 
পরাস্থাত ততাঁদনে পাল্টেছে : বিপ্লব পাঁরছ্কার নতমুখ, রাষ্ট্রক্ষমতা মুদ্টিমের় নব্য- 
ধানকের নতুন স্বার্থান্বেষী সংগঠনের দখলে, একদল 'বালকে'র জয় হয়েছ, বিপ্লবের 
সময়ে যারা আখের গ্থছয়েছিল, তাদের সন্তানেরাই এখন প্রভূ । আর জনগণ নয়, 
ক্যানানিয়া বা রিও ব্লনকোর ধর্মঘটী মজুর বা তাদের উত্তরপ্রুষেরা নয়, এমনকি 
ফেডারেল আমর বিরদ্ধে বিপ্লবের অগ্রদত সেইসব শ্রাঁমকযোদ্ধারাও নয়, দেশ এখন 
এক নতুন প্রাতক্রিয়াশীল বহর্জোয়াশ্রেণীর দখলে | এবং যাঁদও 'হোটেল দেল প্রাদো' 
সরকার-পারচালিত জাতীয় সম্পা্ত, তব; দেখা গেল নষ্টপ্রেরণায় একদল প্রাতিক্রিয়া- 
পন্হাঁ ছাত্র সহজেই সেখানে ঢুকে ছবিটার রীতিমতো ক্ষতি করে এল | রিভেরার ছবিতে 
ইগনাশিও রামিরেজের সেই বিখ্যাত প্রবচনাটি উদ্ধৃত ছিল : ঈশ্বর আদৌ নেই ; বিশ্ব- 
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১6৮ 


তিন আমোরিকার বিপ্লব ও তার দৃশাকজপ 


প্রকৃতি তার নিজের নিম্ন 'মই চলে' । রিভেরা ছবির অন্য অংশে কিহ: ধর ক্লোকও 
ব্যবহার করোছলেন। কিন্তু এই সমস্ত 'আদিম সন্তানেরা আসলে প্রথম কথাটাই সহ্য 
করতে পারোন । ঘটনার পর সংগাঠিত দেওয়ালাচন্রী ও তাদের সমথকেরা কালা- 
পাহাড়ী ছাত্রদলের সঙ্গে মুখোম্যাথ সংগ্রামে নামল, সরকারের কাছে দ্াঁব জানাল 
আবিলম্বে ছবির যা ক্ষাত হয়েছে তা পূরণ করতে হবে । তারপরও আদর্শের লড়াই 
থামেনি | হোটেল দেল প্রাদো আসলে ইয়াঙ্কি টুারস্টদের জায়গা, সেকারণেই এ-ছবি 
সেখানে থাকতে পারে না। একের পর এক সমাগত মাঁকন রাশ্টীদূতেরা বারংবার 
অনুরোধ করে গেছেন, ছবিটা ধ্বংস করা হোক । মাঁকন সরকারের যত আমলা 
মেক্সিকোয় বেড়াতে এসেছেন, সকলেই একতরফা ছবিটার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন । 
এমনকি ক্ষমতায় আঁধাষ্ঠিত মা্কনী দূতের বাড়ির মেয়ে-বউরাও যখনই কোন উচ্চ 
সরকারি আমলা বা রাম্ট্রপতির দেখা পেয়েছেন, এ প্রশ্ন শুধিয়ে নিতে ছাড়েননি-_ 
“পরকারি বাড়ির দেওয়ালে বলশেভিক ম্যারাল আঁকার অনমতিটা দিল কে?” অতএব 
'**অতএব সে ছবি শেষপর্যন্ত ঢাকা পড়ল, বছরের পর বছর ধরে লোকচক্ষুর আড়ালেই 
পড়ে থাকল । 

তো, আপানারা দেখলেন সরকারের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভেদপ্রবণতার মধো 
সম্পর্ক কত ঘাঁনষ্ঠ । আঙ্জ আর মৌক্সকোর সরকার আমাদের দেওয়ালছবির আন্দোলনে 
উৎসাহা নয় । রাজনোঁতক ছাঁবর বিস্তার তারা চায় না, গত কুঁড়ি বছরে তাদের সে-ইচ্ছে 
কখনো হয়নি। এই প্রাতাবপ্রবী সরকার চায় না মোক্সকোর জনগণ জাপাতা-র কম“দূচির 
কথা মনে রাখুক, চার না যে রকার্দো ফ্লোরেস ম্যাগান গ্রপের কম'সৃচির কথা আর 
একবার স্মরণ করক- মেক্সিকোর বিপ্লবে সামান্য শিক্ষানূশীলনের ছোঁয়াও যারা 
দিয়োছল একদা । পরফিরও দিয়াজের আমলে আমাদের দেওয়ালছবির আন্দোলন 
তারা সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল । আজ রাষ্ট্রের আদর্শদৃষ্টিই অন্যরকম | 
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফাইন আর্টসেন পারিকজ্পনায় কিছুদিনের জন্যও দেওয়াল- 
ছাবর আন্দোলনে কোন সাহায্যের প্রাতশ্রৃতি ছিল না, বলে ঠিক উল্টোটাই ঘটেছে । 
এ জাতীয় শিজ্পসম্মত উৎপাদনপ্রক্প যাতে বানচাল হয়ে যায় বরং তার জন্যই সব 
কছ; করা হয়েছে। ঘরেবাইরে সরকারের মৌল রাজনৈতিক নাঁতিসুন্রেরই যবস্তি- 
সঙ্গত পাঁরণাঁতি এই প্রবণতা ॥ অথচ ন্যাশনাল ইনাস্টাটউটের ভিত্তি স্হাপিত হয়েছিল 
স্পন্টত লোকাপ্রয় কর্মসৃচির বিকাশসগ্চারে। রাষ্ট্পীয় সংস্হা, কিন্তু লক্ষ্য ছিল শিজ্পের 
লোকাপ্রয় ধারার পহনর্জাগরণ, এবং এইভাবে পরফিরিও দিয়াজের আমলে শিজ্প- 
আন্দোলনের যে-অভিজাত চাঁরত্র, তার প্রত্যক্ষ বিরোধিতা । কিন্তু আজ আর লোকপ্রি় 
সংস্কৃতিনিষ্ঠায় তারা উৎসাহা নয়, সেই সংস্কৃতি-_জনগণগের হাঘয়েই যা পুনরার ঠশই 
করে নেয়। কাঁ হলো শেষপ্যস্ত? জনগণের শহ্্রুষায় ষে শিজ্পের প্রাণ, আইন করে 
যে-প্রাণসম্পদ রক্ষার প্রাতশ্রতি দেওয়া হলো, কেন আজ তা উল্টোমুখ ? বলা বাহলা 


৫৯ 


দাঁভিদ আলয়োয়ো সিকোরাহ 


এ হলো এক মহাদ্‌ষোগের ফলাফল মাঘ--শৃধ্‌ মেক্সিকো নয়, গোটা লাতিন 
আমোরকাতেই তা আজ প্রচ্ছায রয়েছে । 

সামাজিক বিপ্লব বাদ কখনো সম্পৃণ" না-হয়ে থেমে যার মাঝপথে, তবে ক্রমেই তা 
পেছনে হড়কাতে বাধ্য, যেমন ঘটেছে মেক্সিকোর ক্ষেত্রেও । আমরা ঘারা যৌবনে মরণপণ 
লড়োছি তার জন্য, আমাদের কাছে এ পঞ্িচ্হিতি দুঃখের, যল্ণার | সাম্রাজাবাদশরাই 
জিতেছে, তাদের সাহায্য করার জন্য খিদমতগারেরও অভাব হয়নি মোঁজিকোয়। ভাবা 
যায় না যে তার সংখ্যাও কত বেশি এদেশে । | 

ভেনেজনয়েলার বন্ধনরা, শি্পপা, বাদ্ধিবাদী, শ্রামকসাথাঁরা, তোমাদের ভালোবাসার 
মেজিকো আর তা নেই, গত কুঁড়ি বছর ধরে ছদ্মবিপ্লবণ সরকারের একতরফা প্রচার যে- 
কথা হয়তো তোমাদের 'বিশবাস করাতে চেয়েছে তা সাঁত্যি নয় | একথা আম পারচ্কার 
স্পদ্টভাবেই বলতে চাই যাতে তা এমনকি মেক্সিকো পষণ্ত শোনা যায়। কিন্তু একই 
সাথে একথাও যাঁদ আমি আজ না বালি যে তবন্‌ সব শেষ হয়ে যায়ান, নতুন এক 'সমাজ- 
বিপ্লব আসন্পপ্রায, তবে সতোর গোটা শরীর অধরা থেকে যাবে । প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ 
হয়েছে, শেষ হয়েছে নিদারুণ মত্যুশোকে, বৈপ্লাবক সংগ্রামে প্রাণ দিয়েছেন দেড় মিলিয়ন 
মোঁক্কোর মান্য । 

কিন্তু এখন, এই নতুন পরিস্হিতিতে, আমরা, মেক্সিকোর শিল্পীকারুকমণখুরা, ক 
আমাদের করা উচিত? আমাদের কাজ, আমাদের সংগ্রামী মনচেতনা নিয়ে ক ভূমিকা 
রাখতে পারি আজ ? আম খুশি হব যদি আপনারা এ নিয়ে আপন হদয়বৃদ্ধির সঙ্গে 
কথা বলে দেখেন একবার । হস্পতো আপনারা আমাকে বলবেন : “তুমি তো এ পধন্ত 
দেওয়ালে-প্রাচীরে অনেক বিপ্লবী ছাবির কাজই শেষ করেছ, আর কা দরকার, নাহয় 
বিশ্রাম নিলে কিছতদিন। জনগণের জীবনসমস্যাই যে সব ছাবির প্রাণবন্তু-_কতদিন 
ধরেই না সে সব তুমি আঁকছ, আর না হয়'একাজ না-ই করলে! এখন তোমার নিদেশিষ 
কিছ; পবিত্র ছবিই আঁকা উচিত, বা ধরো সাধারণ কোন বিষয় নিয়ে ভাবলে, বেশির 
বোঁশ আঁকতে পারো কাব্যিক কিছ; ছাব। কেন তুমি এখনও রাজনগতিভাবনার ছবিই 
শদধ্; এ'কে যাচ্ছ, যখন তুমি নিজেই বলছ যে দেশ এখন ঠিক তা গ্রহণ করার 
অবস্হায় নেই, কেন আর দেওয়ালে ছাঁব আঁকা যখন সরকার তার ওপর আঘাত হানছে 
কেবল, পারলে ধংস করে দিচ্ছে?» আমি হয়তো তার জবাবে বলতে পারি :*প্না 
আমরা তা করতে পারি না। বিপ্লবের ক্লোড়েগভে- আজন্মলালিত এই আমাদের 
অভিযান যে কোন মুল্যে জারি রাখতেই হবে । আমাদের ছবির কাজ দর্বদাই জন- 
গণের জন্য উন্মন্ত, সেই ম্যান্তর হাওয়াবাতাস রুদ্ধ হতে পারে না, জনগণের সমস্যা- 
দূর্যোগ [ঘরেই তা আবতিত হতে থাক্লবে। আমাদের আরো এগিয়ে যেতে হবে পরবতণ 
পর্যায়ের লক্ষ, রাজনৈতিক স্তরে এখনই তার ঘোষণা শোনা যাচ্ছে।” 

দিয়েগো রিভেরা যে-কাজ করে যেতে পারেননি, একবার ন্যাশনাল আন্নোসিয়েশন 
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জার্টীতম আমৌরকার-ীবপ্লব ও তার দূশ্যকজ্প 


অফ আযাকটরস আমাকে সে-ছাব আঁকার কথা বলোঁছল । মোক্সকোর থিয়েটার ও 
চলাঁচ্চত্রের ইীতহাস হচ্ছে তার উপজীবা ॥ বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম, 
আমার মনে হচ্ছিল যেন খুব বেশি ছড়ানো প্রচলা বিষয়, ঠিক কোন কেন্দ্রীয় ধারণাবজ্দু 
নেই যেন, তাদেরও বললাম সেকথা । বদলে মনে হলো বিষয় হওয়া উচিত মেক্সিকোর 
বর্তমান চালচিত্র, যেখানে থিয়েটারের ্রীতহাসিক উপাদান ব্যবহার করা হবে সময়ক্রমের 
ঘেরবম্ধন হিসেবে ॥ তারা রাজ হলো ॥ কস্তু তারপর কাঁ হলো ? প্রথম থেকেই আম 
পাঁরহ্কার জানিয়ে 'দিয়োছলাম, আমি মেক্সিকোর দেওয়ালচিন্্ আন্দোলনের পুরোধা ও 
ও প্রাতম্ঠাতাদদের একজন, আম হয়তো থিয়েটার-কমখ-আঁভনেতারের সরাপাঁর, পরোক্ষে 
লেখকদের বলব তাদেরও তা-ই করা উচিত, যা আমরা ছাঁবর ক্ষেত্রে করোছি । আমি তো 
সাধারণ কোন বষয়্,খুশি-উজ্ছৰাসের কিছুই বেছে নিতে পারতাম ; তাহলে তো কোন 
সমস্যাই হতো না। কিন্তু সে কাজের অর্থ হলো ওরোজকো, রিভেরা, ড. আটংল- 
এবং এই আন্দোলনের জাঁবিত বা মৃত সমস্ত কমখুসদস্যের সঙ্গে সরাসার বশ্বাস- 
ঘাতকতা ৷ তার অর্থ গত পণ্তাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে এদেশের জন্য রাজনৈতিক 
কারণে যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদ্দের সকলের সঙ্গে প্রতাক্ষ বিশ্বাসঘাতকতা । 
দৃঞীখত, আমার কানে কোন 'বিকচ্প ব্যবস্থা ছিল না। 

আমি ছাবটা দূভাগে ভাগ করে নিলাম : এক অংশে মৌক্সকোর থিয়েটার, তার 
অতাত ইতিহাস, আর এক অংশে আমি আঁকলাম আজকের ও ভাঁবষাতের মেকিকোর় 
থয়েটার-সনেমা-টোলাভিশনের ভূমিকা যা হওয়া উচিত বলে মনে কারি। লেখকবন্ধু 
আর্মান্দো দি মারিয়া ই কাম্পোসের সহায়তায় আম মেক্সিকোর থিয়েটার [বিষয়ে একটা 
আকর্ষণীয় আবহ্কার করোছিলাম । আম দেখলাম অতাঁতে মেক্সিকোয় একটা চমৎকার 
রাজনোতিক থিয়েটারের এাতহ্য ছিল, যাঁদও আঁধকাংশ লোকেই তা জানে না । উদাহরণ 
1হসেবে বলা যায় বিপ্লবের সময়ে প্রথম কয়েকবছরে বহু নাট্যকার, তাদের মধ্যে 
রোদোলফো উাসাল-ও আছেন, এমন অনেক নাটক লিখেছেন যা ফেডারেল « আগ্চলিক 
শাসকপ্রভূদের মধ্যে উদ্ভূত স্হানীর “০2810 প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনায় 
আপোসহান | এমনাঁক এই ব্যবস্থায় সায় ছিল কষকনেতা ও টে-ড ইউনিয়ন নেতাদেরও । 
এ সময়ের নাটকে নতুন বৃর্জোরাশ্রেণী, যা আসলে এখনকার স্বার্থান্বেষী চক্রেরই 
ভ্রুণাকার, তার তীক্ষ! সমালোচনা করা হলো । রোদোলফো উীঁসাঁলর ণদ গেসি- 
কুলেটার'-এর কথা তো এক্ষদান মনে পড়ছে, তাছাড়াও অনেক কাজ হয়েছে। আম 
আরো আঁবহ্কার করলাম জেনারেল দিয়াজের স্বৈরাচারী শ্াসনকালেও রাজনৈতিক 
1থয়েটারের আস্তত্ব ছিল, বস্তুত সেসময়ে এই ধরনের থিয়েটারেই শ্রোতাদর্শকের সমাগম 
হতো বেশি । ব্লিকার্দো ক্লোরেস ম্যাগানের লেখা 'ল্যান্ড আযান্ড লিবাটি'-র মতো নাটক 
স্বৈরতন্বের বিরুদ্ধে এবং কৃষিবিপ্রব ত্বরান্বিত করার সংগ্রামে খুবই কার্যকার ভূমিকা 
নিয়েছিল । মোঁঞ্জকোর সাহিত্য নিম্নে বারা-চ্চা করছেন, ভালো করবেন যা তালা 


৬৬ 
ছাঁব-১১ 


দাভদ আলফোরো 'সিকোরাম্‌ 


এ সময়ের নাটক নিয়ে একটু পড়াশোনা করেন এবং পারলে যদি সেই ধারা আজ 
পৃনঃসংস্থাঁপিত করেন । সে সময়ে থিয়েটার ছিল প্রায়শ স্বৈরতল্মের বিরদ্ধে বিদ্রুপের 
মোড়কে সবনাশা সংকেতের মতো । 
সংস্কারচন্তার রাজনীতকালে আম দেখোছ দারুণ কিছ ব্ঙ্গনাট্য লেখা হয়েছে : 
অপেক্ষাকৃত উদ্বারপন্হীীরা যেখানে তাদের রক্ষণশীল শত্রুদের আরুমণ করেছে তীক্ষ- 
ভাষায়, পরে ফরাসি আগ্রাসনের সময়ে অথবা যখন মেক্সিকোকে ইউরোপায় ওপাঁনবেশিক 
জালে জড়ানোর চেষ্টা চলেছে, তখনও এঁবষয়ে ভালো কাজ হয়েছে । ছোট একটা 
নাটক, নাম “দ পেইন্টার শিনাকো” প্রান শ্লীল-অশ্লীলের ধার ঘেষে তীন্র ব্ঙ্গের একক 
ম্‌কাভিনয়, মনে পড়ে কা দারুণ কার্ধকাঁর ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল । আরো সব অসংখ্য 
ছোট ছোট নাটকের কথা মনে পড়ছে, বেশ বাজে ছাপা, যেহেতু গোপনেই ছাপা হয়োছল 
আধিকাংশ । মেক্সিকোর বিরূদ্ধে ইউরোপাঁয় আঁতাত, প্রায় এক ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল 
আন্তজ্ণাতিক বাছনীই বলা চলে যাকে, তার বিরুদ্ধে এসব নাটক বিস্তর ঠাট্রায় ভারয়ে 
দেওয়া হয়োছল । 
আরো পোঁছয়ে যর্দ আমরা ওপাঁনবেশিক শাসনকালে চলে যাই, দেখব মোঞ্জকোর 
থিয়েটার তার দেশজ এতহ্য এবং ইন্ডিয়ান সংস্কৃতিকে বরাবর রক্ষা করেছে, 
ওঁপাঁনবেশিক যুগের সঙ্গে প্রাক-হস্পানীয় শিল্পের সাংস্কৃতিক ফসলসম্ভার তুলনা করে 
দেখলে বোঝা যায় যে প্রকৃতপক্ষে তা নতুন স্পেনের আঁধবাসাঁদের মনে আকুল দেশপ্রেম 
জাগিয়ে তুলেছিল । ১৮১০ থেকে ১৮২৪ পর্যন্ত স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের দীর্ঘ চৌদ্দ 
বছরে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত দেখা গেছে পাঁরশ্কার 'বিনাশ-সংঘাতের লক্ষ্যে 
একধরনের থিয়েটার সারা দেশময় ছুটে বেড়াচ্ছে, অজ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে নাটক করছে । 
একক আঁভনয় ও সমবেত ভাষ্যের এই থিয়েটার স্প্যানিশ অত্যাচার ও ওপনেবৌশক 
শোষণপাঁড়নের বিরুদ্ধে জনগণের হৃদয় জ্মগিয়ে তুলেছে । ূ 
মেক্সিকোর প্রাকহস্পানীয় থিয়েটার সম্পর্কে আমি অবশ্য খুব একটা কিছু 
জানতে পাঁরান, কিন্তু নিশ্চয়ই সেখানেও প্রচল সমাজসংস্কারের বিরদ্ধে সমালোচনার 
ইঙ্গিত-উপাদ্বান আছে । | 
তো, এই হলো আমার আবিভ্কারের তালিকা আর মেক্সিকান থিয়েটারের ইতিহাস 
[নিয়ে যা আমি এ'কেছি তার সারাৎসার, এবং ভবিষাতের কাজ ও করণপ্রণালী বিষয়ে 
এ সবই আমার মতামত গঠনে সাহায্য করেছে । মনের এই অবস্হায়, আম কাকার 
সামাতর সদস্যদের বললাম : তোমরা, আভনেতা বা নাট্যকম” যারা, একবার দেশের 
দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখ, দেখ তার পরিবতনসাধনে কোন সাহায্য করতে 
পারো কিনা ॥। মৌক্সিকোর বিপ্লবের পঞ্চাশ বছর পরে আজ আমাদের জানা উচিত যে 
পাজধানশ থেকে মাত্র একশো কিলোঁমটারের মধ্যেই মেজক্যিটালের অনর্বর অণ্চলে 
বসবাসকারণ ইচ্জিয়্ানরা জলের বদলে সন্তানের মুখে তুলে দেয় 'পালুক-, কেননা 


১৬২ 


খ্বাঁতিন আমোরকার বিপ্লব ও তার দূশ্যকঙ্প 


জলের চেয়ে সুরা সেখানে অনেক সন্তা ৷ নিজের দেশ, তার ভালোমন্দ, মন_ষ্যপ্রকৃতি 
এসব আরো ভালোভাবে দেখতে হবে, জানতেই হবে আরো, তার পাঁরবত“ন-লক্ষ্যে 
তোমার কাজকে ব্যবহার করতে হবে । দুনিয়ার বড় বড় সব রাজধানী শহরের 
কফতো'বাবয প্রযোজনার প্রাদ্দোশক অনুকরণ করে কোন লাভ নেই । তোমার দেশ ও 
মানুষজনের দৈনান্দন সমস্যায় মন দাও, যে-দেশের মাটিতে দাঁড়য়ে কাজ করছো, 
তার ভাবা শেখ, ভাষাসৌকর্ষের সন্ধানী হও, মৌক্সকোর জন্য মোক্সিকোরই নাটক 
সৃন্টি করো । এবছর, ১৯৬০, দুনিয়ার সমস্ত মানুষের পক্ষেই খুব গুরুত্বপূর্ণ বছর, 
লাঁতন আমোরকার জনগণের কাছে তার গুরুত্ব আরো বোশি। এবছর মৌোক্কোর 
মাঁহমাময় বিপ্লবের পণ্াশ বছর হলো, সেশবপ্লব হয়তো ব্য হয়োছল, হয়তো এক নদ? 
রন্ত বরেছিল বিনাকারণেই, হায়, আজ তা গণতন্ত্রের ভনিতাসর্বস্ব এক সরকারের হাতে 
পড়ে নিছক গপ্পোকথায় পারণত হয়েছে । 

ইতিমধ্যেই আমার কাজ শুরু করেছি, দেওয়ালের বাঁক থেকে ডানাঁদকে এক এক 
করে আঁকলাম দৃশা'চন্রে বাস্তবান-্্রাণত ধারা ও বমূত“ ধারণার প্রকাশ ; প্রকৃত 
দৃশ্যাচত্রের লোকাপ্রয় সারাৎসার-_ আধুনিক দণ্টান্তসমূহের পাশাপাশি ভবিষ্যতেরও 
ইঞ্গিত ছিল সেখানে ১ ধিয়েটার,। সিনেমা ও টোলাভশনের প্রায় সমান্বর্তঁ 
প্রকাশন্তা ; এবং মৌক্সকোর আমজনতার কর্মে প্রলেতারীয় আস্তত্বে রুপান্তর 
এবং সেই মহাকাব্যক রুপান্তরপ্রক্রিয়ার পথে জনগণের এতহাসক প্রগাতযান্রা 

এপর্যন্ত আমার কমরেড-পেন্রন সকলের দ্বারুণ সহযোগ-উৎসাহে কাজ করোছি। 
আমার পরবত+ বিষয় ছিল : ট.যাজেডি । আর ঠিক এই সময়ে মোক্সকোর সরকার 
এযাবংকালের মধ্যে কোন দেশের সংগঠিত শ্রীমকজনতার ওপর কোন শীবপ্লবী” সরকার 
কর্তৃক নৃশংসতম আকুমণের নজির স্হাপন করল । পাচহাজারেরও বেশি লোককে 
গ্রে্তার করা হলো, যার মধ্যে আঁধকাংশই ছিলেন নেতৃদ্হানীয় ৷ বহু রেলশ্রীমকের 
ওপর অকথ্য অত্যাচার করা হলো, কেউ কেউ মারা গেল । কিন্তু গোটা পৃথিব*্ব লোক 
এ ঘটনার বিন্দ্যাবসর্গ জানল না, কেননা 'বিদ্শো প্রেস এজেন্সি বা স্হানীয় দঁনক ও 
সামায়কপত্রগলির কন্ঠনালী ততাঁদনে খুব কার্যকরি হাতে চেপে ধরা হয়েছে । তৎক্ষণাৎ 
গোটা ব্যাপারটার পেছনে কমিউনিস্টদের কুমন্তরণা আবিৎ্কার করা হলো, আর তা 
আরো গব*বাসযোগ্য করে তোলার জন্য কোনরকম সরকার ব্যাখ্যা ছাড়াই সোভিয়েত 
দূতাবাসের দুজন সাংস্কীতিক মল্্রণাদাতাকে দেশ থেকে তাড়ানো হলো । গোটা দেশ 
জুড়ে সন্ত্রাস ছাঁড়য়ে পড়ল, এমনাকি বণদ্ধবাদীরাও তার বাইরে ছিলেন না। মজদর- 
শ্রীমকরা আঁলগাঁলিতে 'বাক্ষিস্ত লড়াইয়ে জাঁড়য়ে পড়লেন । কমিউনিস্ট ইন্ঘনের পরো 
গবপটাই কিন্তু ডাঁহা মিথ্যে, বাণিয়োছিল যত প্দাীলস আর তাদের প্রভুরা। অথচ, এ 
সংগ্রামের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল স্পন্টত মজবরীবাদ্ধর দাবি: সেইসময়ে, যখন জনগণ 
উপোসে মরছে । 
৯৬৪. 


দাঁডদ আলফ্যেয়ো সিকোয়াস 


এ অবস্হায় কাঁ করতে পারতাম আমি? ট:্যাজেডির একটা জলজ্যান্ত দন্টান্ত 
হিসেবে এ-ঘটনাটাই আমার ছবির বিষয় হয়ে উঠল । মোক্সিকোর শ্রামক-আন্দোলনের 
বিরুদ্ধে পুলিশ-মিলিটারির আগ্রাসী আক্রমণের ভয়াবহ ছবি আঁকলাম । রচিত হলো 
সেনাপ্লিসের নশংস আকুমণধারা, অন্ধভাবে যারা সেনাধ্যক্ষের আদেশ পালন করছিল 
মান্্, সঠিক অর্থে যে-আদেশ আবার আসছিল আমেরিকান স্টেট ভিপারট'মেন্ট থেকে, 
আর মেক্সিকো ও লাতিন আমেরকাসহ গোটা পাঁথবা যাদের অন্যায় শোষণ- 
ব্যবস্হার শিকার, সেই বৃহৎ একচোঁটয়া ব্যবসায়-আঁধকারণরা আড়াল থেকে পুরো 
ব্যাপারটাই পরিচালনা করছিল। আর কা হলো তারপরে 2 কাকরি সামাতির 
একাংশ, হয় সরকারি আদেশে, নতুবা নিছক শ্রামকাবিরোধী প্ররোচনায় ঠিক করল আমার 
এ ছবি সরকারের বিরুদ্ধে পরোক্ষ আক্রমণ ॥ আম ভেবেছিলাম যে-সমস্ত ভদ্রলোকেরা 
মোককোয় দেওয়ালছবির আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন, তারা রাজনোতিক ছবির 
এীতহাসিক গবুত্বহাঁনতা বিষয়ে নিশ্চিত, তাহলে হঠাৎ এখন কেন আমার কাজ দেখে 
তাথের টনক নড়ল, কেন মনে হলো যে ছবিটা বিপজ্জনক সম্ভাবনায় আক্রমণমৃখা ? 
আশ্চর্য! তারা বললেন, ছাবটা ঘিরে জজ নেগ্রেত থিয়েটারে নাকি অন্তর্ঘাতের 
আশঙ্কা আছে, হয়তো ছাত্ররা 'থয়েটারে আগুন লাগিয়ে দিতে পারে, যে-কোন সময়ে 
লড়াই শুর? হতে পারে বিভশ্ন আদর্শবাদী ছোট ছোট দলের মধ্যে, ইত্যাদি ইত্যাদি। 
ছাঁবটা ঢেকে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হলো, পরে গোটা বিষয়টা আদালতে উঠল । 

আমি জানি ভেনেজুয়েলাব সাথীরা দাক্ষণ আমেরিকার অন্যান্য দেশের লোকের 
মতোই আমাদের বন্ধু; ড্রাইভার, ওয়েটার, লিফট অপারেটার থেকে শুর করে 
বেকার ভবঘরেরা, যাদের সঙ্গে আম 'বাভম্ন জনসভায় কথা বলেছি, ট্রেড ইউন্স্তুনের' 
গুরুত্বপূর্ণ নেতারা সকলেই আমাকে একথা বলেছেন। তাসত্তেবও আমার প্রিয় বন্ধ্বরা, 
দুর্ভাগ্যজনক এসত্য আমি গোপন করে বখতে পারি না যে মেক্সিকো যা ছিল, আজ 
আর তা নেই । সাম্রাজ্যবাদাবরোধা সংগ্রামে অগ্রণণীর ভূমিকা ছেড়ে আজ তা সরাসরি 
প্রকাশ্যেই সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে কাজ করছে, মেক্সিকো আজ বদলে গেছে । আমেরিকায় 
বিপ্লবের সম্মুথসারি থেকে আমার স্বদেশ আজ প্রাতবিপ্রবী ভন্ডে পরিণত হয়েছে, 
হয়ে দাঁড়য়েছে সাম্রাজ্যবাদের ধামাধরা লেজড় । 

ভেনেজয়েলার শিজ্পীরা, শেষপর্যন্ত তোমাদের আমি হয়তো বলতে চাই যে 
তোমরা সকলে, যাই হোক না কেন তোমাদের কাজের ঘরানা, এসো তোমার দেশের 
আপামর মানৃষের সমর্থনে কাজ করো, গোটা লাতিন আমেরিকার জনসাধারণের জন্য 
কাজ করো ॥ মেক্সিকোর মতো তোমাদের এমন কোন আশ সমস্যা নেই বা তোমাদের 
ছবির কাজে বাধা 'দিচ্ছে। অবশ্যই সর্রলের তাঁর পছন্দসই ঘরানায় কাজ করার স্বাধীনতা 
রয়েছে, অথচ মেক্সিকোয় এ নিয়ে আমাদের মিথ্যে বদনাম কুড়োতে হয়েছে যে আমরা 
নাক বিমৃত্ধারার শিজ্পীদের অন্যায় বিরোধিতা করেছি । সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা । 


১৯৪. 


হাাঁতিন আমৌরকায় বিপ্লব ও তার দৃশ্যকজ্প 


মেক্সিকোয় কান্দিনস্কির ছবির প্রথম প্রদর্শনীর আয়োজক ছিল দেওয়ালচিরী আর 
তক্ষণশিজ্পীরা । রাজনোতিক ও এীতহাসিক 'ভীত্তধারণা থেকে যাও আমরা এসমন্ট 
ঘরানাদর্শনের সঙ্গে সব্দা একমত হতে পারিনি, কিন্তু একথা সবসময় ব্যাখ্যা করে বলেছি 
যে কীভাবে অগ্রণী ভাবনাচিন্তার ধারা-উপধারা এক নতুন আধুনিক বাস্তবতার নির্মাণে 
সহযোগী শান্তি হতে পারে । আমরা সবসময়েই প্রকৃত অগ্রণী শিজ্পকর্মের কথা বলোছি, 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলোছ স্বদেশের প্রকৃত অবস্থাবান্তবতার সাধূজ্যেই তা বেড়ে 
উঠুক- উৎসভূমর প্রকৃত অবস্হা ও কার্যকার উপযোগিতার মানদন্ডেই তার বিচার 
'হোক। 

সে-শিজ্পের রূপগণ্ঠন কা হওয়া উচিত তা আম বলতে পারব না, বলার চেষ্টাও 
করব না। তোমরা নিজেরাই আপন দেশের মাটিতে তার পদ্ধাতপ্রণালণধর্ম আবিষ্কার 
করো । অবশ্যই তার একটা উপযোগিতা থাকা চাই, যে অভীষ্ঞ লক্ষ্যে তোমরাও কাজ 
করছো সেই ভেনেজংয়েলার বিপ্লবের ডাকে তা যেন সাড়া দিতে পারে। তোমাদের 
এীতহাশালণ অতাঁত, তোমাদের রাজনোতিক দূরদ্ষ্ট এবং চমৎকার সংগ্রামণীজাবনের 
যেন তা সহগামী হয় ॥ বলিভারে, তোমরা এমন কোন কাজ করতে পারো না, যার 
কোন সামাজিক সারাৎসার নেই । যে ভাবে ইচ্ছে সেই বস্তুসার প্রকাশ করে বলো, 
আঙ্গিকসাধনার পথে তা বলা চলে, বলা চলে বিমৃত“ভাষায়-_্যদি সেভাবেই বলতে চাও 
তোমরা | কিন্তু বলো, নিজেকে প্রকাশ করে বলো--তোমরা যদ মনৃষ্যাকারে গঠিত 
'ছবি না-আঁকতে চাও, তাহলে অন্য কোন পথের সন্ধান করো, তোমার শোঁল্পিক 
আদর্শচন্তা যে-পথে চালনা করে তোমায় । তোমার পছন্দসই গড়ন ও প্রতীকের মধ্যে 
দিয়েই বলো, বলো তোমার জনগণজীবনের অতাঁত ইতিহাসের কথা, বলো ভাবিষ্যতের 
ছবি ভাবনা আকাঙ্ক্ষার কথা, বড় বড় স্ম।রক স্তম্ভসৌধ নির্মাণ করো, যা লোকে বুঝবে, 
যা এমনাঁক আবেগ দিয়েও তারা বুঝতে পারে, তাহলেও হবে । যাঁদ তোখার ভাষা 
ঈষৎ জটিল হয়ে পড়ে, তবে সেই জাঁটলতার ভাষাও ব্যাখ্যা করে বলো। 

না বন্ধুরা, আমি মেক্সিকোর 'শিল্পীদের নামে তোমাদের শুধু আস্মিশরীর, 
তোমাদের কাজ বা জঙ্গ' রাজনৈতিক চেতনার সর্বস্বই দিতে বলাছ না, শুধু তোমার 
মন ও আত্মার সবধাংশই 'দিতে বলাছ না। আমি তোমাদের একযোগে শরীরমনের 
সর্বস্ব দিতে বলছি, তোমার কাজ তোমার শিজ্পবিবেক সবকিছু নিয়ে তোমার 
দেশের প্রসারিত সমস্যাবলী, আমজনতার ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির জন্য তোমার সব্ব 
প্রতিজ্ঞা করো ।১ 


৬. সেম্ীন ইউাঁনভাসাট অফ ক্যারাকাস, ভেনেজ,য়েলায় প্রান্ত ভাষণ, জান:য়ার ৯, ৯৯৬০। 
“শ95 900 ০1 8 120, /1)0 26 055 21586015729 21051 € 71157100, 1960) গ্রচ্ছের 


'অন্তভূর্ত। 


৬৬ 


[সকোরাসের ইন্তাহা 


সিক্যেরাসের ইস্তাহার 
ছবি ও ভাক্কর্ষের বৈপ্লবিক রূপান্তর দিশ! 


ছবি-আীকয়ে, ভাস্কর, তক্ষণশিজ্পাঁ, খবরকাগজের সঁচন্রকর, আলোকচিন্লীশজ্পী চ্থপাঁতি 
- সবাই মিলে দাঁচ্টগ্রাহ্য 'শিজ্পকর্মের রূপান্তরক্িয়ার সপক্ষে এক আন্তর্জাতিক 
আন্দোলন গড়ে তুল্ব ঠিক করোছ। 

আমাদের আন্দোলনের 'ভাত্ত্বরূপ রয়েছে সমকালীন শিল্প-অভিজ্ঞতার বিস্তৃত, 
বশ্লেষণভূঁম : পারির আন্দোলন এবং আধ্াানক মেক্সিকান আন্দোলনের আলোই 
আমাদের পথ দেখাবে | যাঁদও আজ সে আন্দোলনে ভাঙন ধরেছে। 

1সক্যেরাসের নেতৃত্বে লস এঞ্জেলসের ম্যরাল পেইন্টারস গ্রুপ এবং বুয়্যেনস 
এয়াসের পাঁলগ্রাঁফক টীম এক্ষেত্রে যান্নিক প্রয়োগপদ্ধাতর ব্যবহারে আমাদের 
প্বসূরাঁ। 
কী চাই আমরা? 
আমরা এমন এক শিজ্পকর্মের উৎপাদ্নপ্রকজ্পে অংশ নিতে চাই, যা প্রত্যক্ষ 
শারশীরক যোগাযোগের ভিত্তিতে জনতার সেবায় লাগবে । জড় রপগঠনই যাঁদ 
উপযো'গিতার ভাষায় উত্তীণ" হয়, তাহলে তা আঁবলম্বে দিকে দিকে পেশেছে যাবে ॥ 
ইউরোপণয় শিজ্পের বুর্জোয়া অভিজাততন্ত্র এবং মেক্সিকান 'শিজ্পের পর্যটকমুখাঁ 
আমলাতন্নের হাত এড়াতে অবশ্যই উৎপাদিত শিজ্পক্মের 'ভান্ততে প্রতিটি গুশের 
আন্তর-সম্ভাবনা বিচার করে কিছনদূর বিক্য়যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। শশল্পের 
জন্য শিজ্প'তত্েবের ইউরোপীয় অসার-ইউটোপিয়া এবং মোক্সিকোর ক্ষমতালোভাঁ 
স্াীবধাবাদের খস্পর থেকে ম্যান্ত পেতে হবে। তথাকাঁথত অসার লোকশিল্প, 
ইদ্দানীং যা “মেক্সিকান 'কিউরিও'র নামে বাজার দখল করেছে, তার মৃত্যু ঘোষণা করে 
পঁরিবতে এমন এক উৎপাদনপ্রকজ্পনার স্ব্ন দেখতে হবে যা স্থানীয় এ্রীতহ্য ও. 
উপযোগিতার উপাদাননির্যযসে প্রকৃতই আন্তর্জাতিক চেতনায় জেগে উঠবে । 

আমাদের আঁভজ্ঞতা ও কর্মক্ষমতার সংম্ঠু সমঞ্বয়সাধনের পথে প্রয়োগাবিদ 
সংঘারামে একসাথে কাজ করার শিক্ষা অর্জন করতে হবে ॥ আধ্নিক ইউরোপের আত্ম- 
কৌন্দ্রিকতা এবং সমাজতন্্ের নামে সরকারি মেক্সিকান শিজ্পের মিথ্যে যৌথতার অবসান 
ঘটাতে হবে । উৎপাদনের কর্মকান্ডে অংশ নিতে নিতে আমরা একই সাথে নিজেরা 
শিখব, অন্যদেরওশেখাব : তত্ত্ব ওঞএঅনূশীলন হাতে হাত ধরে এগোবে। মোৌঁথক নখাতি- 
শিক্ষাপ্রণালীর অস্তঃসারশুন্যতা ঘুর হোক- কেতাবী শিক্ষাধারার চারশো বছরের 
ইতিহাসে যা মূল্যবান কোনাঁকছুই সৃষ্টি.করতে পারেনি, অথচ এখনও মেজিকোসহ 
লারা বিশ্বে যা একমান্র শিজ্পপদ্ধাত হিসেবে স্বীকৃত । 


১৬৩১ 


ছাব ও ভাচ্কর্ষের বৈশ্লাবক রুপান্তর দিশা 


আমাদের উদ্দেশ্যের সঙ্গে মেলে, এমন সমস্ত আধ্িক যন্মসাধনী ও বস্তৃ-উপাদান 
ব্যবহার করতে হবে, এবং এইভাবে মৌক্সকো বা ইউরোপের অসহ্য প্রয্লোগিক অতাঁত- 
চারিতার অবসান ঘটাতে হবে। বদলে, আমাদের এই প্রার্থামক 'ভীন্ত থেকে শুরু করতে 
হবে যে যুগের প্রয্যন্তগত সম্ভাবনার সঙ্গে তাল 'মাঁলয়েই শিজ্প-আন্দোলন বিকশিত 
হয় এবং সে-ভিন্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে । 

আধুনিক প্রয়োগপন্ধাতি এবং যল্পসাধনার এতদ্‌র উন্নতি হয়েছে যে আমাদের 
সুদরতম ক্পনাতেও আসবে না তার ফলে আমাদের সৃজনক্ষমতাও কতদুর উপকৃত 
হাতে পারে । দুর্ভাগ্যবশত আজকের 'শিল্পীরা বিজ্ঞান ও প্রয্ান্তর প্রায় ছুই জানেন 
না, অথচ তার কাজের জিনিসপন্র তোর করছে কারা ? অবশ্য তারা এটুকু জানেন যে 
কোন দোকানে তা পাওয়া যাবে । বর্ণঘানার রসায়নে আধুনক শিল্পকারখানা 
যে কা বৈপ্লাবক পারবর্তন এনেছে, আধুনিক শিল্পীরা তার কিছুই জানেন না। 

এমন এক বহ্াবিচিন্্নায়তন 'শিল্পভাষা গড়ে তুলতে হবে, যেখানে 'ন্িমান্রক গড়ন ও 
'দ্বমান্রক রূপের সংযোগসত্র স্থাঁপত হবে, এবং এভাবে প্রকাশভাঙ্গর ক্ষেত্রে নতুন 
সম্ভাবনার আকাশ খুলে যাবে । 

এই হলো বিশুদ্ধ ছাব আর এই নাও বিশুদ্ধ ভাস্কর্য - এরকম ছোট ছোট এককে 
আর ভাগ করা চলবে না, আমাদের চাই নতুন, আরো শান্তশালী আধুনিক ভাবা, 
[শিল্পের ভাষা 'হিসেবে প্রাতিক্রিয়া সৃষ্টির শান্ত ও উপযোগিতা যার অনেক বেশি । 

নতুন দ্বান্বিক কোন গঠনকাঠামোই ব্যবহার করতে হবে | মৃত, যাল্নিক, কেতাবা 
শিল্পের বদলে দুনিয়ার গাঁতপ্রকাতির সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমাদের সম্ভব করে তুলতে 
হবে এক সজীব রুপশিজ্পের স্ব্ন, ইউরোপ বা মেক্সিকোর আধুনিক শিল্পের রহস্য- 
ধাঁমতা, রন্তশূন্য পদরাতান্তিবকতা, বা অন্যান্য বিচ্যুতি থেকে নিজেদের রক্ষা করতে 
হবে। 

প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি চাই কাজের ॥ অভিজ্ঞতাসবন্বতা বা আবেগপবস্বতার 
কক্জা থেকে মস্তি পেতে হবে, আজ পর্যন্ত সমস্ত শিল্প-আন্দোলনগুলির যা বৈশিষ্ট্য । 
ইতিহাসে এই প্রথম, আমরা প্রামাণিক বৈজ্ঞানিক সত্যভিন্তির ওপর দশাঁড়য়ে কাজ 
করছি। শিল্প ও বিজ্ঞানের মধ্যে আরো দড় যোগাযোগসাধনের লক্ষ্যে কাজ করতে 
হবে। 

বাঁহরানা দেওয়ালছবির শিক্ষা উধের্বে তুলে ধরতে হবে- আমজনতার ছবি, রাস্তার 
ওপর, সূর্যস্নাত শহরে, লম্বা-লম্বা বাড়গুলোর পাশের দেওয়ালে-_ যেখানে এখন 
তোমার চোখে পড়ে শুধু কুঁচ্ছিত বিজ্ঞাপন, এমন সমস্ত জায়গা কৌশলে বাছতে হবে 
যাতে লোকের নজরে পড়ে, আধুনিক নির্মাণশৈলীর সঙ্গে মানানসই, যন্ধোৎপাদিত ও 
উপা্দানসম্ভব নতুন এক বাস্তবতা । পর্যটকের মনকাড়া, আমলাতন্মের ফাঁদ পোরিয়ে 
প্রাচীন ঘরানার যে মোক্সকান দেওয়ালছবির মোচ্ছব শুর? হয়েছে, আঁবলম্বে তার 


৬৬৭ 


1সকোয়ারমর টন্তাহার 


অধসান ঘটাতে হবে । লোকচক্ষুর আড়ালে আঁকা এসব ছাঁব শুধু ছাপা হয় আনাড় 
বিদেশীদের জনা সাজানো রাজকীয় মলোগ্রাফে । ভবিষ্যত সমাজপ্রস্তুতির কমশী 
আমরা, শেষপর্ধজ্ত আমাদের কাজই লোকে দেখতে চাইবে, কেননা গণশিজ্পের 
প্রাত্যহিক কার্ধকাঁর প্রকাশভাঙ্গ সেখানেই প্রাতা্ন আবিষ্কৃত হবে । 

আমরা অন্যান শিল্প-আন্দোলনের শিক্ষা অবশ্যই রক্ষা কম্পব, কেননা আমরা 
মনে করি এরীতহ্য মানবাভিজ্ঞতার যোগফল, এবং তার ভিত্তিতেই আমাদের কাজ করতে 
হবে । এ কথাটা আরো গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে আমাদের আন্দোলন আসলে 
ধ্পদীচরিন্লের, একই সাথে অস্তিত্বের প্রাতমূহূূর্তে সামাজিক ও প্রায়োগিক বাস্তবতায় 
তা সাড়া দিয়ে ওঠে। 

তল্দ্রচিন্তার একটা বাস্তবোচিত গড়নের সম্ধানে আমাদের কর্মশালা ও পাঠশালা- 
স্থাপন করতে হবে । সমস্ত প্রাচীন একদেশদশখ গড়ন ও বিন্যাসপদ্ধাত, যেমন ইজেল 
পেইন্টিং একদম বাদ | যা কিছুই পৃনরুৎপাদ্নযোগ্য নয়, সব বাদ । গুচ্ছের আনাড়ি 
দর্শক-সমালোচকের লাভের জন্য 'প্রাতিষ্ঠিত' গ্যালারিতে কোন প্রদ্শশনী হবে না। 
দামী সীমিত সংস্করণ বলে কিছ? চালানো যাবে না, মানে এককথায় এমন সমস্ত 
কিছুই বাদ যাবে যা ব্যান্তগত সংগ্রাহক বা সুবিধাভোগী আভজাতের ভোগে লাগে । 
এই পথে আমাদের এীতহাসিক সময়ের সহগামী আমরা, আমরা ভবিষ্যৎদুষ্টা । 
এইভাবে আমরা মহান জনগণের আশরপ্রয়োজনীয় শশ্রুষায় লাগব, সেবা করব 
মানবজাতির | 

আমাদের কর্মপাঠশালায় 'চিন্রত তক্ষণাঁশজ্পের 'বিকাশ ঘটবে, বহংবর্ণ ভ্তিথোগ্রাফি, 
বহবণণ বিশাল পোস্টার ছাপা হবে, পরণক্ষামূলক আলোকতক্ষণ, দৃশ্য চিন্রের উন্নতি 
হবে, পর্দা পতাকা কাপড়ে 'বিজ্ঞাপতন ফাঁলত চিন্রণ,পুনরহৎপার্নযোগ্য বহ;বর্ণ ভাস্কর্য, 
আলোকপম্ভব ছ?ব, ফটোমস্তাজ, ক্রিশেমস্তাজ, ডক্যুমেন্টারি ফটোগ্রাফি নিয়ে কাজ হবে, 
ডক্যুমেন্টারি 'সিনেমা, হাতে বা ষন্বে ছাপার প্রযুন্ত, আধুনিক দেওয়ালছবির বিকাশ 
হবে, বর্ণদানা বা অন্যান্য শিজ্প-উপার্ধানের রসায়নধর্ম ও প্রয়োগাবিধি, বর্ণনামূলক 
জ্যামিতি ও শিজ্পকারখানার নকশা থেকে শিজ্পের সামাজিক ইতিহাস প্ান্ত পড়ানো 
হবে । 

প্রচারের জন্য কোন সমিতি বা সংগঠনের ঘরে বা রাস্তাঘাটে, এদেশে বা বাইরে 
ক্লমান্য়ে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে । ক্লমাষ্বিত চিন্রমালা বা আলোকসম্ভব ছবির 
জনা সংযত প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে । 

কমদামে আমরা লোকাপ্রয় ছবির বই প্রকাশ করব । শহরে গঞ্জে বা কারখানায় 
স্থায়ী দোকান থাকবে, চেম্টা করব যাতে নিজেদের কাজ ব্যান্তগতভাবে নিজেরাই 
সরাসাঁর বিক্রি করতে পারি । কর্মপাঠশালায় একটা প্রচারদপ্তর থাকবে, তারাই বিক্রয় 
গল্ধাত নিক্সে ভাববে বা আরো কিছু কিছ বাঁণাজ্যক উদ্যম নেবে, কেননা জনগণের 


৯৬ 


ঢ 





ক্সাধুনিক মৌক্সকান ছাবপ়ের ীতহাসিক প্রায়া 


রাচসষ্ভাবনা বিচার করে আমাদের উৎপাদিত শিজ্পবস্তু বিকুয়ের কোন একটা পথ 
অবশ্যই খবজে নিতে হবে, কেননা তার ওপরই আমাদের আ্থক সঙ্গতি নিভ'র 
করছে ।১ 


সিক্যেরাসের ভাষণ 
আধুনিক মেক্সিকান ছবিপত্রের এতিহ।সিক প্রক্রিয়া 


মেক্সিকোর শিজ্পকাজে রাজনোতিক প্রগাঁতভাবনা এবং প্রায়োগিক ও প্রাধ্ন্তিক প্রগাত- 
সাধনার কোন পরিচয় আছে? 

মেক্সিকোর আধুনিক ছাঁবই লাতিন আমোরকার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশভাঙ্গ, যা 
গোটা বিশ্বসংস্কৃতির অংশ । 

পরফিরিও দিয়াজের স্বৈরাচারখ শাসনের শেষপর্যায়, মোক্সকোর অর্থনগীত রাজনীতি 
মায় মানসভূমি পর্যস্ত তখন ওঁপাঁনবোশিক ছাঁচে ঢালা । লোকের নজর পড়ে রয়েছে 
ইউরোপের দিক ৰশেষত প্যারিসে কা হচ্ছে-না হচ্ছে তার দিকে । শিজ্পের এই রাঞ্জ- 
ধানীর বিরুদ্ধে কোথাও কোন বিদ্রোহের চিহ নেই, জাতীয় ভান্ততে আন্তজাতিক 
সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অংশ নেওয়ার আঁধকার যে আমাদেরও আছে, তার জন্য কোন 
আকাঙ্ক্ষার ছায়াও নেই । 

১৯০৪/০৬ নাগাদ 'কছ্‌ কিছু আশাব্যঞ্জনা চোখে পড়ল । ইউরোপ থেকে ফিরে 
'ডন্তর আট:ল দেওয়ালছ'বির সমর্থনে এবং শিজ্পের প্রাত আরো দেশগতপ্রাণ দ্র 
সমর্থনে সাংগঠাঁনক প্রচার শুরু করলেন । তান্তবক কাঠামো তখনো জমাট বাঁধেনি ৷ 
সে সময়ে আটংল ছিলেন স্প্যানিশ-ইতািয়ান ধরনের সমাজতল্লী--মানে আানাকো- 
1সিম্ডিক্যালিস্ট । পরাফিরিও দিয়াজের স্বৈরাচারী চক্রের বিরুদ্ধে ঠিক বে ময়ে হাউস 
অফ ইন্টারন্যাশানাল ওয়ক“র রাজনৈতিক পাকুপ্নতায় জেগে উঠছে, আযাট:লের সেসময়ে 
নন্দনতত্তের দিকে চোখে পড়ল। জাতীয় 'বিষয়ধারণার প্রথম ছাবগুলো দেখা 
গেল আরো পরে, ১৯০৮/১০-এ। সাধারণত দেখা যায় কোন নব্য শি্প-আন্দোলন 
সংঘটনের প্রাকালে লোকপ্রিয় শিল্পের বহতা এক আস্তিত্বধারা থাকে, ধা আসলে জন- 
সাধারণের সমবেত স:ম্টি। 

১৯১১ সালে, ইউরোপে নবা সংবেদনবাদী (10101655809015) আন্দোলনের 
য্যান্তসঙ্গত পাঁরণাম হিসেবে আমরা, স্কুল অফ ফাইন আর্টসের ছান্ন সখ) ধর্মঘটের ডাক 
দিলাম । কেতাব প্রকরণপন্ধাতর সম্পূর্ণ বিলোপের দাবি ছিল, আর মস্ত বাতাসের 


৭. জ্টুডও জকুলস অফ পেহীন্টিং আযণ্ড জ্কাজ্পচারের ইস্তাহার ও শক্ষা-কর্মসূচির খসড়া । সিক্যরাস 
নিখোছলেন'নউইররে? ১৯৩৪ মালে। 


৯ 


[সকোরাসের ভঙ্গ 


ক্বাধাঁনতার বিদ্যালয় চ্ছাপনার | স্বৈরাচারী দিয়াজের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামে 
সক্রিয় ভূমিকায় ছিল যারা, তারাই নেতৃত্ব দিল-_জোসে দ্য জেসাস ইবারা, মিগ্যায়েল 
আযাঞ্জেল ফার্নান্দেজ ইত্যাদি । 

ধর্মঘট সফল হলো-_মুক্তিপথের প্রথম এরকম স্কুল স্থাপিত হলো সান্তা আনতার 
গ্রামে- আলফ্রেদো রামোস মাঁটিনেজ একজন ইমপ্রেশানস্ট শিল্পী--তার অধাক্ষ 
[ছলেন। 

১৯১৩- সান্তা আনিতা স্কুলের ছারা ব্যন্ত ছিল দুটো কাজে- অনাধকারা ভিক- 
তোরিয়ানো উযলেতণর রাজাপাটের বিরুদ্ধে রাজনগীতবজ্পনা, আর সংবেদনবাদী করণ* 
কৌশল ও গড়নের সমস্যা চিন্তা 

যড়যন্তের আভিযোগে থুব হেনস্থা গেল, অধিকাংশের মতো আমিও কনাস্টাটউশনা- 
লিস্ট পদাতিক বা?হনীর 'বিপ্লবখ হিসেবে যোগ [দিলাম । 

এ পথেই মোক্সিকোর আপামর জনসাধারণের সংযোগসূত্রে বাঁধা পড়লাম। মেক্সিকোর 
কৃষক, মেক্সিকান ইন্ডিয়ান জাতিগোজ্ঠী, প্রকৃত মেক্সিকোর জনমানূষ-_আর সেই সময়, 
যখন দেশে গৃহযুদ্ধ আর সামাজিক উৎপাঁড়ন চলছে ॥ শিল্পের মান্বাভিমুখী ধারা- 
প্রকৃতির তৎকালীন বাঁজস্বরুপ ধারণা পরে অনেক বিকশিত হয়েছে । 

মানষজনের সংস্প্শেই শুধু যে এলাম তাই নয়, দেখলাম তাদের 'বিচিন্ত 
ব্যবহারিকতা, অদ্ভুত মনোসধাঁবধান, মেক্সিকোর ভৌগোলিক ও পুরাতাত্তিবক বোচত্রের 
মুখোমুখি আমরা শিজ্পকমের গোটা এীতহাসিক প্রোক্ষতে নিজেদের দেখলাম, 
লোকপ্রয় শিজ্পের সঙ্গে পরিচয় হলো, মেক্সিকান সংস্কৃতির গাঢ় বন্ধনে জাঁড়ুয়ে ্ছুলাম।॥ 
ফলে, আমাদের আর পারির বোহেমিয়ান সাজার কোন সুযোগই জুটল না। 

ক্রমে বোঝা গেল, প্রত্যেক গুরত্বপূর্ণ ইতিহাসপর্যায়েই শিজ্পের মহৎ সামাজিক 
উপযোগিতা ছিল, কখনো 'বাধসম্মত রাস্ট্রশজ্প [হসেবে ; অস্তর্ঘাতে আক্রমক শিজ্প, 
রাষ্ট্র বিরুদ্ধে কথনো ॥ যত রুচিবান প্রোমক আর অস্ফুট বিশহদ্ধবাদীদের আশ্চর্য 
করে আমরা স্পন্ট দেখলাম মহান খষ্টায় শিজ্পও আসলে প্রচারকাষেই সমার্পত ছিল। 

সুতরাং আমাদের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল মেক্সিকান বিপ্লবের বিকাশপব ত্বরান্বিত 
করা, আমাদের শিজ্পের যুথবেদী থেকেই । 

১৯১৯-এ আরো কয়েকজনের সঙ্গে ইউরোপে গেলাম। পারিতে দিয়েগো রিভেরার 
সঙ্গে দেখা হলো । মেক্সিকোর সশস্ত্র বৈপ্লাবক সংগ্রামের অংশী একজন তরুণ আদর্শ 
বাঘ মেক্সিকান শি্পণর সঙ্গে দেখা হলো ইউরোপীয় শিজ্পসাধনার ইতিহাসে খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ গড়নকাঠামোর বিপ্রবপর্যায়ের অংশী একজন শিল্পীর । 

তখন পারিতে ঘনক-উত্তর গড়নভাবনার পরবতী পর্যায় ৷ সম্ভবত আধুনিক রূপ- 
প্রবণতার মধ্যে সবচেয়ে গুরাত্বপুর্ণ হলো কিউাবজম ॥ মনে হয়েছিল সেজান ও তার 
গোচ্ঠীর তত্বদ্র্শনে শিল্পের গঠনমূলক প্দনর্মূল্যায়ন শুরু হলো । “পৃরাকালের 


১৭০, 


আধানক মোক্সিকান ছাঁবপর়ের এীতহাসিক প্রা্রিয়া 


শিল্পের মতো সংবেদনবাদী শিজ্পধারপাকে আরো শন্ত কাঠামোয় বাঁধা, আরো 
আঘাতসহ করে তোলো” । 

১৯১২১-এ, বিপ্লবী সেনাদলে আমার সহযোদ্ধা শিল্পশিক্ষার্থদের সঙ্গে ভাগযোগ 
করে আমার চিন্তাকজ্পনা প্যারিসের পুনরািষ্কারপন্হণ দল অর্থাৎ রিভেরার ভাব- 
ধারণার সঙ্গে মিলেমিশে এক হলো । বার্সেলোনার সাময়িকপন্ন ণভদ্া আমেরিকানা'য় 
আমেরিকান শিল্পকমণর্দের উদ্দেশে আমার বিখ্যাত ইন্তাহারটি প্রকাশিত হলো । সেই 
ছিল প্রকৃত বীরত্বের লক্ষ্যে প্রসারত সৌধস্মারক 'নর্মাণের প্রথম আহবান, যা 
একইসঙ্গে মানাবক ও গণমানাঁসক, সরাসার আমেরিকার প্রাক-হিস্পানীয় সংস্কাতির 
প্রেরণাসন্ট। 

পরবতঁকালে এর সঙ্গে আরো যোগ করলাম : “প্যারসের শিজ্পাঁবপ্লবের প্রকাতি 
শুধ ছাবর 'চািত সমতলেই সামাক্রিত ; প্রকৃত প্রজ্ঞাবিপ্রব সাধিত হবে একইসঙ্গে ছবির 
গভীর অন্তঃস্থলে ও তার উপাঁরতলে; নিছক শৈলাপ্রকরণ নয়, এ বিপ্লব শিল্পের কার্যকর 
উপযোগিতা ও তার অন্তঃস্থ গড়নকাঠামোর নিয়মেই গড়ে উঠবে” । 

তাহলে কীঁন্তাবে আমরা বীরাচারী, স্থারী ও সুদরপ্রসারিত সৌধস্মারকের 
গুণসম্পন্ন, গণমানাঁপক এক 'শিজ্পভাষা অর্জন করে উঠতে পারি 2 ঠিক হলো দেওয়াল- 
ছবিই হতে পারে গরণাশল্পের প্রাথথামক রূপ । শুরু হলো মৌক্সকোয় দেওয়ালছাঁবর 
আন্দোলন, আধুনিক মৌক্সকান ছবিপন্রের সেই হলো শিকড় ও বক্ষকান্ড--ক্লমে 
ভাস্কর্ষ, তক্ষণকারিগাঁর, সঙ্গীত, সাহিত্য ও চলচ্চিত্রে তার শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত হলো । 

আমাদের দেওয়ালছবির পপ্রয়োগকারিগরি নিয়ে ভাবতে হলো । ঠিক হলো প্রাচীন 
ও মধ্যযুগ এমনকি রেনেসাঁর সময়ে ব্যবহাত ফ্রেস্কো ও এনকস্টিক পদ্ধাতই উপয্স্ত । 
কাজ শুরু হলো- অততই ভাঁবষ্যতের উৎস-আকর ॥ 

১৯২৩-এ দেখলাম আমাদের প্রথম কাজ আকাঙ্ক্ষিত তাত্তিক উপযে গধমেরি সঙ্গে 
[মিলছে না, সান্ডকেট অফ িভালিউশনা'রি মেক্সিকান পেইন্টারস, স্কা্ণটরস, এ্যান্ড 
এনগ্রেভার' নামে এক পেশাদার সংঘারামে নিজেদের সংগ্রঠিত করলাম । 

রাজনোতিক জঙ্গশচেতনা আরো বাড়ল, আমাদের কাজের মতারর্শগত স্তরের আর 
একটু উন্নাত হলো । 

যাঁদও তখনও একই প্রকরণাঁসাম্থ ও গঠনকাঠামোই ব্যবহার করাছ--অতাঁতের 
বিলুপ্ত করণশৈলী ঘা আমরাই আবার ফিরিয়ে এনেছি । 

১৯২৪-এ রাজনৈতিক আত্মীয়তাবশে আমরা স্বজ্ঞাবলেই আমাদের কাজের গণ- 
প্রকৃতিধর্মের আরো বিস্তারিত প্রেক্ষাপটে প্রবেশ করলাম । পোস্টার ও গ্রাফিকসে 
আমাদের উৎসাহ বেড়েছে, এল মাশেত্‌' নামে এক -াঁয়কী প্রকাশ করাছ, ঘা ছল 
আমাদের রাজনোৌতিক মৃখপন্র । 

তখন সরকারই ছিল আমাদের কাজকর্মের প্রবন্ধক, রাজনৈতিক বিরোধে সিন্ডিকেট 


১৭১৯ 


মসকোরাসের 


ভেঙে গেল। রিভেরা আর তায় সহবমরা দেওয়ালছবির কাজেই মন দিল। 
জেভিয়ার গ্দারেরো, আমাঘো দ্য লা কুাভা, রেয়েস পেরে ও অন্যান্যরা, আমিও 
শঁছলাম তার মধ্ো, ছাপাছাপির করণকফৌশলে হাত লাগালাম, “এল মাশেত' তখনও 
বেরোচ্ছে । ওরোজকো আর কেউ কেউ কিছুদিনের জন্য আমোরিকা কিংবা দাক্ষিণ 
আমেরিকায় পাড় দিল । 

সেসময়ে আমি রাজনৈতিক ও দ্র্ড ইউনিয়নের কাজে দারুণ ব্যন্ত। মাসের পর মাস, 
কখনো বছরভোর জেলে কাটল । আর সরল বিপ্রবা শিক্ষানবিশ নয় তখন, আস্তে আস্তে 
অভিজ্ঞ জঙ্গী কমা হয়ে উঠাছি। 

১৯৩১, কড়া পুঁলিস-অনুশাসনে রয়োছি। ঠিক করলাম 'কিছহদিন তাসকো-য় 
'থাকব ৷ আবার নিজেকে উজাড় করে দেব ছবির কাজে। যে-রাজনৈতিক আঁভজ্ঞতা 
হলো, সেখান থেকেই নতুন নমাগড়নের জন্ম হবে । চিরকাল তা-ই বিশ্বাস করেছি। 
তাসকো-র স্প্যানিশ কাসিনোয় বিরাট প্রদর্শনী হলো । 

যাঁদও প্রদর্শনণর পরে বন্তৃতায় বলোছিলাম, কার্যত একজনের কাজ সর্বদা যে তত্তব- 
মোতাবেক বিশ্যম্ধ হবে, তার কোন মানে নেই । অতীতের নাছোড় কিছু অভ্যাস 
কখনো কখনো একজনের মতাদর্শগত সংকজপ-ীবশ্বাসের চেয়েও শান্তশালী হতে পারে । 
আমি হয়তো কাঠামোনির্মাণে, আয়তনাবন্যাসে এবং সম্ভবত রাজনোতিক প্রকাশভাঙ্গর 
ক্ষেতে সামান্য উন্নাত করেছি । কিন্তু সেটুকুই যথেন্ট নয়-_এখনও প্রা আদম স্তরে 
রয়েছি, অদক্ষ যে কত কাজেই । 

ইতিমধ্যে আমাদের আন্দোলনে মৌক্সকোর নতুন প্রজম্মের শিল্পীদের সহান.ভুতি 
টের পেলাম । রুফনো তামাইও, জযলও কান্তেলানো-_এরা যাঁদও বরাবর রাজর্শৌতক 
সংগ্রাম থেকে দূরেই ছিল, বলে খচ্টীয়, পুরাতান্তিবক ও লোকশিক্পের নিদর্শন, 
অতাঁতের ছবিল প্রকৃতির দিকেই নজর 'ছিল বোঁশি। তার ওপর, তারা আমাদের চেয়েও 
দত ও সরাসার দেওয়ালছবির বিস্তাত ছেড়ে ক্যানভাসের চৌহদ্দিতে ফিরে গেল। 
ক্রমে রাজনণীতাসিদ্ধ অর্জনের চেয়ে অনেক বিশ্ধ 'মোক্সকানিস্ট' হয়ে উঠল । তারাই 
আজকের বিশুদ্ধ শিল্প-আন্দোলনের হ্থাকার, বতমান আন্দোলনের প্রেক্ষিতে 
সবচেয়ে গুরুতর বিচ্যাত। কেন- সেকথা পরে বলাছ। 

ধারাবাহিক পাঁলশী হাঙ্গামায় নিরুপায়, আতশিজ্পোল্নত আমেরিকায় নির্বাসনে 
গেলাম । এখানেই আমার প্রায়োগিক চিন্তায় (্রিক-চতুরালির প্রকৃত গল্প জমে উঠল । 
এসব প্রাযুত্তিক কায়দা বা তারকা ঠিক কোন প্রাগাঁজত তত্বচিন্তার ফল নয়, বরং 
কিছন অদষ্টসম্ভব নৈমিতিক ঘটনার খোগ্রফল। 
শববরণ নিম্পরূপ : 

১. সিমেন্ট ও বালির বদলে চুনবালি বাবহার করা, এ্রীতহ্যাশ্রয়ী ফে:স্কোয় যেমন 
» দরথা বায় । আধুনিক বাড়ঢুলোর কংক্রিটের দেওয়ালে অবশ্য চন খুব একটা জৃতসই 


০০০ 


আধুনিক মোঁজকান ছাঁবপত্রের এ্রীতহাসক প্রারয়া 


নয়। ২. সিমেন্ট ফ্রেস্কোয় স্প্রেগানের ব্যবহার, কেননা নতুন উপাদান আরো জোর- 
গাঁতর যন্্ দ্বাব করে । ৩. প্রথাগত কেতাবী রচনাবিন্যাসের বদলে আরো সাকুয় 
বন্যাসপদ্ধাঁতর ব্যবহার । রৈথিক পারিপ্রোক্ষতের নিয়মবশে দর্শক মোটেই নিশ্চল, 
কোন পাথরের মর্তি নয় বা বক্ররেখার পরিপ্রোক্ষতমতে সে কোন অক্ষবন্দী অটো- 
মেটনও নয়-_দর্শক 'নার্দষ্ট জায়গার গোটা সমতলে স্বাধীনভাবেই ঘুরেফিরে বেড়ায় । 
8. দেওয়ালে ছবি আঁকার প্রাতটি পর্যায় নিবদ্ধ করা । প্রাচীন শিল্পীরা ফটো- 
গ্রাফর সাহায্য পানান । &. দেওয়ালছাবির ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী আকারবিকারের প্রকৃতি 
খংজে বার করার জন্য ইলেকটি-ক প্রোজেই্রের ব্যবহার ॥ ৬. অখন্ডবান্তবতার মানবিক 
দলিল সংরক্ষণের প্রয়োজনে ক্যামেরার ব্যবহার ॥ ৭, করণ ও উপাদান--শিজ্পের চাঁরনর 
নর্ধারণ করে। সৃজনকজ্পনার ওপরই শৈলী নির্ভর করে-_একথা ভাবা গুরুতর ভুল । 
৮. অবয়বায়তন ও ঘেরায়তন, এবং বায়ঘেরে অবয়বের চলনবিচরণ- বিশ্লেষণের 
প্রয়োজনে ক্যামেরার ব্যবহার । ফটোগ্রাফি অনেক কিছু শেখাতে পারে আমাদের 
এবং রচনাকাঠামো ও পারপ্রোক্ষতের আরো বৈজ্ঞানিক পদ্ধাতকৌশল সম্ধানে সাহাষ্য 
করতে পারে ।॥ ১৯. দেওয়াল, বিশেষত বাইরের দেওয়ালে 'সাঁলকনের ব্যবহার । [সালিকন 
এমন একটা পদার্থ, প্রাচীন ফ্লেস্কোর 'বাভন্ন উপাদানের চেয়ে যার গ্ণাগুণ অনেক 
বোশি ॥ ১০. পাইরোক্সিলনের সাথে 'মাশ্রত উপাদান আমি পছন্দ কারি সবচেয়ে বেশি । 
আমার মতে পাইরোক্সালনের নম্যগণ প্রায় উন্নত তৈলপদার্থের মতো--ফলে মসৃণ 
ও অমসৃণ বুনোট, ছায়াবিস্তার ও সূক্ষ্র বর্ণীমশ্রণের ক্ষেত্রে এই আধুনিক রাসায়নিক 
আঁবচ্কার অতাতের ব্যবহার্য বস্তুর চেয়ে অনেকগুণ ভালো । ১১. কেতাব 
ছবিপন্লে বা এমনাঁক 'বাভন্ন শৈলীর পারস্পারিক 'আন্তধাক্রয়াজাত ছবিতে বহকোিক 
র্‌পকাঠামোর ।ব্যবহার-_চলচ্ছন্তিসম্পন্ন গড়নকাঠামোর ব্যবহার--প্রকৃত আধুনিক 
আদর্শসম্মত ভাষাভাঙ্গির সম্ধানই এক্ষেত্রে কাম্য । আধুনিক মেক্সিকান ছবিপন্রে এখনো 
উত্তরাধিকারলব্ধ, সেকারণেই প্রাচীন গড়নের প্রাধান্য, ফলে সময়ের " হানে তা 
অসাড় । বিশদ্ধবাখরা 'নিছক প্রবৃকিগত প্রবর্তনায় একধরনের আলঙ্কারিক 
গুণাগুণই শ্ধ্দ অর্জন করেছে এবং তা-ই সক্রিয় নির্মাণপদ্ধত বলে চালিয়ে, 
যাচ্ছে। ১২. দেওয়ালছবির ভাবনা শুরুই হওয়া উচিত চ্ছাপত্যসম্মত ঘেরচেতনার 
আদলে । একটা একটা আলাদা দেওয়াল বা আলছকারিক কাঠামো, অনুপাত বা 
বর্ণসম্পকে'র 'ভীন্ততে জোড়া কয়েকটা আলাদা প্যানেলের খুব একটা কোন মানে 
নেই। সৌধসম্মত ছাবির প্রধান নাঁতিসূত্র নিঃসন্দেহে ঘেরচেতনার গভীরেই সম্ট। 
উত্তল, অবতল বা কখনো উভগ্নের সংযোগে সক্রিয় তলবিন্যাস, তার সঙ্গে সমতলের 
ব্যবহার, আকস্মিক ভাঙন ইত্যাদ-_এসমস্তই সেই গতিধ্ের সূচক বা প্রাচীন শিক্প- 
গুরুরা বরাবর সন্ধান করে ফিরেছেন । ১৩. শেষমেশ অ।ার প্রস্তাব ছিল শিল্পসংকরান্ত 
রসায়নাবধ্যার গবেষণায় মেক্সিকোয় একটা শিক্ষাকেন্্ স্থাপন করা হোক-_যে সমস্যার 


উঠত 


সকোরাসের ভাঙা 


কে কেতাবাী ঘরানার চোখ পড়েনি, ছদ্ম বিশৃদ্ধবাদীরা বা আমাদের মতো নব্য 
বান্তববাদীরাও যোঁকে খুব একটা নজর দেয়নি । একই সাথে আরো প্রস্তাব ছিল, 
জ্যামিতিক, পরিপ্রোক্ষতসংক্রান্ত এবং দাঁন্টগত সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে আরো একটা 
শিক্ষাকেন্দ্রু যত দ্রুত সম্ভব স্থাপন করা হোক । 

১৯৩৪-এ মেক্সিকোয় ফিরে এলাম । কায়দাগুলোর পরণক্ষানিরণক্ষা ততাঁদনে হাতে- 
কলমে 'কিছ কিছু করে ফল পেয়েছি। ফিরে দেখলাম 'রিভেরা আর ওরোজকোর স্বকীর 
প্রথাননসারণ প্রয়োগকৌশল অনেক উন্নত হয়েছে, কিন্তু কারিগরির পণ্যাচে পড়ে গেছে। 
পরবতী প্রজন্মের বাদবাকি শিল্পীরা আর বিমৃর্তঅর্থে “মেক্সিকানিস্ট' নেই, তথাকথিত 
[বিশুদ্ধ শিল্পের পারি ঘরানা রীতিমতো জাঁকয়ে বসেছে কাজে । “মৌক্সকানিস্ট' চিন্গুণ 
আর পারিসিয়ান 'চিন্রগুণের একাকার সম্মিলনী যেন । তাদের ক্ষেত্রে মেক্সিকোর ছবিপন্ত 
ফরাসি ছবিরই শাখা হয়ে দাঁড়িয়েছে । তাদের জাতীয় প্রয়োগাঁবধি আর বোধবৃদ্ধির 
উৎসপ্রকৃতি প্রায় আগের মতোই আদম ॥ অনেকে আবার জাতীয়তাবাদী নব্যকেতাবণ 
ঘরানার সমর্থক। স্পল্টই বোঝা গেল, বীরাচারা সৌধপ্রমাণ প্রকৃত নব্যবাস্তবতার শিষ্প 
ক্রমে আমেরিকার ছাববাজার আর ইয়াঞ্ি টুযুরিস্টদের লক্ষ করে বাঁণাজ্যক প্রতারণার 
পথে পাঁরত্যন্ত হয়েছে । 

এইসব নিয়ে লেখা একটা প্রবন্ধকে উপলক্ষ করে রিভেরার সঙ্গে তর্ক শুরু হলো । 
আম বলোছলাম : পর্যটন আর রপ্তানি লক্ষ করেই যা কিছ উৎপাদন, সব অর্থহীন; 
দেওয়ালছাঁবর প্রয়োগপদ্ধাত অনেক উন্নত হয়েছে, ঠিক কথা, কিন্তু আকারে ছোট হয়ে 
গেছে অনেক ; আমাদের আদিম ও আঁ্ছর রচনাবন্যাসের পদ্ধাত ও পাঁরপ্রোক্ষিত চিন্তা 
আরো বৈজ্ঞানিক হওয়া উচিত । বলেছিলাম যে চার্চ অর্গানেও হয়তো বৈপ্রাবিক মা 
গান বাজানো সম্ভব, কিন্তু সকলেরই তা পছন্দ না-ও হতে পারে; ওপাঁনবোশিক 
স্থাপত্য থেকে আধুনিক হ্থাপত্যের 'দিকে মেতে হবে এখন, যেখানে গোটা নকশার সঙ্গে 
অঙ্গাঙ্গী লাূজ্যে দেওয়।লছবি গড়ে উঠবে । 

১৯৩৯ থেকে আমি মেক্সিকো সিট, চিলি, কিউবা এবং পুনরায় মোক্কোর 
দেওয়ালে-প্রাচীরে ছাব আঁকছি। আমি যখন আমার কাজ করার কায়দা নিয়ে বালি, 
তখন প্রায়োগিক উদ্দেশ্যের কথাই মাথায় থাকে- এখানে সে বিষয়ে বিস্তারিত বলার 


অবকাশ নেই। 
ীকম্তু একটা কথা জোরের সঙ্গে বলা উচিত যে খন ১৯৩৪-এ আমি আর্জেন্টিনা 


থেকে ফিরে এলাম, মোক্সকোর শিল্পদুনিয়ার চালচিন্রে খারাপ ছাড়া কোন বাণ্তাঁবক 
পারবর্তন চোখে পড়ল না। শিল্পীদের হতবৃদ্ধি বিশৃঙ্খলার সঙ্গে জোড় মিলিয়েছে 
ছবিপত নিয়ে লেখালেখি করেন যারা, তাদের সংশয় নিবর্যা্ঘতা ৷ অনেকেই মহং কবি, 
কিনতু সারা বিশ্বের শিজ্পসমালোচধদের মতো তারাও একধরনের বিশ্লেষণ রগাঁতর 
ঘবাসত্ব করছেন, ঘা কখনোই কোন গঠনমূলক সিম্ধান্তে উপনীত হতে পারে না। 


১৭5. 


খআধুনিক মোক্সকান ছাবপন্লের এঁতিহাসিক প্রক্রিয়া 


আমাদের আন্দোলনের গন প্রকৃতি এবং এীতহাসিক গুরৃত্ব সম্পর্কে যেহেতু তারা 
তখনও অসচেতন, যে সমস্ত বিচ্যাতির কথা আগেই উল্লেখ করোছ তা-ই প্রকারান্তরে খধচয়ে 
তুলছেন ফলে । এমনাক বিশুদ্ধ শিজ্পভাবনা পর্যন্ত তারা বিষময় করে তুলছেন । 

এ অবস্থা থেকে ম্যাস্কর রান্তা কী ? গিবেচনার জন্য আমি এই প্রস্তাব পেশ করছি : 

১. তথাকথিত 'মৌক্সিকানিস্ট' আদর্শধারণার পক্ষোবিপক্ষে প্রণালীবদ্ধ আলোচনা 
শুরু হোক-_শিজ্পে উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রকোপের চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে 
লা; সমালোচনা করা হোক পুরাতাত্ত্বক অতি-আগ্রহের, জনমনোরঞ্জক 'বিপ্রবীয়ানার ; 
উপাদান ও প্রায়োগিক স্হিতাবস্হার ঠিকঠিক সমালোচনা হোক, কেননা প্রাচীন প্রয়োগ- 
কৌশল ও উপাদান অবশ্যই একধরনের উগ্র শৈলীসরলতার 'দিকে নিয়ে যায় । দিয়েগো 
'(রিভেরার কাজে এই 'স্হিতাবস্হার ছাপ রয়েছে, যদও অন্তর্গত মূল্যে তাঁর কাজ মহৎ। 

২. প্রণালীবদ্ধ সমালোচনা হোক বিশুদ্ধ শিল্পপ্রবণতার বিপক্ষে, সৌভাগ্যবশে 
প্রয়োগের চেয়ে তত্তবচিন্তাই সেখানে বেশি । আরো সমালোচনা হোক রাজনৈতিক 
'চিন্তসংশয় নিয়ে (শ্‌ন্যবার্দের উদ্ধারনীতি ), অসাধারণ সম্ভাবনা ও শা্তক্ষমতা থাকা 
সত্ত্বেও জোসে ক্রিমেন্টো ওরোজকোর কাজে যার ছাপ রয়েছে । 

৩. পদ্ধাতমাচ্চিছ সমালোচনা হোক সমস্ত রহস্যবাদের বোঝাবুজরুকি আর 
রোমান্টিক আবেগগাঁতিকের বিরুদ্ধে, আধুনিক বাস্তবোচিত ধারণার প্রাতিকজ্প, যার ছাপ 
রয়েছে আমার কাজে ; মতপ্রণীত তত্তবসূত্রে যাশীকছ? অস্পন্ট, অসম্পূর্ণ একইসাথে 
তারও সমালোচনা করা হোক । 

৪, সমালোচনা হোক ওপাঁনবোশক ব্াদ্ধবাদী বিশঘ্ধতার, সময়ের ওাঁচতাবোধ 
যেখানে 'বিপযস্ত, যার উৎস রয়েছে সম্ভবত কিউাঁবজমের প্রাত রিভেরার আঁত-আগ্রহে । 
আরো সমালোচনা হোক ভাবসর্বস্ব আলঙ্কারিক ছবিলতার, কালেশস মৌরদা বা 
রূফনো তামাইও-র কাজে যার গাঢ় ছায়া পড়েছে, যাঁদও তাদের ক্ষমতাও অনস্বীকার্ধ। 
এই একই ধোঁয়াশার চিহ্ রয়েছে তাদের কাজেও, যারা একদা পারির আধ" ঘরানার 
তামাদি প্রবণতার সপক্ষে আমাদের আন্দোলন থেকে গুটিয়ে নিয়েছেন নিজেদের, এবং 
যাদের কাজের লক্ষ্য-আভমুখ বদলে যত ক্ষান্নফণ স্বার্থান্বেষী আর তাদের স্তাবকদের 
শদকে ধেয়ে যাচ্ছে এখন । 

&. প্রণালীবদ্ধ সমালোচনা হোক “মেক্সিকোনিস্ট' আর এ্তহ্যবাদ্ী নব্য-কেতাবা 
ঘরানার, তরুণতর প্রজন্মের শন্তিশালী তরুণ শজ্পীদের কাজের যা প্রচুর ক্ষতিসাধন 
করেছে । উত্তম কা'রগাঁর, উত্তম বর্ণলেপন, ভালো ড্রায়ং আর সূচার্‌ তক্ষণ-_-এই 
তাদের আগ্তবাক্য, সবাঁকছুই বিমূর্ত» যারা ভুলে গেছে আমাদের শিজ্প-এরাতহ্য মূলত 
সৌধগুণান্বিত বাস্তবতার এরীতহ্য ৷ 

৬. মেক্সিকোর আধুনিক শিজ্পধারার ভাঙন ও সংকটের প্রধান দুটি কারণ নিয়ে 
পদ্ধাতমাফিক সমালোচনা হোক : 


১৭6. 


নসকোয়াসের ভাষন 


ক. প্রথম যুগের আদম ও আধিমভাবাপন্ন শৈলী, তল্তব ও প্রয়োগপন্ধাতর 
ব্যবহারে এখনও 'স্হতধাঁ, একধরনের গোঁড়ামি লালন করা, এবং 

খ. মৌক্সকোর নব্য-বান্তববাী আন্দোলনের উপযোগতন্তব ও অনুশীলনের 
আওতা ছেড়ে ক্রমে পারির বিশ্বদ্ধ শি্প-ঘরানায় ফিরে-বাওয়া-_যে ঘরানার তত্তবদ্ষ্টি 
ছবিতে মূলত একটা নতুন শৃঙ্খলা খধজে দেখতেই আগ্রহী, সংবেদনবাদশী চিন্ন- 
ভাবনাকেও ক্রমশ যা আর্ট গ্যালারির পণ্যসম্ভামে পরিণত করে । অন্য কথায় এক নব্য 
প্ুপদ্শী কাঠামোর অনুসন্ধান, কিন্তু এখন যা ক্রমেই বিশুদ্ধ রুপ ও গড়নের জুয়া 
খেলায়, এক বিচিত্র বিশঞ্খলায় পরিণত হয়েছে, এক নতুন আলব্কারিক শৈল যা 
মুন্টিমেয় ধনিক-অনচরের ঘরের দেওয়ালেই শোভা পাচ্ছে, 'ভদ্র'লোক ও “ভদ্র'মহিলা- 
গণের উপভোগের খেলনায় পরিণত হয়েছে । অবশ্য এই মন্তব্যের অর্থ এই নয়যে 
আম ভুলে যাচ্ছি বিশদ্ধ শিল্পের আন্দোলন কাঁভাবে এ্রীত্হ্যাশ্রয়ী, কেতাব ছকে 
বাঁধা চিন্তার মূলে আঘাত করেছে, কিস্তু বরাবরের জন্য তার ধবংসসাধনের উজ্জ্বল 
ব্রতে একনিম্ঠ থাকার অর্থ আমার কাছে অন্য ৷ 

সারসংকলন করলে দাঁড়ায় : 

পাঁরর ছদ্ম-আধহানক নন্বনভাবনার বিরোধিতায় রূপ ও গঠনের ক্ষেত্রে এক বস্তুগত 
প্রগাতসাধনার লক্ষণ দেখা গেছে । বস্তুগত বলতে এখানে উপাদান ও পেশাধমের সেই 
ইন্দ্িয়সত্যের কথা বলছি ধা ক্রমে রৃপশৈল"র স্তরে উত্তীর্ণ হয় । এই বস্ত্রকেন্দিক 
প্রশ্গাত আসলে এক ক্রমান্বিত সপ্য়সাধনার ফল, র্‌পগঠনের ভাষা ও বাচনশৈলা, 
এমনাঁক চিন্তগ্ণচর্ধা যে-সাধণায় অনেক বেড়েছে। এীতহাসিক সূত্রে যা ক্লমশ সিলযায়েটের 
উদ্ভাবনা থেকে গড়নের রূপরেখা, আয়তানিক রূপরেখার আবিষ্কার, অবয়ব গঠনের, 
কাঠামো, বায়ঘেরের কাঠামো, পরিপ্রোক্ষত জ্ঞান, নানাবিধ গঠনাবয়বের সম্টীলন, 
বুনোটের খেলা, আলোর কম্পন ইত্যাদি উদ্ভাবন করেছে এবং আরো আবিচ্কার 
করেছে নানান বিমৃত ভাব-উপাদানের আন্তিত্ব, যা মনুষ্য ও অন্যান্য জড়বন্জঞর অন্যতম 
অংশাঁবশেষ ॥ এক এীতহাসিক প্রগাঁতপ্রক্রিয্া, যা বিজ্ঞান ও সমাজাবিদ্যার সমধমণ। 

আমাদের আধুনিক মোক্ষকোর শিজ্প-আন্দোলন বহু নোতবাচক ধারা সত্তেবও. 
তন্ত্র ও অনুশীলনে ইতিহাসদন্ত সমস্ত ইতিবাচক রূপগ্ঠনের মূল্য ও তাৎপর্য 
অনুসন্ধান ও সগ্য়সাধনার পথে এগিয়ে চলেছে । এই আন্দোলনই দননিয়ায় একমান, 
যা এসমন্ত ছুই পরখ করে দেখেছে । চিরদিনের আকাঞ্কিত অথন্ড ও আনুপূর্ব 
এক সত্য বাস্তবতার সন্ধানী আমরা । বারোক-পরবতণ শিজ্পে এর চেয়ে ভালো আর ক 
আমরা আশা করতে পারি 1১০ 





২, ৯০ ডিসেম্বর, ১৯৪৭, মেক্সিকোর প্যালেস অফ: ফাইন আসে প্রদত্ত ভাষণের রু্পরেখা। 
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ডেভিড কু্যুনজলে 

স্বত্তুন্ন চিস্ভিলল্ ভ্ন্ছি ৪ 
-বগ্রনন্বিন্ষ ও ভতিজ্মাল্ 
তছকশওল্লাভ্ল জ্ছন্হি শু 
৫-শ্ভস্নাভ্লম্লা্মা 


বতএ:ন অধ্যায়টির বচন শেষ হয় ১৯৭৩-এ এবং 
১৯৭২-এ চিলি পরিভ্রমণের উদ্বেল উত্তেজনা এখানে 
কিছুটা প্রতিফজিত হয়েছে । শিল্পনিদর্শনগুলি এবং 
শিল্পী ও সমালোচকদের সঙ্গে কথোপকথন আমার 
মনে তখন ঘষে আশাবাদের সঞ্চার করেছিল, এই 
লেখাটিতে তা ধরা পড়েছে । কিন্তু ১৯৭৩-এর ১১ই 
সেপ্টেম্বরএর ভয়ঙ্র প্রতিবিপ্রব তা ধ্বংস করেছে 
এবং আনন্দের রূপান্তর ঘটেছে হ্বার ক্রোধে । 

তাসত্বেও আমি লেখংটির বিশেষ পরিবর্তন করিনি । 
যখন বিষণ্রভাবে কিছু পরিবর্তনের কথা ভাবছিলাম, 
তখন একটি নতুন কাজের দায়িত্ব আমাদের উপর 
এল, যা এই নতুন পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক 
ভাবে অধিক গুরুত্বপুর্ণ । ১১ই সেপ্টেম্বরের পরবরতা 
কয়েক মাসেই আমর] প্রতিবিপ্লব, চিলিতে মাকিন 
সাআজ্যবাদ এবং যে-সমস্ভ সমাজতান্ত্রিক সাফল্যের 
তারা সামক্সিক ধ্বংসসাধন করেছে তার উপর 
(22115  ভা10 : 79097009 91)0 (90109 নামে 
একট! চলচ্চিত্র তৈরি করেছিলাম । এখানে যে- 
সমস্ত. চাক্ষুষ উপকরণের কথা আছে তার 
অধিকাংশই ই চলচ্চিত্রে ব্যবহার করা হয়েছিল । 


ডোঁভড কানজলে 


একদল উঠতি চলচ্চিত্রকার যৌথভাবে এই স্ব্প বাজেটের ছবিটি করেছিল । যারা 
তাদ্দের আভজ্ঞতা, ভাবনা ও লক্ষ্যকে একন্ন করেছিল। 


এখানে যে-সব ম্যরাল ও পোস্টারের কথা আছে, পপুলার ইউনিটি (0) 
সরকারের অন্য সব সাংস্কৃতিক কাজকর্মের মতো ফ্যাঁসস্ট জবন্টা তা পারিকজ্পনা- 
মাফিক ধংস করেছে । সবরকম সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য, পোস্টার ও কমিক বৃকস পথের 
উপর প্রকাশ্যে পোড়ানো হয়েছে ও মহ্যরালগলিকে হোয়াইট-ওয়াশ করে মুছে ফেলা 
হয়েছে । 0৮-সরকারে প্রেসের যে-স্বাধীনতা ছিল তা ধ্বংস করা হয়েছে। ইতিহাসে 
খুব কমসময়েই শ্রামক সাধারণের প্রকাশবস্তু, শিল্পী ও তার শিজ্পকর্মের উপর এমন 
কূর উৎপাঁড়ন ঘটেছে! 

এই পারিস্থিতি শিজ্প-সমালোচক ও এীতিহাসকদের উপর এক নতুন দায়িত্ব অপণ্ণ 
করে। চিলির বিপ্লবী শিল্পকে শুধু প্রশংসা করা বা তার উপর উৎপাঁড়নকে নিন্দা 
করাই যথেষ্ট নয় । সমস্ত শান্ত নিয়ে এই শিজ্পের শঘুদের হারাতে হবে । নতুন চিলির 
ছাঁব আমাদের কর্ম সব্রিয়ায় অন:প্রাণিত করে, অতএব তার ওপর আলোচনাকেও বাধ্যত 
তাই হতে হবে । 

0) পরিপ্রেক্ষিত 

লাতিন আমোরকার দেশগুলির মধ্যে চাল স্বতন্ এই কারণে যে সেখানে বুজেয়া 
নিবণচনণ ও আইনব্যবন্থাকে ব্যবহার করেই সমাজতন্ম ক্ষমতায় এসেছে । চিলি 
প্রকৃতপক্ষেই এক বিপ্লব" প্রাকিয়ার মধা 'দিয়ে যাচ্ছে। ধনতল্ম থেকে সমাজতন্মে বিবত“নের 
পথে চালিবাসণরা উপলব্ধি করেছে যে অথ নোতিক পাঁরবত'“নের সাথে দাথেশ্সাংস্কৃতিক 
পাঁরবর্তনও প্রয়োজন । 

সালভাদোর আলেন্দের ইউনিদা৭ পপুলার বা পপুলার ইউনাঁটি সরকার শাসন- 
ক্ষমতায় থাকলেও চিলির উপর তার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেই । গণমৃখণ সংস্কারের 
কর্মসূচিকে কার্যকর করতে গিয়ে তার প্রাতকুলে আছে এক বিশ্বাসঘাতক সেনাবাহিনণ, 
সংসদে গাঁরষ্ঠসংখ্যক বিরোধীদল, বুর্জোয়া আমল থেকে চলে আসা আইন ও বচার- 
কাঠামো, এবং অথনোতিক ক্ষেত্রে অস্তঃচারশ একচোঁটয়া স্বার্থ । এদের চেস্টা হলো অর্থ- 
নগাীতকে অন্তঘঘাতে ড্বিয়ে'দেওয়া এবং এক মনন্তান্তিবক ভাঁতির পারবেশ সৃন্টি করে 
সেনা-অন্ুত্থানে পপহজার ইউনিটি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা। এই আলোচনার 
জন্য যে-তথ্য খুব গুরুত্বপূর্ণ তা হলো যে দাঁক্ষণপচ্ছী বিরোধীরা এখনও শিক্ষা- 
পধ্ধাতর অনেকটাই এবং অনেবগ্দাল বহহাবক্রত সংবাদপন্ন ও পন্রিকার নিয়ল্লক। 
এখানে আমরা দেখাতে চাই যে এক শাল্তশাল প্রেসব্যবস্হার বিরোধিতা করে এবং 
[বিরাট এক মনগ্তাত্তিবক ও শারণীরক সন্পাসের মুখেও আলেচ্দে সরকার কীভাবে 
এক সাংস্কৃতিক কমশবাহছিনীর সমর্থন লাভ করেছে, যারা জনগণের সঙ্গে সংযোগের 


৯৭৬ 


"নতুন চিলির ছবি 


বহু বিকজ্প পদ্ধাত আঁবষ্কার করেছেন । 'চিন্রণ মাধ্যমের ক্ষেত্রে তাদের ব্যবহৃত প্রধান 
ক্ষেত্রগৃলি হলো ম্যুরাল, পোস্টার ও কমিক স্ট্রিপ। 

এ কিছ; বাচন্র নয় যে মাঁকন যুক্তরান্ট্রেও ধনতা্লিক বৃ্জোয়া আদর্শের বিরুদ্ধে 
প্রাতবাদ ও প্রাতসংস্কৃতি গড়ে তোলার বীজতলা হিসাবে এই তিনটি মাধ্যম উদ্ভাবিত 
হয়েছে । কিন্তু 295161 ০৫ ৮:9655 বা জাপ কাঁমক বুকের নৈরাজ্যবাদী ভাবনা ও 
পদ্ধাতর সঙ্গে চিলির এই সব পোস্টার বা মন্যরাল-এর তুলনা করলেই বোঝা যায় ঘে 
তার পরিপ্রোক্ষিত ও উদ্দেশা কত ভিন্ন । 

পঠাঁজবাদীদের 'নয়ান্মিত প্রেস ও ব্যাপক প্রচার-তান্ডবের প্রাতকুলতায় পপুলার 
ইউনিটি সরকার খুব সামান্য গরিষ্ঞতায় জয়? হয়ে নিবণচিত হয় । আলেন্দের বিরদ্ধে 
দাক্ষণপন্হাী প্রাতিযোগা ইয়গ্গে আলেজান্দ্রর প্রচারকৌশলে আতঙুক ছড়ানোর গোদা 
কায়দা ব্যবহার করা হয়োছল। পোস্টার ও রোডিয়ো-বিজ্ঞাপনে মাক্সবাদ বা সাম্যবাদ 
মতাদর্শকে দেখানো হয়েছিল এমন এক বাবস্হাপ্রথা হিসাবে যা রাশিয়ান ট্যাঙ্কে 
সান্তিয়াগে।র প্রধান চত্বরে এনে হাজির করবে, স্কুলছান্রের হাত থেকে পাঠ্য বই কেড়ে নিয়ে 
বন্দুক ধাগয়ে বে ॥ এবং আন্তর্জাতিক কমযানিজমের ইচ্ছা অনুযায়ণ তাকে কিউবা বা 
মস্কোয় পাঠাবে । একটা রোডিয়ো-বিজ্ঞাপন ছিল এরকম : মেঁশিনগানের র্যাট-ট্যাট- 
ট্যাট ধান, এক মাহলার আর্ত চিৎকার : “ওরা আমার ছেলেকে কেড়ে নিল, আমার 
ছেলেকে নিয়ে নিল' । কারা ?' 'রাশিয়ানরা" । চলর সংসদকৃত এক তদন্তে জানা 
গেছে এই আতঙকগ্রচারের উদ্ভাবক একটি মাঁকন বিজ্ঞাপন এজেন্সি এবং এর ব্যয় বহন 
করেছে মাঁক“ন এনাকোন্ডা কপার কোম্পানি । 

চিলির আঁধবাপীরা সংবাদপত্রের উৎসাহ পাঠক এবং লাতিন আমৌরকায় চালতেই 
সাক্ষরতা সবেণচ্চ বলা চলে (শতকরা ৮৬ )। এগারোটি প্রধান জাতীয় সংবাদপত্রের 
সাম্মীলত প্রচার সংখ্যা আট লক্ষ তিগ্পান্ন হাজার | একাট কাগজ ' ₹নকে পড়েন ধরলে 
পাঁচ মিলিয়ন লোকের মধ্যে বলা ষ।য় চিলির প্রায় সকলেই অন্তত একটি কাগজ পড়েন। 
ইউনাটি সরকারের দুবছর বাদেও বলা যায় প্রেসের গাঁরষ্ঠ অংশ এখনও সরকারের 
[বিপক্ষে । তথা ও বেতার মন্মকের ১৯৭২ সালে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে 
সরকারি পক্ষের সমর্থক দৈনিকগ্রীলর প্রাত সংখ্যা 'বিক্কী হয় ৩১২,০০০ কাঁপি, যেখানে 
সরকারাবিরোধা দৈনিকের প্রাতসংখ্যা বিক্রী হয় &৪১,০০০ কাঁপ। রবিবারের কাগজ- 
গুলির অনুপাতের সংখ্যাও এই রকম । পধঁজবাদা বিজ্ঞাপন থেকে পাওয়া অর্থ 
[বিরোধী প্রেসকে এখনও মদত দিচ্ছে । বিরোধী সংবাদপত্রের মধো প্রধান মাকুণরয়ো 
গ্রুপের কর্তা অগ্াস্টিন এডোয়ার্ডস, এক অভিজাত পারিবারে যাঁর জন্ম, ইউ. পি. ক্ষমতায় 
আসার পর থেকে মিয়ামিতে বাস করছেন । তান পেপাঁস-কোলার ইন্টারন্যাশনাল 
ভাইস প্রোসডেন্ট ৷ তথাকথিত সম্ভ্রান্ত, রক্ষণশীল এই মার্কুরিয়ো গুপের প্রচারিত 
সংবাদের, িথ্যা ও বিক্কাতকে একাধিকবার ফাঁস করে দেওয়া সত্দেও তা অব্যাহত ॥ 


চি 


“৭৯ 


ভোঁভ্ড কুযুনাজলে 


আসলে ইউনিটি সরকার জনমনে যত প্রভাব বিস্তার করছে, বিরোধী প্রেসের প্রকাশ- 
খ'চুনি ততই বাড়ছে। 

বামপন্হী কজ্পনাবিলাসীরা শুধু ভেবে এসেছেন যে সতা প্রকাশিত হবেই এবং প্রচার 
কখনোই প্রকৃত ঘটনার থেকে বেশি বিশ্বাস্য হবে না । ১৯০২-এর ফেব্রুয়ারিতে [বিশিত্ট, 
লেখক, সংসদ ও চাল বঝম্যনিস্ট পাটির রাজনোতিক কমিশনের সদস্য ভোলো দিয়া 
টাইটেলবয়েম বর্তৃক প্রচার-সমস্যার উপরে প্রকাশিত এক পা।ম[ফ্রুটে এই বিদ্রান্তর দোষ 
সমৃহ আলোচিত হয়েছে । টাইটেলবয়েম সেখানে সতকর্বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন 
যে সবাক ভালোভাবে চলার জন্য শুধু ভালো কাজ করাই যথেষ্ট নয় । “একেবারেই 
ভুল ধারণা । যাঁদ জনগণ না জানতে পারে, যাঁদ তা থেকে জনমত না তৈরি হয় তাহলে 
তার ফল দাঁড়ায় বামপন্হখরা, এখানে সরকার, বিছ:ই করছেনা তথবা খারাপভাবে 
করছে ।”” বিরোধী প্রেস সরকারের চূড়ান্ত বথতা ও আস্ম এক জাতীয় বিপদধারণার 
কথা প্রচার করছে যাতে গূহযৃদ্ধ এড়ানোর ছহতো করে সামারক তভুযখানের মানসিক 
আবহাওয়া তৈরি থাকে । দক্ষণপন্হণ প্রেস দেশ ও জাতিকে এক যৌথ ভরতি ও. 
আতঙ্কের গভখর অন্ধকারে ঠেলে 'দিচ্ছে | তারা কুসংস্কার এবং হতাশা প্রচার করছে, 
এবং জনতার মনে নিরাপন্তাবোধের অভাব সষ্ট করছে। 

চালর দক্ষিণপন্ছণী প্রেস কগভাবে কাজ করছে, তার একটা উদাহরণ দেখা যাক । 
১৯৭২-এর ১৮ সেগ্েম্বর-এর ফিয়েন্তা পানিয়া বা জাতীয় উৎসবের দন যত এগিয়ে 
আসতে থাকে রাজনৈতিক উত্তেঙনা ততই বাড়তে থাকে । বিরোধাঁরা তখন এক আস্ম 
সামারক অভ্ভযু্থানের গুজব ছড়াল । 'লা ন্রিবুনা” কাগজে পথম পাতায়্সারি সারি টুপি 
পরা সৈন্যের মাথার নিচে পাতার দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে বিশাল হেডলাইন ছাপা 
হলো সবাই, যা পড়বে : 7152575 ইঞ19 05 54,8751২5 (শোনা 
যাচ্ছে অস্ব্রের ধনি )। খখটিয়ে দেখলে অবশ্য খুব ছোট অক্ষরে তার মাঝে “৮৪1 70০ 
শব্দ দুটি চোখে পড়বে । অথণথ আসলে হেডলাইনটা এই: “17167২275. 
7২ শা]]0 ৮1091 000 94857২9+ (শোনা যাচ্ছে ধ্বনি, কিস্তু অস্প্রের নয়) ।. 

টাইটেলধয়েম এই সাংবাদিক মিথ্যাচারের*সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি 
সহানভৃতিশীল প্রচার ও জনসংযোগের সাথে যত ব্যান্তদের উদ্দেশ্যে বলেছেন তাঁরা যেন 
“সত্যের জন্য সংগ্রামের' এই আদিম যুদ্ধে যোগ দেন এবং সহজ ও নিবিড়স্বচ্ছ 
চিন্রকল্পে' ও 'ন্যায়সংগত, বিশ্বাসযোগ্য ও দ্বর্থহণন ভাষায়" সতোর প্রচার করেন । 

জনগণ যাতে নিজেরাই তাঁদের মতাদর্শগত আত্মরক্ষার লড়াই চালাতে পারেন 
সেজন্য কমযানিস্ট পাটির জাতীয় সাংকৃতিক কমিশন জাতণয় সংস্কতির বিভিন্ন কেন্দ্র 
এক [বিস্তৃত নেটওয়কের প্রস্তাব 'দিক্লেছেন ৷ এই কেন্দ্রগুলি এন্রগাজাম দে আলফাবেটি- 
জাদঘোরস'এর নাহায্যে সাক্ষঃতা গভিযান চালাবে, লাইব্রেরি গড়ে তুলবে, লামাজিক 
সমস্যা নিয়ে শ্ক্ষামূলক অনুষ্ঠান করবে এবং লোবসংকীত, শ্রামকদের থিযট্টার, 


১৮৩০ 


বতুন চিলির ছা'ব 


গানের ঘল এবং শিল্প-কর্মশালা গড়ে তুলবে | এামালগামেটেড লেবর ইউনিয়নের 
(0০0প) অধান পিপলগ থিয়েটার কারখানা ও গ্রামাণ্চলে কাজ শুর করেছে, কিন্তু 
এসব কেন্দ্র চিলিতে কতটা সফম হবে সেবিষয়ে এখনই 'কিছু বলা সম্ভব নয়। তবু 
বর্তমানে সাংস্কীতিক মাধামগূলি কীভাবে নতুন ভাবাদর্শ প্রচারের রংপান্তারত কাজে 
ব্যবহৃত হচ্ছে তা এবার আলোচনা করা যেতে পারে । 


0 শিল্প শিক্ষালয়ের ভূমিক। 

১৯৭২-এর ২৭শে মে, হাভানায় কাসা দ্বা লাস আমোরকাস-এ অন্ঠিত লাতিন 
আমোরকার শারীরাবয়বধমণ শিজ্পের উপর এক আলোচনাসভায় চৌনিশজন শিল্পী এবং 
লাসমালোচক (যাঁদের মধো অনেকেই চিলয়ান ) নীচের এই ইন্তাহারটি প্রকাশ 
ফরেন । সারা মহাদেশে লাতিন আমোঁরকান শিজ্পের যে কোন প্রদ্রশনীতে ব্যবহার- 
যোগা পোস্টার 1হসাবে 'চালতে তা প্রঃুর পারমাণে বিতরিত হয় । কিহ্‌ সংক্ষেপসহ 
ইস্তাহারটি এইরকম : 


লাতিন আমেরিকান শিল্পীদের প্রতি আহ্বান 


'বপ্লবশ চেতনাসম্পন্ন প্রতোক লাতন আমোঁরকান শিল্পীর উ্চত আমাদের স্বকীর 
মূলাবোধকে বাঁচয়ে রাখা ও তার 'বিকাশসঞ্রে সাহাযা করা, যাতে এমন শিল্প গড়ে 
তত পারে যা আমাদের নিজেদের কথাই বলবে ও জনগণ-এী'তহার অংশ হয়ে উঠবে । 
'িপ্রবী শিজ্প ালাটস্ট নন্দনতত্তেবের সীমাকে আতক্রম করে, সাম্্রাজাবাদের বিরোধিতা 
করে এবং প্রভৃত্বকারী বুর্জোয়াসর মূলাবোধ বর্ন করে। বুর্জোয়া সমাজে 
[শিল্প যে চাহদ্বাযোগানের যাল্লিকতায় বন্দী, বিপ্লব শিল্পকে তার থেকে মস্ত করে। 
বিপ্লবী শিজ্প কোন মডেনন উপাস্থৃত করে না বা প্‌বনদ্ধারত কোন শৈলীর 
প্রাতিজ্ঠায় সাহাযা করে না। কিন্তু মার্স যেমন বলেছেন, প্রকৃত সঙজগনশীলতা এমন 
এক পক্ষপাতের ধারক যার ফলে একট জাতর ও সংস্কাতর চ রন্র-সন্তা নাঁদিষ্ট 
'রূপে ফুটে ওঠে । 
লাতিন আমোরকান শিল্পী নিজেকে পক্ষপাতহীন বলে ভাবতে পারেন না কিংবা 
একজন মানহষ 'হসাবে তাঁর দায়িত্বের থেকে শিজ্পীর ভূঁমকাকে বিচ্ছন্ন করে দেখতে 
পারেন না । একজন শিজ্পীর মধো বিপ্লবী চেতনার জন্ম হয় যখন তান তাঁর সজন- 
শীলতার 'বিষান্ত ও খণ্ডতায় যন্ত্রণা পান এবং তাঁর সংভ্টিখীল কাজ বিপ্লবী 
সংগ্রামের স্বার্থে দায়বদ্ধ আন্তারকতায় র্যবহার করে সেই 'বাচ্ছিন্ন হাকে কাটিয়ে ওঠেন। 
সেইজন্য লাতিন আমোরকান শিল্পীর জঙ্গী আচরণ তাঁর কাজের মতোই গনরত্ব- 
পূর্ণ । একটি অপরাঁটর নামান্তর । [তিনি জনগণের সঙ্গে সংযোগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীর 
উপারপদ্ধাঁত কতটা উদ্ভাবন করতে পারছেন এবং সাম্রাজ্যবাদী ভাবনার বিস্তারকে কতটা 
রোধ করতে পারছেন তা 'িয়েই তাঁর যোদ্ধাচারন্রের বিচার হবে । প্রাতিটি দেশের 


৬১ 


ডোভিড কানজলে 


সংগ্রামের নিদিষ্ট রূপ অনুযায়ী ত'র উচিত সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত ধরনের সাংস্কতিক 
অবদমনকে অস্বীকার, বর্জন ও ধ্বংস করা, তা প্রাতবা, অনপাশ্থৃতি, বয়কটের দ্বারাই 
হোক অথবা যেখানে ওপনিবেশিক উৎপাঁড়ন রয়েছে সেখানে অনুরূপ হিংসার দ্বারাই 
হোক । বিপ্লব এমন এক প্রক্রিয়া যা ক্ষমতাদখলের বহুপ্‌বে শুরু হয় এবং তারপরেও 
দার্ঘক।ল চলতে থাকে । এই লড়াইয়ে নিজেকে জড়িয়ে শিল্পী শুধু ক্ষমতাদখলে 
সাহায্যই করেন না, তারপরেও এক বিপ্লবী সাংস্কৃতিক কম“সূচিকে রূপায়িত 
করেন যার ফলে নতুন মানষের জগ্ম হয় । 
তাই আমরা এসবের আশ্রত্বের বিরুদ্ধে প্রাতিবাদ জানাই : 
লাতিন আমোরিকায় সান্রাজাবাদী মতাদর্শের বিস্তার, যা সংস্কাতিকে বিচ্ছিষতা- 
কামা শান্ত হিসাবে ব্যবহার করে ; 
বুর্জোয়া মতাদর্শ প্রচারের আন্তজাতিক কেন্দ্ুগুলির উপর [শিজ্পের নিভরতা ; 
শিল্পকে স্থানীয় বৃর্জোয়াদের চক্রান্তে জাতির শোষণের উপায়ে পাঁরণত করা 
তথাকথিত শিজ্পের নিরপেক্ষতা ; 
বাণাজাক বাজার যাল্নিকতা, ফ্যাশনের তাগিদ এবং তার থেকে উদ্ভূত নান্দানকতায় 
শিল্পীর নির্ভরতা ; 
সমাজতাপ্মিক বিপ্লবের বিকজ্প হিসাবে উপস্থাপিত তথাকাঁথত নান্দনিক বিপ্লবসমূহ ; 
তথ্াকাঁথত সাংস্কাঁতক সংগঠনগৃলিকে বুর্জোয়া মতাদশের সাবধার্থে বাবহার ) 
ধনতাগ্িক সরকারসমূহকে কিছ শিজ্পীর মতষোগান ; 
ব্যন্তিগত সফলতা খং্জতে গিষে শিজ্পী ব্যন্তিগত স্তরে যে প্রাতযোগিতায় নামতে 
বাধা হন, 
জনগণের শোষণ ও উৎপাড়নকে আড়াল করার কাজে শিল্পকে এক উদ্ধারতার আচ্ছাদন 
হিসাবে ব্যবহার । 

এই ধরনের আর্দর্শ ও উদ্দেশা নিয়েই চিলির শিজ্পী, কলাসমালোচক ও শিল্প- 
শিক্ষকরা এঁক্যবম্ধ হয়ে ১৯৭০-এর ২৯শে ডিসেম্বর চিলি বিশ্বাবদ্যালয়ের চারুকলা 
বিভাগের অধীনে ইনাম্টুটো দ্য আর্টে লাতিনো আমেরিকানো (71) প্রাতষ্ঠা 
করেন। লাতিন আমোরকান শিল্পের উপরে গবেষণার এবং প্রকাশনায় 17, 
ইউরোপাঁয় ও উত্তর আমোরকার উপর সাংস্কৃতিক নিভভরতার সমস্যার কথা তুলে 
ধরেছে । খুব অদ্ভুত ব্যাপার যে এতদন লাতিন আমেরিকান শিল্পের উপর কোন 
আলাদা পান্রকা ছিল না; তার ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য কোন 'মিউাঁজয়ম ছিল না; 
গল না তার উন্নাতির লক্ষ্যে গঠত কোন সোসাইটি বা সংগঠন বা কোন লাইব্রোর | 
সমালোচক ও অধ্যাপকদের মধ্যে 141 সাও পাওলো মউাঁজয়মের প্্রান্তন ডিরেইর 
মারিয়ো পেন্রোসা এবং আর্জোম্টিনার আলদো পেলেগ্রিনির নজর কেড়েছে এবং আরো 
অনেক 'বিশেষজ্ঞের সহযোগিতা পাবে বলে আশা করছে । লাতিন আমোরকান শিল্প ও 


১৬২ 


নতুন চিলির ছবি 


শিল্পী, এমনকি লাতিন আমোরকান প্রকাশবস্তুর উপর (1, ডিরেইর মিগুয়েল 
রোজাস মিক্স এই হীতিহাসের উপর একজন বিশেষজ্ঞ ) বিদেশী শিল্প বিষরে ফটোগ্রাফ, 
স্লাইড, ফিল্ম ও টেপকরা সাক্ষাৎকার নিয়ে একটা লাইব্রোর গড়ে তোলা হচ্ছে। 

বন্তৃতা ও সেমিনারের সুযোগসূবিধাসহ 14&1”কে রাউন্ডটোবিল আলোচনার কেন্দ্র 
রুপে গড়ে তোলা হবে । এর আরো বিস্তৃত কা সুচির মধ্যে থাকবে ভ্রামামান পোস্টার 
প্রদর্শনী (যার দুটি চালু হয়ে গেছে ), প্রত্নতাত্বিক অননসম্ধান, দেওয়ালচি্রণ এবং 
নগর ও পাঁরবেশ পাঁরকজ্পনায় উন্নাত । জাতির সাংস্কৃতিক মানের উ্নরনে শিজ্পণ, 
স্হপতি, সমাজতাত্তিবক এবং শিক্ষাবিদের ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রাবন্দ হিসাবে হ41-কে 
ভাবা হয়েছে। 

মিউজিয়ম অফ লাতিন আমেরিকান আর্ট নামে একটা স্হায়ী শিজ্পসংগ্রহশালার 
কথাও ভাবা হয়েছে যা ইতিমধোই 1/1-এর প্রদর্শন কক্ষগুলিতে বেশ কয়েকটি প্রদর্শনণীর 
আয়োজন করেছে, যেমন মিউজিয়ম অফ কনটেমপোরারি আর্ট, মিউজিয়ম অফ 
পপহলার আর্ট এবং ইউনিভার্সিট গ্যালারিতে । মিউজিরম অফ কনটেমপোরারি আটে 
অনুজ্ঠিত প্রথম প্রদর্শনট বাস্তব কারণে শুধু চিলির শিজ্পীদের মযোোই সীগাধস্ধ 
ছিল, তার শিরোনাম ছিল "আমেরিকাবাসী, আমি বৃথাই তোমার নাম উচ্চারণ কারান | 
“জনতার বিজয়করখীতিতে উৎসাঁর্গত” এক প্রদর্শনীতে চিলির শিঞ্পারা ছাড়াও 
আজেন্টনা ও উরহগয়ের প্রধান প্রধান শিজ্পীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন । রাঙ্গোলা পারা 
ব্রিগেড নব্য প্রাচীরচিন্রের নবজাগৃতি উদযাপন করেছিল । অপেক্ষাকৃত কম রাজনোতিক 
প্রেরণা ছিল প্র্যাবস্ান্ুস, জিয়োমোদ্রিকস এ্যান্ড কিনোটকস” নামের প্রদর্শনীতে । 

বুয়া শিজ্প এবং গ্যাকাডোমক সংগঠনগ্ৃলি দ্বারা অবহেলিত কমিকাশ্মাপ-এর 
মতো শান্তশাল+ গণমাধ্যমটির উপরে 741, একটি সোনার ও প্রাতযোগিতার আয়োজন 
করেছে । কমিকস্ট্রিপস বিভিন্ন ক্ষেত্রের যেসব বিশেষজ্ঞদের দ্বারা নিঁমিত ছয় বা হওয়া 
উচিত, যেমন মাস-কম্যানিকেশন, সমাজতত্তৰ, শিক্ষাতভ্তব, শিজ্পসমাঁলেচনা ইত্যাদি, 
তাদের সকলকে একন্রে কাজ করানোর অসৃবিধাও এক্ষেত্রে আনবার্ধত আঁতিক্রম করতে 
হচ্ছে । অবশ্য একটি ক্ষেত্রে এক্য রয়েছে, ধা এতাঁদন বর্জোয়া স্বার্থে ব্যবহৃত এই 
মাধ্যমটির রংপান্তরের কাজে প্রথমত প্রয়োজন ॥ তা হলো মা'ঁকন এবং মাকনপ্রভাবিত 
কঁমিকদকে সাম্রাজ্যবাদের গোপন অস্ত হিসাবে উন্মোচন করা । 

মিউঁজিয়ো দে সলিদারদাদ চিলি নামে আর একটি মিউাঁজয়ম এক সম্পূর্ণ নতুন 
উদ্দেশ্যে গড়ে উঠেছে : সারা বিশ্বের শিল্পীদের কাছ থেকে দান হিসাবে শিজ্পসংগ্রহ ও 
সংরক্ষণ । এযাবং লাতিন আমেরিকান শিজ্পীরাই এই আহবানে দারুণভাবে সাড়া 
দিয়েছেন । এরই মধ্যে বিরাশি জন মেক্সিকান, পনেরো জন কিউবান, সাতজন 
আজেন্টাইন, সাত ব্রাজীলয়ান এবং ভেনেজয়েলা ও উরুগুয়ের একজন করে 
শিঞ্পপর ছাঁব পাওয়া গেছে । ইউরোপণরদের মধ্যে আটাশজন স্প্যা'নশ, ( মিরোকে 
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নিয়ে, যিনি একটি বিশেষ ছাব এই উদ্দেশ্যে একে দিয়েছেন ), চব্বিশজন ফরাসি (যার 
মধ্যে ল্যারসাত ও ভাসারোলি আছেন ), দুই ইতালিয়ান, এক ডাচ, এক পোর্তুগীজ 
এবং এক রমানিয়ান আছেন । মাঁকন যুস্তরাষ্ট্র থেকে এখনও পর্যন্ত মান্র চারজন শিজ্পা 
কাজ পাঠিয়েছেন : তাঁরা হলেন রিচ মিলার, পাবলো ও' হগিনস, জে. পেটলিন ও 
এঞেলা ফন নয়মান। এছাড়া ফিলিপ গান্তোন, রবার্ট মাদারওয়েল, ফ্লাৎ্ক স্টেলা, 
আদিয়া ইউথ্কার এবং ফালপ ইয়ঙ্গারম্যান ছাঁব দেবেন বলেছেন, যেমন কথা 'দিয়েছেন 
ইংল্যান্ডের ফ্রান্সিস বেকন, ডোঁভড হকনি, 'ফালপ কিং, হেনরি মুর, বেন নিকলসন, 
এবুয়ার্দো পাওলোজি এবং ব্রিজেট রিলে । 
দি ইন্টারন্যাশনাল কামাট অফ আটিস্টক সালডারাট উইথ চাল, যাঁরা এই 
[মউাঁজয়মের পৃষ্ঠপোষক, এইসব ব্যন্তিদ্বের নিয়ে গঠিত : কবি লুই আরাগ* পারির 
মিউজিয়ম অফ মডার্ন আর্টএর ভিরেইর জা লেমারি, স্প্যানিশ কবি গিউালয়ো 
আলবোতি, ইতাল"য় সেনেটর, শিজ্পী ও লেখক কালে লোভ, স্প্যানিশ শিক্প- 
সমালোচক জোসে মারিয়া মোরেনো গালভান, আজেরন্টনার লেখক ও কলা- 
সমালোচক আলদো পোঁলগ্রিন, পোলিশ অধ্যাপক ও কলাসমালোচক জ্বালয়াস 
স্তারাজিনস্কি, কিউবার কাসাদে লাস আমোরকাস-এর উপাধ্যক্ষ মাররানো রোদ্রগেজ 
ও. শিজ্পণ মারিয়ো পেদ্রোসা 'যানি ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অফ আটাক্রিটিকস- 
এর উপসভাপাতি এবং ইউনেস্কোর ফাইন আর্টস 'ডিপাট'মেন্টের পরামর্শঘাতা ও 
চলচ্িষ্টাজিনেতা দানিলো ট্রেলেস। 
শমিউাঁজিয়ম রয়েছে, যাদও তার 'বিজ্ডিং নেই। কিন্তু শিষ্পকম“ অনেক রয়েছে 
যেগুলি সংগৃহাঁত দান হিসাবে এসেছে এবং এখনও আসছে ।” এই কথা বলে &িউ- 
[জয়মের অধাক্ষ মারিয়ো পেন্্রোসা, যিনি ব্রাজিলের সাও পাওলো 'মিউাঁজয়মের অধ্যক্ষ 
ছিলেন এবং সেখান থেকে রাজনৈতিক কারণে বিতাড়িত হয়ে চিন্বরান এমব্যাসিতে 
আশ্রয় নিয়েছেন, আলেদ্দের নিবণাচনী জয়কে উদ্যাপন করলেন । ১৯৭২-এর ২৬শে 
এপ্রিল তাঁর বন্তুতায় মিউজিয়মের পৃঙ্ঠপোষণের জন্য প্রোসডেন্ট আলেন্দে ও তাঁর 
সরকারকে ধনাবাদ দিয়ে পেদ্রোসা এঁক্য ও ভ্র।তৃত্বের ধারণার উপর প্রাতীগ্ঠিত এই 'মিউ- 
জিয়মের 'বিশিষ্টতার কথা বললেন : পাঁথবণর 'বাভন্ন দেশের 'বাভন্ন ধারার রাজনশীতি 
চিন্তার (দক্ষিণপচ্হা ছাড়া ) শিল্পীরা এখানে এক বিশেষ ্রীতহাসিক মূহ্‌তে এক 
ঘ্বরিদ্র দেশকে তাঁদের শিজ্পকর্ম দান করতে একজোট হয়েছেন । 
এই মউাঁজয়ম জনগণের জন্য, কারখানার শ্রামক, খানশ্রীমক ও কৃষকের এরীঁতহ্যের 
অংশ । ৮২০74 ভবনে দান হিসেবে পাওয়া এইসব শিজ্পকরমের প্রথম প্রদর্শনীতে 
ঘ্বশ দিনে ৩৫,০০০ লোকসমাবেশ ॥ এই বাড়টিকেই আগে মিউাজ্রয়মের জন্য 
ভাবা হয়োছল। কিন্তু পরে অন্পধ্যন্ত ববেচিত হওয়ার সান্তিম্নাগগোরই অন্য কোথাও 
এক চিরস্থায়ী ভবন নির্মিতহবেবলে ঠিক হয়। কিন্তু এই সংগ্রহের এক অংশ দেশের স্বর 
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পেশছানোর জনা বরাবরই দ্রাম্যমান থাকবে। 


0 দেওয়াল ও প্রাচীরচিত্র : রামোন। পার। ভ্রিশেড 


কম্তু জনগণের প্রকৃত িউাঁজয়ম ও সংবাদপর্র হালো রাস্তাঘাট । প্রত্যেক শহরে এতাবধ 
খালি পড়ে থাকা দেয়ালগীল 0. ৮.-র রাজনৈতিক খলগনীল দখল করেছে । গত 
ঘ্'বছর ধরে 'চাঁলর বাম দলগূির মধ্যে সবচেয়ে প্রচারসচেতন কম্যানস্ট পার্টির 
স্লোগনগবীলই রামোনা পারা ব্রিগেডের কাজের ফলে সব থেকে বোঁশ চোখে পড়ে। 

এই বিখ্যাত গোরলা মযারালিষ্টদের উদ্ভব হয় ১৯৬৯-এর সেপ্টেম্বরে ধনতদ্ ও 
সাগ্রাজ্যবাদের [বিরুদ্ধে ভালপারাইজো থেকে সান্তিয়াগো পর্যন্ত এক পদযাত্রা । এই 
'পদযান্তরার আগে জভেনতুদেশ কময্যনিস্টাস, কমানিস্ট ইউথ (000) সারা পথ জব্ড়ে 
এর সমর্থনে দেয়ালে ও ব্যানারে স্লোগান লেখেন । পরে নির্বাচনী প্রচার গাঁগয়ে 
আসতে তারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আলেন্দের সমর্থনে কাজ করতে থাকেন। 
১১৪১ সালে শহখদ একজন জঙ্গী শ্রীমকাঁকশোরীর নামে তাঁরা দলের নাম দেন 
রামোনা পারা 'রিগেড (8)। (অন্যানা পার্টির সঙ্গে যন্ত আরো ম্যরালিস্ট 
ন্রিগেড রয়েছে যেমন ম্বাভাময়েন্তো দে আঁক্সওন পপুলার ইউাঁনদো (১৮০) এবং 
সোস্যালিস্টীরগেড, িস্তু তাঁদের সংখা অনেক কম এবং তাঁরা শৃধু শব্দানর্ভর সে 
লেখেন । ) নির্বাচনের সময়ে রামোনা পারা ব্রগেড শন্ধনমাহ উপযোগী রাজনোতিক 
কথাবাণীই গিলখেছেন। তাঁরা সাধারণত রাত্রে কাজ করতেন যাতে আঁত দ্রুত প্ালশ 
বা প্রাতিপক্ষ পার্টির লোকেরা আসার আগেই কাজ শেষ হয়ে যায়। প্রায়ই সরকারি 
ও ব্যান্তগত সম্পত্তি নোংরা করার আভিযোগে গ্রেগতার এবং পলিশ ও দাঁক্ষিণপন্ছা 
দলের লোকেদের আক্রমণের মূখে পড়তে হতো তাঁদের । তখনই ছদ্ম মীলটার নাম 
গ্রহণ করা -এবং গৃহনির্মাণ শ্রীমকদের শন্ত টপ পরার প্রয়োজনীয়তার «*ণা ভাবা হয় । 
দুটো প্রথাই এখনো রয়েছে, যদিও 0 সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পন প্যালশ আর 
'হস্তরক্ষেপ করতে পারে না। 

একটি ব্রিগেডের সবেণচ্চ নদসাসংখা বারো এবং সদস্যরা হয় শ্রামক নয়তো 
হাইস্কুল ও কলেজের ছার । তাদের ভাঙাচোরা ট্রাক এর বোঁশ লোক নতে পারে না। 
এছাড়াও তাতে বড় বড় ৫০ গ্যালন-এর রঙের ভাট নিতে হয়। আর একটা দেওয়ালে 
ভালোভাবে কাজ করার জনা বারো জনই যথেন্ট । ব্রিগাদিস্তারা, ছেলে মেয়ে সকলেই, 
খুবই কমবয়সী, তাদের গড় বস সতেরোর বেশি নয়। তারা এক্ডন নেতা নির্বাচন 
করে যার ওপর রাজনৈতিক ও সাংস্কীতিক [শক্ষা এবং বর্তমান রাজনৈতিক দায়িত্ব 
' সম্পর্কে পরামর্শের জন্য পার্টির সাথে যোগাযোট, দাঁয়ত্ব থাকে। সমন্ত 'ব্রিগেডই 
কাঁমীসওন নাঁসয়োনাল দে প্রোপাগান্ডার অধন । প্রাতাটি আঁভষান বা 'রালাছে? 
আগে থেকে পঞ্খানপঞ্থভাবে পরিকজ্পিত থাকে, [বিশেষত স্থান (সহজে দষ্টিগ্রাহ্য 
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এবং লোক যাতায়াতের কেন্দ্র কিনা ) এবং বিষয়ের ক্ষেতে (বিষয় নিবণাচন, স্লোগানের 
ভাষা এবং 'ভিস্মায়াল ডিজাইন নিববাচন )। কাজাট শেষ হওয়ার পরে দলগত আত্ম- 
সমালোচনা করা হয়। 

চিলিতে শহরের মধো, মফস্বল, গ্রামান্চলে এবং পথের পাশে স্লোগান লেখার 
উপযোগা দেওয়ালের সংখ্যা প্রচুর । ব্যান্তগত সম্পান্ত রক্ষার তাগিদে যে-সব,দেওয়াল 
তোর হয়েছিল ব্রিগেড সেগুলি বিপ্লবের কাজে ব্যবহার করে জনগণকে ফিরিয়ে 
ঘয়েছে। ব্রিগেড কিন্তু স্কুল, হসপিটাল বা চার্চের দেওয়াল কখনো নন্ট করে না। 
কিংবা মাঁকন'স্টাইলে বিজ্ঞাপনের হো'ডিং বা বিল বোড*, যা বুর্জোয়া ক্ষমতার কথা 
মনে করিয়ে দেয়, সেগদুলিতেও তারা স্লোগান আঁকে না । আইনকানুন তারা কঠিনভাবে 
মেনে চলে । শহরে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কারথানায় তারা ভালোই অভ্যর্থনা পায়, কিন্তু 
গ্রামে ও মফস্বলে স্হানীয় লোকদের বোঝাতে হয় তাদের উদ্দেশ ক এবং আশ্বস্ত 
করতে হয় যে তারা তাদের দেওয়াল নোংরা করতে আসেনি (বিরোধণ প্রেস যা ক্রমাগত 
প্রচার করে থাকে )। 

এই দেওয়ালচিন্রীরা মধাযৃগের শিজ্পীদের মতো শ্রমাবভাজন সাপেক্ষে কাজ করে, 
তার সঙ্গে যুত্ত হয়েছে গাঁত ও দক্ষতার প্রতি আধুনিক মনোযোগ । প্রথমে 'তাজাদোর' 
ঘক্ষ ও নির্ভূলহাতে হরফ বা ছবির আউটলাইন একে ফেলে । এমনাঁক সেগুলো 
আট থেকে দশ ফুট উচু হলেও তার দক্ষতার অভাব হয় না। তার ভূমিকাই সবচেয়ে 
কিন এবং প্রত্যেক ব্রিগাদিস্তাই তার জায়গায় পেখছতে চায় ॥ এর পরে 'রেলেনাদোর' 
অক্ষর বা ছবিগুলি ভরাট করে। তারপরে “ফন্দেয়াদোর' প্চাৎপট আঁকে । এই.চতনাটি 
প্রধান ভূমিকার সঙ্গে কখনো কথনো প্রয়োজন হয় ফলেতাদোর'কে যে সক্ষে রেখা 
আঁকে কিংবা “রেতোকাদোর”, যে ফানাশিং টাচ্‌ দেয় ॥ যে-রও ব্যবহার হয় তা হলো 
কোঁসন-ভাত্তক সন্তা রঙ, যা যত্তরাষ্দরে ম্যরালের জন্য ব্যবহৃত দামণ রঙের মতো 
ঝড়জলে বেশিদিন টেকে না । ফলে পৃরনো দেওয়ালছাবি মেরামতে অনেক সময় যায়, 
যাঁদ না তাদের মুছে ফেলে নতুন স্লোগান আঁকা হয়। 

এভাবে যে কাজ হয় তা দ্রুত হলেওকছুটা নোংরা ও খসড়াধমগ হয় । অনেকসময়ই 
দেওয়াল খুব উচুনীচুথাকে, কখনো কখনো।রালফে দহ তিন ইন্চিরও পার্থক্য দেখা যায়, 
ফলে তুল বেয়ে চুরিয়ে চালাতে হয় ॥ এই ধরনের সারফেস-এর জন্য স্প্রেগান ও স্প্রে 
পেন্টই উপযোগাঁ। কিন্তু ব্রিগেড তা কিনতে পারে না। ডিজাইনের সবচেয়ে উপরের 
অংশ আঁকার জন্য বুড়ো আঙুলের উপর ভর 'দিয়ে দাঁড়াতে হয় ৷ তগ্গার অংশের জন্য 
মাটি বা ঘাসের উপর বসে পড়তে মু । ধুলোবালি মাখাটা কাজেরই অঙ্গ মনে করা 
হয় এবং কাত স্কুলস্টুডেন্ট ব্রিগাঁদিস্তারা নিজেদের মজদুর বলে অনুভব করে । কাঁধে 
কাঁধ দিয়ে তারা যখন কাজ করে, তাদের অস্তরভাঙ্গ, আনন্দ উদ্দীপনা তারা যে কথাবাণীর 
রুপ দিচ্ছে তার মূল সুরকেই প্রকাশ করে। নির্বাচনী জয়ের দ্বিতাঁর় বাঁষকা 


১৬৬. 


নতুন চিলির ছাব 


উদযাপনে আট লক্ষ লোকের মিছিলে হটিতে হটিতে আম দেখোছলাম হঠাৎ কোথা 
থেকে ৪7২৮ দ্রীক আবির্ভূত হল এবং এক ডজন গেরিলা জনতার আভনন্দনের মধ্যে 
শন্ু-অবস্থানের বিরদ্ধে দাঁড়য়ে পড়ল । অর্থাৎ নিউফাসিস্ট (মা্কন সমাঁথত ) 
পা্িয়া ই-লিবেতণা্দ অফিসের সামনে | এক মৃহ্তে [-এর ক্বান্তকাচিহ এক 
সরকার স্লোগানে ঢাকা পড়ল । 

ব্রিগেডের স্লোগানসব ভিত্তিমূলক হলেও বিভিন্ন ধরনের | সর্বাধিক ব্যবহাত এই 
বাক্যটি যা প্রায় ত্রিগেডের আগ্তবাক্য : শপতৃভূঁম ও বিপ্রবের জন্য লড়াই করো, শ্রম 
করো, কাজ ও অধ্ায়ন করো ।” সংবাদপন্র থেকে সরাসার তুলে দেওয়া হেডলাইন : 
“এবং খনিগৃলিকে জাতায়করণ করা হয়েছে ।” কিংবা ভাবষ্যতের জন্য আশ্বাস : 
“এবং সকলের জন্য কাজ তোর হবে ।” এছাড়া আছে পাবলো নেরযুদ্ধার কাতার 
লাইন যা জাতায় চেতনার মধ্যে গ্রাথত হয়ে আছে : প্তুঁম আমাকে এক 'পিতৃডাম. 
দিয়েছ যা এক নব জন্মের মতন” । শশশুরা সুখী হওয়ার জন্যই জন্মায়” বাক্যটি সম্ভবত 
ব্রিগেডের সঙ্গে কমরিত এক এগারো বছর বয়সীর সৃন্টি। মাণকনাবরোধা স্লোগান 
সংখ্যার কম । ৭২৮ মনে করে যে তারা পথকে জনতার ব্লযাকবোে পারণত করেছে ।. 
এ বড় হরফের স্লোগানগহলো সাক্ষরতায় অনুপ্রেরণা যোগায় । নিজের সাংগ্কৃতিক. 
বঞ্চনা সম্পর্কে সচেতন যে-কোন নিরক্ষর কৃষক প্রাতাদন এ বিশাল হরফগুলোর সামনে: 
দিয়ে যেতে যেতে তার অথ“ সম্পকে“ কৌতুহল হয়ে শেষপর্যন্ত তার সারার্থ উদ্ধার 
না করে পারে না। | 

আলেন্দের নিরাচনে পরেই 87২৮ তার স্লোগানের সঙ্গে ছবি যোগ করল । 
জয়ের দৃদিন পরে তারা প্রথম সচিন্ন ম্যরালাটি আঁকে । আগ্গে তাদের কাজ ছিল 
পার্টির নাম লেখা, এখন তারা তাদের কর্মসূচি, ভাবনা ও ইউনিটি সরকারের ' 
আত্মশান্তর বিপ্লবী প্রক্রিয্াই প্রকাশ করতে চেন্টা করল । স্বোগানের :.ঙ্গ ছবি জুড়ে" 
এবং তাদের নিজস্ব ছবির ডিজাইন ব্যবহার করে 9৮ অনেক আকর্ষণীয় রুপে 
একটা কথাকে প্রচার করতে পারে ॥ গত দ্ুবছরে ব্রিগেড অত দ্রুত বাড়তে পারত না. 
(সারা দেশে ১৫০) যাঁদ তারা সকল শ্রেণীর বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্য এবং অনভিজ্ঞ 
ব্রিগেডের পক্ষে সহজে অনুকরণযোগ্য কিছ প্রতীকী চিন্রকম্প'না খুজে পেত । প্রথমে 
তারা কিছ ডিজাইন ব্যবহার করত যেগুলো খাব বিমূর্ত বলে পরে পারত্যন্ত হয়। 
শিল্পগতভাবে অশিক্ষিতের কাছে পেশছানোর উদ্দেশ্যে তারা এক ধরনের সহজ, সার্ব- 
জনশন, প্রতশকী এক আদ চিন্রভাষার আশ্রয় নেয় যা শাস্তি, শ্রম ও যৌথতার ভিত্তিতে 
রচিত । যেমন পায়রা, ফুল, হাত, হাতের মুঠো, মুখ বা পতাকা, নক্ষত্র ও ধানের শীষ, 
কারথানার মান, হাতুড়ি ও কাস্তে ( এবং অবশ্যই কাণ্ডে-হাতুড়ি, যা এক্ষেত্রে শুধুমান 
রাজনৈতিক প্রতীকের থেকেও বেশি কিছ )। সমাজবাস্তববাদী অনুকরণবিদ্যার পারবতে' 
প্রতীকের ব্যবহার করে ব্রিগেড সেই কথাকেই সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যা ছয়-এর - 


৯৮৭ 


ডৌভিড কুুনজলে 


দ্বশকের শেষভাগে কিউবার পোস্টারশিজ্পীরা জোর দিয়ে বলেছিলেন : প্রতশকণ শিল্প 
এমনাঁক অশিক্ষিত লোককেও নাড়া দেয় ॥ এইসব চিন্রক্প বিভিন্ন উৎস থেকে নেওয়া । 
পিকাসো, লেজের, ইউরোপাঁয়পোস্টার ও আভ'গাদ“পাশ্চাত্য গ্রাফিজ্জ-এর (পপ শিল্প, 
“ইত্যাদি ) কাছে স্পন্ট ঝণ ছাড়াও রিভেরা এবং বিশেষত সিক্যেরাস এবং তাদের 
হাত ধরে প্র-কলাম্বিয়ান শিজ্পের থেকেও বহ? £কছু নেওয়া হয়েছে । 9%২৮-র কাজের 
সবোন্তম পর্যায়ে সিকোরাস-এর গাঁতময় স্থাতস্থাপকতার সাথে 'িভেরার 'নাঁবড় 
কাঠিনোর এক সন্দর মিশ্রণ পাওয়া যায়। (1সক্যেরাস-এর শ্রেষ্ঠ ম্যরালগুলির 
'একাঁট 'চালর এাকুয়েলা মেক্সিকো ইন চিলান-এর গ্রন্হাগারে রয়েছে ।) ৪7২৮-র 
কাজে বিখ্যাত মৌক্সকান ম্যরালগীলির বিশালতা এবং প্রতণকী শীস্তর ?িছুটা রয়েছে 
যাঁদও তাদের সূক্ষরতা ও আবেগের বৈচিত্রা সেখানে নেই । কিন্তু তা সিকোরাস-এর এক 
আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করেছে যা তান নিজে করতে পারেনান, তা হলো ঘন্টায় ষাট 
মাইল বেগে ছুটে যাওয়া এক দর্শকের কাছেও একটি শিল্পকর্ম বোধগম্য হবে। কিন্তু 
একটি পার্থক্য আছে : এই মোঁকজসকানরা এমন শিল্প সৃষ্টি করেছিলেন ঘা স্ছায়ণ হবে, 
কিন্তু 81২7-র শিজ্প স্বভাবতই ক্ষণস্থায়ী, তা এক মৃহ্‌তে'র তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে 
সন্ট ॥ ব্রিগাদিন্তাও তাঁদের সমর্থকরা একে বলেন “০০০০০৪০০% ৪7৮ বা আকম্মিতার 
' ছবি অর্থাৎ তা বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিতে জন্ম নেয়, বাঁচে ও লোপ পায় । অবস্হার 
'পরিত্র্তনে তা মুছে ফেলা হতে পারে কিংবা ঝড়করলে নষ্ট হওয়ার মুখে ছেড়ে দেওয়া 
যেতে পারে । 

87২৮ ম্যরাল চিরদিন না টিকে. থাকতে পারে কিন্তু যতর্দন টি'কে থাকে, 
ততাঁঘিন তা দিগন্ত অবধি নিজেকে পারব্যাপ্ত করে । মোক্সকান শিল্পীর চািত ভিতর- 
দেওয়ালগ্যলি শুধু ওই চার দেওয়ালের. মধ্যকার ক্ষেত্ই পূর্ণ করে । তা স্হাপত্য- 
'গতভাবে সামাবন্ধ । ৪০0০ ফুট 'রওমাপ্োচো ম্যারাল, যা 'তারশজনে মিলে পনেরো 
নে করেছে, প্রায় এক মাইল দ্‌র থেকে দেখা যায় ॥ কাছ থেকে দেখলে সেই 
দেওয়ালছবির চাঁরতে আর একটি দিক চোখে পড়ে : অমসৃণ দেয়ালের টেক্সচার ও 
' গড়ন এক্ষেত্রে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে । 


মৌক্সকান মুরালস্টরা তাঁদের ইন্তাহারে এবং প্রায়ই তাঁদের কাজে যৌথভাবে কাজ 
করার কথা ঘোষণা ও তার চেষ্টা করেছেন । কিন্তু দু'একটি ব্যাতিক্রম ছাড়া আধকাংশ 
-ক্ষেত্রেই তাঁদের মযারালগুলি একক বড় শিল্পার চিন্তাপ্রনূত ।॥ চলর ম্যারালগীলির 
উপরে একমান্ন ঘে-নাম থাকে তা হলো 81২৮, কখনো তার সঙ্গে ০0 (কমযানিস্ট 
£ইয়ংথ )। এমনাঁক প্রকৃতই অসাধপ্লণ 'ডিজাইনগরলকেও যৌথ প্রচেষ্টার ফল হিসাবে 
দেখানো হয়-যেমন স্টেট টেকনিক্যাল ইউনিভাঁসাটর কাছে রিওমাপোচো, ইর়ারদর 
টেজসটাইল কারখানা এবং কিয়োটোর কাজ্চাীল । 


১৬৬ 


নতুন চিলির ছাবি 
0 রোবেরত মাতা 


রোবেতণ মান্তা নামে আন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন শিষ্পী আছেন যিনি জন্মসূত্রে 
চিলির লোক । তিনি ১৯১২-তে সান্তয়াগরোতে জন্মেছেন এবং ১১৩৩ সাল থেকে 
পারি ও ইতালিতে বাস করছেন । তিনি একজন গুরুত্বপূর্স্হাররিয়ালিস্ট শিজ্পন ও দর্ঘ 
কাল যাবৎ সমাজতন্বরের প্রতি সহানভুতিসম্প্ ॥ তাঁর দেশ তাঁর শিল্পকে ধারণ করতে 
না পারায় তিনি দ'ঘদন দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন, তা সত্েহও দেশেররাজনৈতিক পরাস্হিতির 
উপর তিনি বরাবর নজর রেখেছেন এবং আলেন্দে সরকারকে সমর্থন জানানোর জন্য 
চিলিতে 'ফিরে এসেছেন । ১৯৭১-এর নভেম্বরে ফাইন আর্ট স্কুলের ছাত্রদের উদ্দেশে 
তান বলেন : “যে-সব জিনিসকে নোংরা বলে মনে হতো, যেমন কাদা, আমি সেসব 
উন্নত করতে চেচ্টা করেছি ।* চলুন আমরা 'ব্রিগেডে ভাগ হয়ে কৃষকদের গৃহেবা 
কারখানায় বড় ব্রাশ ও মৌলিক তিন রঙ বাবহার করে কাজ বার । রামোনা 'ব্রগেড 
তাদের প্রায় দামালকিশোর শিল্পের সাহায্যে এই কাজই করেছে।” 

অভিজ্ঞ শিজ্প? ব্রিগেডের [কিশোরশ্রীমকদের সঙ্গে যোগ দিলেন ॥ একসাথে তাঁরা 
সান্তয়াগোব শ্্তীলি লা গ্রানিয়াতে এক শ্রীমকবসাঁততে একটি সুইমিং পুলে রও 
করেন । ম়ারালটি যদিও 81২৮-র নামে তবও 'ডিজাইন অব্যর্থভাবে মাত্তার | অদ্ভুত 
ছোট ছোট ফিগার, মানুষে পাঁরবর্তমান কাঁট,জড়াজাড় করে ও পারস্পারিক শাখার মতো 
বাড়ন্ত হাত পা । কাঁমকাল, আত্মলচেতন কিছ; সর্তা অবচেতনের সরে যাওয়া জলরাশির 


সামনে দীড়য়ে আছে । তারা কি যৌন অথবা রাজনোতিক জয় উদযাপন করছে, কিংবা 
একত্রে উভয়ই ? 


*প্টতই মনে হয় মান্তা ও ব্রিগেড পরস্পরের সাথে মেলে না : বিরাট ব্যান্তপ্রতিভা, 
যান সম্পূর্ণ ব্যান্তগত চিন্রকপ ব্যবহার করেন, আর শ্রামককৃষকেন্র যৃথসত্তা যারা 
শুধুমাত্র সামাজিক চি্রক্প ব্যবহার করে । রাজনৈতিক বিশ্বাসের ' তরে এক হলেও 
বন্তব্য প্রকাশের আঙ্গিকে তাদের মধ্যে কোন মিল নেই । তব, ব্রিগেডের যে কৈশোরক 
আনন্দকে মাত্তা প্রশংসা করেছিলেন, খুব ভিম্নভাবে হলেও তা তার কাজেও কিছুটা 
বর্তমান। 


0 পোস্টার বা দেওয়ালনাম! 


দেওয়ালচিত্রণরা দেওয়ালনামার কারিগরদের সঙ্গে চিলির দেওয়াল ভাগাভাগি করে 
নিয়েছেন, যাঁদের কাজে তাঁরা প্রায়ই পাহায্যও করে থাবেন। নতুন রাজনোতিক 
পোস্টারের উদ্দেশ্য ম্যুরালের মতোই পথকে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের নিয়ন্ণ থেকে 
[ছিনিয়ে নেওয়া । নিবচনণ প্রচারের আগে বামগচ্ছ'বা সন্তা কাজ চালানো পোস্টার 
ছাড়া আর 'বছহ ব্যবহার করেনি, এমনকি নির্বাচনের সময়ও তারা তাদের বিরোধাদের' 
চড়ান্ত প্রচারের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার চেষ্টা করেনি। কিন্তু নির্বাচনে জিতে ও 'জিগ-জ্যাগ 


উঠি 


ডোঁভড কানংজচে 


“অফসেট লিখোগ্রাফিক প্রেসের নিয়ন্ত্রণ হাতে পেয়ে সরকার তার কর্মসূচির আত্মশান্ত ও 
ভাবচরিল্ন জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য পোস্টারের পিছনে প্রচুর খরচ করেছে । 

চিলির লোকেরা পোস্টারের জন্য তিনাঁট ভিন্ন শব্ৰ ব্যবহার করেন যার প্রাতিটির 
পৃথক উৎস ও তাৎপর্য রয়েছে । সবচেয়ে চলাঁত 'কার্টেল' শব্দটি তথ্যবাহণ দেওয়াল- 
লামা বোঝায় । ফরাসি 'আফিস' শব্দট বাবহৃত হয় শোজ্পক বা ফরাসি ধরনের 
পোস্টার বোঝাতে । আর “পোস্টার শব্দাট ইউরোপের মতো সম্প্রতি লাঁতন 
আমোরকাতেও মাকিনী টাইপের হিউমারাস পপ পোস্টার বোঝাতে ব্যবহৃত হচ্ছে । 
নতুন রাজনৈতিক দেওয়ালনামায় এই 'তিন ধরনের পোস্টারের উপাদানই রয়েছে । 

পোস্টার যে নব্য 'চিলর প্রয়োজনের পক্ষে খুব উপযোগী একটি মাধ্যম তা 
সাংস্কীতিক সংগঠনসমূহ, শিজ্পী ও সমালোচকেরা বোঝেন | বিভিন্ন দেশের প্রদর্শনশর 
সাহায্যে বিপ্লব পোস্টারের ভূমিকাকে তুলে ধরা হয়েছে । শুধুমান্ত ১৯৭২-এর 
সেপ্টেম্বরেই সাস্তয়াগোতে এতগুলি প্রদর্শনগ হয়েছে : 00410 ভবনে কিউবার 
পোস্টার, মাকিনি প্রাতিবাদশী পোস্টার, মুস্ত ভিয়েতনামের পোস্টার (দুটোই মিউাঁজয়ম 
অফ ফাইন আর্টসে ), এবং একশ'রও বেশি চিলির রাজনোতিক পোস্টার (সেনন্রো 
দে আরে )। কিউবার উদ্বাহরণ (এখন 'বশ্বাবখ্যাত ) 'চালবাসণদ্ের অনপ্রাণিত না 
করে পারেনি, যাঁদও তাঁরা কখনও তার নিছক অনুকরণের চেষ্টা করেননি । 

নিবাচনের এক সগ্তাহ আগে ১৯৭০-এর অগস্ট-এর মাঝামাঝি বাভন্ন 
1গজপশর আঁকা ছন্লিশাট পোস্টার নিয়ে একাঁট প্রদর্শনী হয় ॥ এদের অনেকেই আগে 
[িজ্কস্কীন মাধাম ব্যবহার করেননি বা রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কাজ করেননি । 
এই প্রদর্শনটি একই সময়ে চিলির আশিটি জায়গায় দেখানো হয়েছিল এৰঞ্চ এক-একটি 
পোস্টার অপেক্ষাকৃত কম দামে বিক্রি করে নির্বাচনের প্রচারের জন্য টাকা তোলা 
হয়েছিল । ৫০০ কাপর প্রথম সংস্করণ দুত শেষ হয়ে যায় এবং পরে এক-একটি 
পোস্টারের এমনকি ৩০০০ কপি পর্যন্ত ছাপতে হয় । আগে কোনা্দন ছাঁব কেনেনি 
এমন লোকের কাছেও তা আঁবলম্বে পেশছে যায় । 

দুরভভাগোর বিষয় 07 সরকারের বিরোধীরা সরকারি কর্মসাচর পোস্টার ছি'ড়ে 
ফেলার বাপারে ক্লান্তিহীন । দেওয়ালে ও হোঁডিং-এ খুব সাধারণ বন্তবোর পোস্টারও 
(এবং কোন কারণে যে-সব পোস্টারে শৈশবেয় উৎদব উদ্যাপন করা রয়েছে) খুব দ্রুত 
কমতে থাকে এবং বেশাঁদিন টেকে না। 


- যেহেতু প্রত সগ্তাহেই সরকার বা বামপন্হাঁরা নতুন পোস্টার ছেপে বের করে, 
চিলির অন্যথার একঘেয়ে পথগ্লিও তাই নতুন নতুন চেহারায় সদাই হাঁজর হর । শৈলী 
ও বিষয়ে দেওয়ালছবির খেকে বিশেষ পার্থক্য নেই, কিন্তু আনবো আঁভন্রাত 
পোস্টারগাীলির উদ্দেশ্য এক আস্ফির সময়ে জনথণকে ভরসা দেওয়। ও সরল আশাবাদ 
এবং .শ্রেশী-এঁক্যের পারবে জাতরলস এঁক্যের |বযেধ জাগিকে তোলা | পালমেন্ট 


৯০ 


"নতুন চলর ছাব 


বাহভূ্তি পার্টি ম্যভমেন্ট অফ দি রিভোল্যশনার লেফট-এর মতো এই পোস্টারগ্লিতে 
দক্ষিণপন্হার সঙ্গে সশ্ত্র সংগ্রামের কোন কথা থাকে না। (ম্যরালগযুলও শাল্তিপূর্থ 
পথে সমাজতন্রে উত্তরণের বিশ্বাসে উদ্বাহরণস্বরপ) ॥ আন্তঙজ্গাতিক ক্ষেত্রে বিপ্লবণ শ্রেণাঁ- 
সংগ্রামের ধারণা, যা কিউবার পোস্টারে চোখে পড়ে খুব বেশি, এখানে প্রায় নেই 
বললেই চলে । 

কিছ; শ্রেন্ঠ পোস্টার-এর বিষয় হলো ১৯৭১ সালে তামার খাঁন জাতীয়করণ, যাকে 
এখন শাদ্ধতীর স্বাধীনতা দিবস” বলা হয়। ( তামা থেকে চিল শতকরা আশি ভাগ 
বিদেশী মুদ্রা অঞ্ন করে এবং জাতীয়করণের আগে তা ছিল মার্কন কোম্পান 
হাতে ।) একটি পোস্টারে দেখা যায় নেরুদ্দার একটি উীন্তির নীচে চাঁলর সমাজের 
এক প্রাতাঁনীধত্বমূলক মংশ আদর্শে এক্যবদ্ধ হয়ে তামার খন্ডের উপর দাঁড়য়ে 
আছে । এখানে বিষয় হলো এঁক্য। অপর একটির 'বষর় যৌবনপ্রাপ্তি । সেখানে 
রাজনোতিকভাবে অপ্রাপ্তবয়স্ক চিল এখন অর্থনোতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতই 
বড় হয়ে উঠছে । শৈশবের নিছ্কলুষ চিন্তধারণা-_শিশৃদের আনন্দ ও আঁধকার, বড়দের 
আঁধিক দাঁয়ত্ব ইত্যাঁদ চিলির নবা [শিজ্পের গ্রভীরে প্রোথিত । শচালর আনন্দের শুরু 
তার শিশুখের থেকে” স্লোগানটি প্রায়শ পোস্টারে এবং ম্যরালে দেখা যায় উদ্জবল 
রঙ ও আঙ্গকে এক সরল 'শিশুসলভ আনন্দ প্রকাশ করছে । 

এই একই ধরনের সারল্য দেখি অন্য কিছ পোস্টারেও, যেখানে স্যাবধাপ্রা্ত ছান্র- 
ষুবকে দেশের প্রাত দায়বদ্ধ হয়ে দেশের জন্য কাঙ্জ করতে আহ্বান করা হচ্ছে। 
সেখানে এই ধারণাটা সরাসরি রাখা হচ্ছে যে খেলাধূলা, শিক্ষার মতোই কোন বিশেষ 
শ্রেণীর ভোগের জন্য নয় । 'ডিঞ্জাইনের হাল্কা চালে কাজ ও খেলার মধ্যে মিথ্যা 
বুর্জোয়া দ্বন্বকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে । ১৯৭০ সাল থেকে স্বেচ্ছাশ্রম কর্মসূচিতে ছারা 
ঘারদ্রদের জন্য গৃহনিমণণ, শিশুদের জন্য খেলার মাঠ এবং ভুগকম্পে ক্ষরক্ষাতি 
মেরামতের কাজ করেছে । একটি পোস্টারে ভূঁমিকম্পকে এইভাবে র.পকের সাহায্যে 
ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে তা শুধু প্রাকতিকবিপযণ্স নয়, অতণতের অন্দব“র পাথর ফাটিয়ে 
নতুন চিলির আত্মপ্রকাশও । আর একটি বাচনিক চিন্রকজ্পে কাজের প্রয়োজনীয়তা এবং 
যৌথ প্রচেষ্টার সৌন্দর্যকে প্রকাশ করা হয়েছে এক জোড়া পাথর বাসা বাঁধার আনন্দে। 

এই পোস্টারগ্রলি শীল্তশালখ একদল শিজ্পীর করা যাঁরা রেকডের জ্যাকেট এবং 
ফিল্মের পোস্টার 'ডিজাইনেও বিপ্লব এনেছেন । নতুন চিলির লোকসঙ্গীত এবং 
সাম্প্রীতির সামাজক বিষয় নিয়ে ফিজ্মের এক ক্রমবর্ধমান ইনডাসান্র ইতিমধ্যেই 
জনগণের সাংস্কীতক চেতনায় দাগ কেটেছে, যা এতাঁন মাঁকনী ইউ'রাপের আমদানি 
করা সংস্কতিতেই ছুবে ছিল। 

সরকারি বড় আকারের পোস্টার বেশিরভাগই কিমাস্তুর অফসেট লিখোগ্রাফিক 
প্রেসে ছাপা হয় । স্টেট টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির (0দ্'৪) নিজস্ব অফসেট প্রেম 


০ 


ডেভিড কানজলে 


আছে যা তার সাংস্কাতিক অনযষ্ঠান, গ্রীঘ্মকালীন স্কুল, শিক্ষাকম“সচি এবং 
শ্রীমকশ্রেণীকে জাতির শিক্ষা ও সংস্কাতিপ্রোতে নিয়ে আসার জন্য প্রচারের কাজে ব্যবহার 
করা হয়। ০75 পোস্টারগযাল অপেক্ষাকৃত ছোট এবং ব্দ্ধদখগ্ত, (অনেকটা কিউবার 
পোস্টারের মতোই বলা যেতে পারে, ) শ্রেষ্ঠ পোস্টারগ্যাীলর 'চািত প্রতীকে বলা 
হয়েছে যে'অথনোৌতিক ও সাংস্কীতিক উৎপাদন একই ধরনের লক্ষ্য ও মধাদাসম্পন্ন । 
শ্রীমক ও কৃষককে বৃদ্ধিবদ ও শি্পকম্ণর থেকে ভিম্ন বা কোন অংশে কম মনে করা উচিত 
নয় । এই দৃম্টিভাঙ্গ থেকে শারীরক শ্রমের ভাবপ্রতীককে দক্ষভাবে সংস্কীত ও প্রকীতির 
সহজিয়া প্রতীকের সঙ্গে মেলানো হয়েছে। যল্ধের ঘ'তিওয়ালা চাকা (০০৪) হয়েছে উদীয়মান 
সূর্ধ, রেগ্ছকে আঁকা হয়েছে গাঁটারের সঙ্গে মালয়ে এবং গাঁইীতিকে বইয়ের মতো । 
চিলিতে এখনো শ্রামকশ্রেণীর আপন শিজ্প-উৎপাদনের প্রকজ্প অনেক দর । এবং 
তাদের সাংস্কৃতিক বণনা ও এতাঁদন ধরে চাপিয়ে দেওয়া মিথ্যা বৃর্জোয়া আদর্শপাশ 
কাটিয়ে উঠতে কিছুটা সময় লাগবে । ভবিষ্যতের নিদেশবাহী শিজ্পের ছটা ইঙ্গত 
পাওয়া যায় এ আর. স্বাক্ষরিত কৃষক ও জেলেজীবনের সংকেতময় সিচ্কস্কীন ডিজাইনে, 
যা চিলির সুধাঁজনের নজর কেড়েছে । এ'র কাজে পোসাদা প্রিন্টের সারল্য ও 1হউমারের 
সঙ্গে মিশেছে প্রাচ্য ধারার অলঙকরণ । 
সরকার এজেছ্সির দেওয়ালনামা স্বাভাবিকভাবেই জাতীয় ইস্যু 'ভিত্তক॥ 
ব্যন্তশিজ্পীরা সমাজতন্মের প্রাত তাঁদের দায়বদ্ধতা থেকে যেসব পোস্টার একেছেন 
সেগুলি অধিকাংশ ক্রেঘ্রেই আন্তর্জী1তক বোধে উদ্দীপ্ত এবং পপ আট ও পধাজবাদণী 
পশ্চিমের প্রতিবাদ" গ্রাফিকস ও বাভল্ন আভ'গার্দ আন্দোলন থেকে আহ্বত শৈলশর ॥ 
চালির শিজ্পীরা ধনতান্তিক শোষণের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রতীক শ্টিসাবে বন্দুক 
আঁকেন। শান্তর পথে সমাজতন্লে উত্তরণে বিশ্বাসী তাঁরা কিউবানদের মতো তা 
জনতার বপ্রবশ ক্ষমতার প্রতীক 'হিসাবে দেখেন না, যাঁদও তাঁরা দ্রুত কিউবার বিপ্লব- 
সুত্রে একাত্ম হয়েছেন। লাতিন আমেরিকান এঁক্যের প্রতি দায়বদ্ধ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ 
কাজটি সম্ভবত পেনিয়া পারায় (যেখানে বিখ্যাত পারারা গান গায়) প্রদশিত বিশাল 
আমেরিকা দেসপিয়েতণ নামক সিজ্কস্কীন পোস্টারটি। এই সুন্দর কাটোগ্রাফিক 
রূপকমে' লাঁতন আমোরকাকে দেখানো হয়েছে আশা ও বেদনার এক অস্থির ব্ধন 
হিসাবে, যেখানে প্রাচীনের প্রতীকসমূহ নবধন প্রতণকের সাথে সংগ্রামরত, ফ্যাসিবাদ ও 
বিপ্রবের আগুনের মধ্যে আটকে পড়া এক মহাদেশ যেন। 
প্রসঙ্গর্রমে বলা যেতে পারেযে আলেন্দের মুখের ছবি বরং খুব কম দেখা যায় । নতুন 
ব্রাষ্ট্রপাত ক্ষমতায় এসে প্রথমেই যে কাজগযীল করেছেন তার একটি হলো নিজের পোর্ট্রেট 
পোস্টার হাজারে হাজারে ছীপানো বন্ধ করা । এই পোস্টারগদলি সাধারণত একজন নতুন 
রাষ্ট্রপতি ক্ষমতায় এলে সারা দেশে সমন্ত সরকারি আঁফসে ঝোলানোর জন্য পাঠানো হয়। 
একক ব্যন্তিত্ব অপেক্ষা সমাজতান্তিক আর্শকেই এক্ষেত্রে বেশি গুরবত্ব দেওয়া হয়েছে । 0 
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লু স্থ্যন 
চীম্মতিকিস্পেল্জ ভন্বিক্্ধা 


বছর পাঁচেক আগে আমি বেইজিং-এ সিতু ক্যিয়োর 
নাম প্রথম শুনেছিলাম । খোজ নিয়ে জেনেছি যে তিনি 
কোন বিষ্ঠালয়ের ধরাবাধা গৎ শেখেননি । এমনকি 
তার কোন গুরু-টুরও ছিল না। কিন্তু সর্বক্ষণ কেটে 
গেছে চারপাশের পুরনো মন্দির, ন্যাড়া পাহাড়, ভাঙ। 
কুঁড়ে বা গরীব লোকজন, ভিথিরি প্রস্ভৃতির স্কেচ করে । 
দক্ষিণাঞ্চল থেকে আসা কোন ভিনদেশীকে নাড়া 
দেবার পক্ষে এই বিষয়গুলি যথেষ্ট । চক্রাকারে সঙি্ত 
সেই ধুলোর দেশ, যেখানে সবকিছুই হলুদ বর্ণরক্জিত, 
মানুষ নিয়ত প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত |. গাড়, লাল 
বা উজ্জ্বল হরিদর্ণ অট্টালিকা, মার্ধেল পাথর নিমিত 
রেলিও, স্বর্ণমিপ্ডিত বৌদ্ধমণ্তি, পুরু গদিওয়ালা জ্যাকেট, 
অথবা লোকের ঘনকুধ্্তি দেহত্বক, কঠিন মুখ- সব 
কিছুর মধ্যেই দেখা যায় বে মানুষ কথনো প্রকৃতির 
'কাছে মাথ। নৃত করেননি, লড়াই করে যাচ্ছে। : 
বেইদ্দিং-এক -শিল্পপ্রফশনীতে আমি. এই. শিল্পীর যে 
কাজ চাক্ষুষ করেছিলামং, তা এক..বথায়, প্রক্কাতির 
“চারজন পুলিশ ও একজন মেয়ে কাজটি আমার 
ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে। “বিশাস ক্রাইস্ট নামে 


ল্‌স্যন 


একটি কাজের কথা বলতেই হয়। সেখ।নে একাট স্রণলোকের মৃখাবয়ব ছিল । সে 
গ্রীন্টের কন্টকম_কুট চুদ্বন করছে। 

কিছাদন আগে সাংহাই-তে 'সিতু ক্যয়োর সঙ্গে দেখা হতে তাকে জিজ্েস করে- 
ছিলাম : এই স্মীলোকটি কে? 

[তিনি উত্তরে বলেছিলেন : একজন দেবঘতাঁ । 

স্বভাবতই আমি খুশি হইনি । 

কারণ ততাঁদনে আমি জেনে গেছি যে তিনি কখনো কখনো তার সৌন্দর্যজ্ঞান উত্তর 
অঞ্চলের হলুদ ধূলিরঞ্জিত দৃশ্যাধারে উচ্জবল করে তুলতে পছন্দ করেন আর এই 
ঘশ্যাধার. হলো প্রকৃতির নানান জিনিসের বিরদ্ধে মানুষের লড়াই অর্থাৎ তার জাীবন- 
সংগ্রাম । ফলে আর কিছ না হোক প্রারম্ভিক উচ্ছ্বাস থেকে আমি নিজেকে সত করে 
নিতে পারি। 

যাঁদও খ্রাঁন্টের শরখরের পাশ্্বদেশ থেকে রম্ত আঁবরল ধারায় গাড়য়ে পড়ছে, শিল্পা 
বলেন দেবতা বা এপকম কেউ তাঁর কন্টকম:কুট চুম্ঘন করছে । এবার যেমন খুশি 
দেখুন না আপাঁন, জ্পজ্ট হয়ে, উঠবে শিজ্পীর নাফল্য । 

পরবতণ সময়ের আলোকোজ্জ্বল জিয়াংস্‌ ও কাজিয়াং-এর প্রাকাঁতক দৃশ্যে বা 
আগ্মিবৎ গুয়াংঘংএর নিসর্গ দৃশ্যে তার প্রকৃত শিজ্পীমন অবিকৃত । যদি আপনি 
এগ্ীল;ক তার উত্তরাঞ্চলের প্রাকাতিক দৃশ্যের সাথে তুলনা করেন, বলতে বাধ্য হবেন যে 
কী সহজ সরল আনন্দের সঙ্গে শিজ্পী তার বিষয়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছেন, যেন দীর্ঘাদন 
পরে আবার হারানো বন্ধুকে ফিরে পাওয়া ৷ অবশ্য তার পাঁতবর্ণরঞ্জিত কাজগুলিই 
আমার বেশি পছন্দের | এর মধ্যে আমি প্রাচীন যদ্ধক্ষেত্ সম্বন্ধে আতঞএক 
শিজ্পীসত্তার হাদশ পাই । তখন প্রকীতর বিরদ্ধে যাওয়া তো দূরের কথা, সেই বৃচ্ধে 
সামিল হওয়াটাই গৌররণচোখে ধেখা হতো । ব 
0 কেন ধারাবাহিক ছবির বই 
একবার আমার এক মজাঘার অভিজ্ঞতা হয়েছিল । এক সান্ধ্য ভোজসভায় কথাপ্রসঙ্গে 
আম বলোছলাম যে শিক্ষারতরা বস্তুত শোনা অপেক্ষা ফিল্ম দেখে অনেক বেশি 
শিখতে পারে এবং এই শিক্ষাপন্ধাত ভাবষাতে গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু আমার 
কথা শেষ হতে না হতেই সমস্ত ঘর জ্‌ড়ে হাসির হাট বসে গিয়েছিল । 

অনেক প্রশ্নই হয়তো উঠতে পারে, যার প্রথমটা নিশ্চয়ই কাঁ ধরনের 'ফিজ্ম। অর্থ ও 
বিবাহ সার আমোরিকা-মাক্ণা ফিজ্ম যে নয় সে কথা বোঝাই স্বাভাবিক | জীবাণু- 
বিধ্যার বন্ততা শৃনতে গিয়ে দেখোঁছ যে সেখানে ফিল্দকে দিধা ব্যবহার করা হচ্ছে। 
উদ্ভিঘাবদ্যার বই তো মূলত ছাঁবনির্ভর-_-তাতে সাঙগানাই ব্যাখ্যামূলক টীকার দরকার 
হয়। আমার [বদ্যাস শৃধ্য জীববিধ্যা ফেন। ইতিহাসন্ডুগালের ক্ষেতে এইা রীতি সমান 
প্রযোজ্য । 


ভানদেলের ছাবকথা 


কিন্তু বিদ্রুপাতক হাসির হাট শুর নাকে.সাদা ঢচক ঘষে 'দেয়।১ উদ্দেশ্য প্রমাণ 
"করা যে সেভাঁড়ামি করছে। ৃ ূ 

কিছাদন আগে আমি ডান এজ'-এ মিস ওয়েনের একটি প্রবঙ্খ পড়োছিলার। 
'একজন নিরপেক্ষ শিজ্পসমালোচকের ঘুষ্টিতে তান ধারাবাহিক ছাবর বই'-কে নিরন্তপ- 
হান বলে গাল পেড়েছিলেন | ঠিকই যে এই মন্তব্য আজ অতদত এবং তার পুমোটটই' 
প্ছবি সম্পাঁকত নয় ॥ কিন্তু উপরের জিজ্ঞাসা যেহেতু শিল্পনাঁবশদের পেয়ে বসতে পারে 
'তাই কিছু না বলে মুখ বুজে থাকতে পারলাম না। | 

আমরা যে শিজ্প-ইতিহাসের সাথে পাঁরচিত, ঘেখা যায় ধে সেখানে ধারাবাহিক 
শাবির বই' থেকে কোন অনুকাতি নেই । অন্যাদকে পাল্লাচিত শিজ্পীদের কাজের প্রথর্শনী 
হলোহয় “উধাক্ষণের রোম' নতুবা 'গোধ্লিবেলার ওয়েস্ট লেক' নিয়ে ।স্পষ্টতই “ধারাবাহিক 
'ছবির বই'কে ভদ্রগোছের সঙ্গী হিসাবে অত্যন্ত হেয় জ্ঞান করা হয় । 'কিস্তু আপনার বাঁ 
"ভ্যাটিকান দর্শনের আভিজ্ঞতা থাকে--ইতাল ভ্রমণের আনন্দে বণ্চিত হয়ে আখি তো 
'কেবলমান্ত্ ভ্যাঁটকানের ছাবগল দেখোঁছ-_তাহলে বুঝতে পারবেন যে চমৎকার এ সব 
প্রাচীরচিন্রগ্ীলি আসলে 'গজ্ড টেস্টামেন্ট', ণীনউ টেস্টামেন্ট' ও “আযাকটস অব দ্য 
আপোসলে'র ধারাবাহিক ছবি ৷ আবার শিষ্প-ইীতিহাস সমীক্ষক শিজ্পাবষয়ক একাঁটি 
গ্রন্হের একভাগ যখন 'আছমের সষ্টি' বা "শেষ নৈশভোজ' নামে চাঁহত করেন, পাঠক 
তো তা নিকৃষ্টমানের বা প্রচারমূলক বলে মুখ ঘ্রিয়ে নেন না। তথাপি মূল ছাবি- 
গুলি কিন্তু বাস্তবে প্রচারমূলক ধারাবাহিক ছবির বইয়ের কথাই মনে করিয়ে ঘেয়। 
/চীনেও 'কন.ফুশিয়াসের জীবন" শিজ্পরাসকমহলে সমাদৃত হওয়ার পর মিং সংস্করণে 
'্ছান পেয়েছে । একদিকে বৌদ্ধ জীবনকাঁহনী, অন্যকে কনফুশিয়াসের উপাখ্যান 
সন্দেহ নেই ধারাবাহিক ছাঁবরই বই এবং প্রচারমৃখী । 

কেন অলঞ্করণের প্রয়োজন? তো বলা হয় গ্রচ্হের সৌন্দর্য ও পাঠক, কোঁডুহল 
বৃদ্ধির জন্যে। কিন্তু যতক্ষণ না তা ভাষা ছাঁড়য়ে কিছ করতে পারছে তাকে প্রচার ভিন 
অন্য কিছ; বলা যাবে না । আবার ধারাবাঁহকভাবে এ ধরনের অনেকগাঁল ছাঁব একসঙ্গে 
থাকলে ইচ্ছে করলে মূল কাঁহন? অক্ষ রেখে মূল বিষয় থেকে বোরয়ে আগা 
যার । ফলে মূল 'রষয় থেকে 'বাচ্ছিবে ছবিগ্যাঁল স্বাধীনভাবে ধারাবাহক এক ছধির 
'বই সূষ্টি করতে পারে । এর আদর্শ নমুনা হলো বিখ্যাত আঙগছকািক গ্নন্তান্ত ঘোরের 
আঁকা ছাঁবগহলি ৷ অবশা তিনি বহংলপাঁরচিত দ্যাভনা কমোঁদয়া, গ্যারাভাইল: লল্ট, 
ডন: কুইক্জোট এবং ছিস্টি অব দয ক্রুসেডের জন্য । গ্রত্যেকাঁট কাজই স্মজম্মন্ভাবে 
জামণনিতে প্রকাশিত হয়েছে (প্রথম দ্যাট অবশা জাপানেও পনেম্দ্রিত হয়) এবং 
এন্ডাবে তিনি একটি বইয়ের মোদ্দা কথাটুকু বায়ে দিতে সমথ হয়েছেন । কিছু কেউ 
ক দোরেকে একজন শিল্পণ হিসেবে অস্ঘরাল্প করতে পরবেন 


িট:585809785584788558 
৯, চনদেশের অগেরাগলিতে সাধারণত ভাঁড়দের নাকে সাদা রঙ কয়া হয়। 
শুই 


লং লনা 


জাবায এখনো আমরা নং রাজত্ব, তাং ররীত এবং কর্ধগ ও মান রীতির 
অনুকরণ ও পালিশ করা কাজ দেখতে পাই । অন্যাকে চাউ ইয়েংণর 'প্লাইভেট লাইফ- 
ভক্‌ বোজি থা! ৪ '্য রোমান্স অব দা ওয়েস্টান' চেক্ধার'-এর অন্রাতি চুটিয়ে 
ওয়াং পৃ্াজালয় থেকে বিক্রি হয় । কাঁ সেই সময়ে, কাঁ আজকের দিনে এাযালিকে 
খিলাযুভূত বলার উপায় নেই । 
" উনাবংশ শতাব্দীর ছিতাঁর ভাগ ঘেকে উদ্ভকাটের মুপরণীতি পুনজগাঁবত হয়েছে 
এবং দলে লে শিল্পী ধারাবাহিক ছবির কাজে মন দিয়েছে । তাবলে সকলেই যে সমান 
বকাহখ?, এমন ময় । পিজ্পনারখদের সুবিধার্থে আমি এখানে সমসামরিক কয়েকজন 
শিল্পীর নাম করছি ঘাল্লী গ্রতোকেই তাদের অবদানের জন্য শিজ্প-ইতিহাসে সমাদত । 

প্রথমেই রার নাম করতে হর তিনি হলেন ক্যোথে কোলভিৎস:--একজন জার্মান 
শিজ্পী। ছটি কাজের সমন্বয়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন 'এ রিভোজ্ট অব উইভাস? তাছাড়া 
জার ভিনাঁট কাজের নাম থাকলেও সঙ্গে কোন মন্তব্য নেই । ১. পিজ্যান্টস ওয়য় (কৃষক 
সমর )১--সাতটি এচিং। ২. দি ওয়র ( যৃধ্ধ)--লাভাঁট উডকাট-, ৩. প্রোলেতারিয়েত 
(লবহারা )১--তিনটি উডকাট:। 

কাল মেফ্যা সিমেন্টের উপর নকশা (11190811990 ) করার জনা চখনদেশে 
লবাদিত। শিক্পী [হিসাবে তিনি তরুণ হলেও আশাবাঞ্জক। ইতিমধ্যেই তিনি' 
ফিগানার-এর জার্মান অন্বাদ “জার তল্লাশি' নিয়ে পাঁচাটি উডকাটের কাজ শেষ 
কয়েছেন। তাঙ্ছাড়া আরো ঘটি ফোলজ্ডারের কাজ । ১. তোমার বোনেরা-ু৭টি উড্্‌কাট, 
এটিতে কাঁবতা উৎকাঁণণ, ২. দা আ্াপ্রেনটিসেস (আসল নামটা ভুলে দৌছি )--১৩টি 
উত্তকাট-। 

বেলাঁজয়ান শিল্পী ফ্রানৎস: মাসেয়্ীল রোম্যাঁ রল্যরি মতোই বিশ্বষ্ম্ধের সমগ্ন 
দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। কেননা তান হদ্ধাবরোধা ছিলেন। গিজ্পী হিসেবে 
অত্তাস্ত সফল তিনি । সংগৃহীত তাঁর কাজ 'বিভাব খল্ডে প্রকাশিত হলেও আলাদা করে 
কাজগুলির কোন নাম নেই। স্ম্প্াত জার্মানি থেকে ম্যানরিত তাঁর একটি জনপ্রিয় 
সংস্করণে একলঙ্গে তিনটি কাজের সংকলন সহতপ্রাপ্য । আমার দেখা তার কাজগুলি 
হলো : ১. মনংযা ধারণা--৮৩টি উডকাট্‌, ২. আমার গময় কেতাব--১৬৫টি উডকাট, 
৩, কাবিন গঞ্প--উ০ি উট, 5. সূ্ম--৭৩ট উডকাট;, ৫. কাজ--উডকাটের 
সংখা ঠিক মনে নেই, ৬. একজনের ঘূদ্বশা--২৫টি উডকাট:। 

জাতহিকার উডকাটের মধ্যে আমি উইলিয়াম সিয়োগেলের পারি কমিউন' শাক 
কাছটি ছেখাঁছ। এট আরে ছবিতে রচিত বিধয়ের বর্ণনা | নিউইয়ফের জল রণড 
রাম প্রাণ করেছিল । তাছাড়া, উইীগয়াম গ্রোপায়ের 'দাঁড়বাজদের জীবন ও প্রেম' নামে 
লিধোগ্রাফের একটি সংকলন ধেখারঃদৌভাগ্যও আমায় হয়েছে 

ইংরেজদের কাজকর্ম সঙ্গার়ে, আমার দ্যান অভ্যজ সাঁমিত | তাদের রইলো: 


ধ্টীনবেশের ছাঁবকধা 


াত্যন্ত বায়বহনল হওয়া একটা বড় কারথ নিশ্চয়ই | তথাপি বিখ্াত ররাট"' গিবিংস-এর 
প্রায় দশ শব্ঘভাষাসহ পনেরোটি উ্কাটের একটি পাতলা সংকঙ্গন আমার নজরে 
এসোঁছিল । অবশ্য তার সংকলন সংখ্যা খুব সীমিত | মাই পাঁচশ । তাছাড়া ধিতায় 
সংস্করণের জন্য এই ইংরেজ ভদ্রলোক কোন উৎসাহ বোধ করেননি । মনে হয়, বইটি 
এখন আর ছাপা হচ্ছে না। আর তা যাঁদ হয় বইটির দাম একশ ডলারের কমনয় 
শকছৃতেই | হা, বইটির নাম 'সপ্তমজন | 

এতসব কথা বলার উদ্দেশ্য একটাই, প্রমাণ করা যে ছাবির বই কেবলমাঘ এক বিশেষ 
“শিজ্পরীতি নয়, শিজ্পজগতে রীতিমতো একটি চাঞ্চল্যকর বিষয় । বলাই বাহূল্য যে 
শশজ্পের অন্যান্য রখীতর মতো এর বিষল়্বন্তব ও শৈলশ উচ্চমানের হতে হবে । 

তা বলে আম শিজ্পনাবশদের বলছি না যে তারা তৈলাচতর বা জলরঙের কাজ দরে 
সারয়ে রাখুন । আমার বন্তবা শুধু তারা ছবির বইয়ের ব্যাপারে অর্থাৎ সামায়ক পন্ন- 
'পাণ্নিকা ও পদুস্তক অলঞ্করণের জনাও সমান আগ্রহ দেখান এবং কাজে যেন ঘাটাতি না 
"থাকে । অবশ্যই ইউরোপের বিখ্যাত শিজ্পণদের কাজ সম্পকে তাদের ধারণা থাকা 
উচিত । সেই সঙ্গে শ্রা91৭ চীনের কাজকর্ম) তৎকালখন ছাঁবর আলবাম এবং বত'ম়ানের 
এএকপঙ্ঠার জনপ্রিয় ছাঁব সম্পকেও জ্ঞান থাকা জররণী । 
0) আমি প্রাচীন আঙ্গিক গ্রহণের সপক্ষে 
যাঁদ আমরা প্রাচীন আঙ্গিক গ্রহণের 'বিষয়াট পক্ষপাতহশীনভাবে আলোচনা করতে 
পারি, তবে তা আজ্রকের দিনে অতান্ত প্রয়োজনীয় একটি কাজ হবে বলে আমার 
শবশবাস । কিন্তু ঠিক শুরুতেই মি. ইীরিয়ে একে আক্রমণ করে বসে আছেন১। তিনি 
মনে করেন গত দশ বছর ধরে “নতুন আঙ্গিকের পরাঁক্ষা-নিরাীক্ষা'য় প্রাপ্ত ফল কার্যত 
ধিশ্যতা ও সৃবিধাবাদে'র জন্ম দিয়েছে । কিন্তু একথা বলা মানে প্রাতপক্ষের মন 
রাখতে তার স্তুতি করা কিংবা কিছুক্ষণের জন্য হলেও জলকাঘা ছিটিয়ে তা নোংরায় 
"ভরে দেওয়া ॥। অবশ্য মি. ইরিয়েকে ঘুম করে ধান্দাবাজের দলে ঠেলে দিলে ভুল হবে, 
কারণ একই সঙ্গে তিনি এশজ্পের আঙ্গিক ও বিষর়বস্ত:ৎ নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ অন 
বাদের কাঙ্জে হাত দিয়েছেন । আর একবার তা প্রকাশিত হলে সাত খুন মাপ হয়ে 
যাবে। তাছাড়া তার কিছ; মন্তব্য তো ঠিকই, বিশেষ করে 'তিনি যখন বলেন যে প্রাচীন 
আঁক্গক অধিগ্রহণ ও নতুনের পরপণক্ষানিরাক্ষার মধ্যে যাম্তিকভাবে কোন ভেদরেখা টানা 
উচিত নয় । 

অবশ্য এই মন্তব্য যে আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু যান্মিকভাবে আলাঘা কগা, যায় না, 
সমমান জ্ঞান থাকলেই তা বোঝা যায়। জনগণের স্বঙ্গে লেখাজোকার সম্পর্ক যেমন 


১. ১৯৩৪ সালের ২৪লে এপ্রিল 'প্রেন্ডস”+ নামক একাঁট খবযকাগঞ্জের সাসারকীতে প্রকাশিত নাই গাছে 
প্রবন্থকে উল্লেখ করে তান আরুমণ করেন। 
খ. কোরিতে কুরাহারা নামে একজন জাপানণী গ্লেখকের প্রকরণগ্রন্ছ ৷ 


শখ 


 ছাংগ্যান 


সেরফদই । কাজেই প্রাচন আঙ্গিক গ্রহণের মধ্যে আপত্তির কিছ দেখি না। যদিও মি- 
ইরিয়ে এর মধো 'সমন্ত প্রাচীন শিল্পকে প্রশংসা কয়ার দৃরভিসাঞ্ধ' টের পেয়েছেন, 
তথাপি আমরা এক্ষেত্লে মনোনিবেশ করতে পারি একথা ভেবেই যে নতুন আঁঙ্গকের 
' গারণক্ষানিরণক্ষার কাজ এখনো শেষ হয়ে যায়নি । তাছাড়া কয়েকটি মাত বৈশিল্ট্য গ্রহণ 
করলেই সমন্তাকছূর প্রশংসা করা হর না। যেমন প্রগ্গাতশখীল কোন শিজ্পী একই 
ভাবনাচিন্তার (বিষয়বস্তুর ) মধ্যে বাঁধা পড়ে থাকতে পারেন না । জনগণের প্রকৃত 
বৈশিষ্টয গ্রহণ করা যায় কিনা তিনি খাতয়ে দেখেন, কেননা তার ভালো করেই জানা 
আছে যে জোর করে তাদের সঙ্গে লেখালোখর বিচ্ছেঘ ঘটানো অসম্ভব । তেমন 'দিনও 
আজ অতাঁত যে শিল্পকে শিজ্পণর “অন/প্রেরণার' হঠাৎ উদগীরণ বলে মনে করা, 
হবে । যেন তা এমনই যে একবার হ'চিলেই অস্বস্তিকর নাকের সুড়সুড়ি থেকে মস্তি । 
আজকের দিনে শিল্পীরা সাধারণ মানুষকে আর এাঁড়য়ে ষেতে পারেন না এবং সেজন্য 
তাদের উদ্বিগ্নতা অর্থবহ । সন্দেহ নেই যে এটা একটা নতুন ধারণা ( বিষয়বস্তু )। আর 
তার ফলে তারা নতুন নতুন আঙ্গক নিয়ে পর+ক্ষানিরণক্ষা করছেন। এর প্রথম ধাপ 
হলো কিছ প্রাচীন আঙ্গক আধিগ্রহণ অর্থাৎ নতুন কোন একট্রার শুর? পুরনো টার 
পারবর্তন । এতে যেমন আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর মধ্যে যাল্ল্িক ব্যবচ্ছেদ সম্ভব নয় তেমনি 
পবই বোনের'১ আঙ্গিকের সাথে এক করে সংবিধাবাধ বলে দোষারোপ করাও যাবে না» 
কারণ তার তো একটা রমরমা বাজার আছে । 


নিঃসন্দেহে পুরনো আঁ্গক আঁধিগ্রহণ, বরং বলা ভালো নতুন আঙ্গিকের পরীক্ষা- 
নিরণক্ষা করতে হলে শিজ্পনাধ্শদের কঠোর পাঁরশ্রম করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। 
অবশ্য তত্তবদশণ* সমালোচকদেরও যথেন্ট দায়িত্ব রয়েছে। তাদের কাজ লো শিল্পীদের 
পথ দেখানো এবং তাদের কাজের পারিপ্রোক্ষিতে মন্তব্য করা, এককথায় তাদের সঙ্গে 
খোলামেলা “আলোচনা করা। তাবলে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তুলতে ব্যর্থ শিষ্পীদের 
কেবলমান্ত সমালোচনা করে তারা তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। যেহেতু 
আমাদের একটি স্বকীয় শিজ্প-ইতিহাস আছে এবং যেহেতু আমরা চণন দেশের নাগ্ারক, 
আমাদের সেই শিষ্প-ইতিহাসের 'দিকে মনোনিবেশ করা উচিত | তার থেকে কী গ্ুহণ; 
করতে পার আমরা ? যাও তাংস্পূর্ আসল ছবি দেখার সুযোগ আমাদের নেই» 
কম্তু আমরা জানি যে তার আঁধকাংশই বিষয় হিসেবে গল্প ধরে চিন্নিত হয়োছিল । 
এটাই আমাদের শিক্ষণীয়, হওয়া উচিত । আবার তাং-রাজদ্বের বোদ্ধ উপাখ্যাননিভ'র 
অনবদ্য শিজ্পকর্ণীতর কাছেও আমাদেক্স পাঠ নিতে হয়, কেননা এখানে রয়েছে অত্যন্ত 
গরল ও স্পন্ট রেখাঁচি্। হীম্পীরিয়াল আকাদমিতে রাক্ষিত নং-আমলের কাজকর্মের 
মধ্যে যে রাকি ও মেয়োলধ্ভাব ফুটে উঠেছে আ্মবশ্যই তা আমাদের লক্ষ্য নর, ফিস এই 


২. সাংহাই থেকে মযান্তপ্রাপ্ত একাঁট ফিল্মু। 
১৯৪ 


উীলদেশের ছাঁবকথা 


কাজগ্দালর সুক্ষ ঘক্ষতাকে তারিফ না করে উপায় নেই। অন্যদিকে মি. ফেই-এর১ 
নিলগর্দ্‌শ্যা্ষন রাঁতি সম্পূর্ণ অথনহণন । পরবতণ পর্যায়ের এক্প্রেশনিস্ট শিজ্পের 
(পণ্ডিতদের কাজের ) কোন মূল্য আছে কণ নেই সঠিক বলতে পারব না, কন্তু একটা 
কথা তো ঠিক যে তাদের কাজের মধ্যেও এমন কিছ বৈশিম্ট্য আছে, ধা অবশ্যই 
শিক্ষণীয় । কিন্তু অধিগ্রহণ মানে এই নয় যে প্রনোঁিনের চিন্রকলার ভিন্ন ভাব টুকরো 
জুড়ে কোন .এক নতুন বিন্যাসব্যবচ্থা, বরং তা নতুন কর্তৃক প্রাচশনে আভানাবজ্ট 
হওয়াকেই বোঝায় ৷ অনেকটা গ্ো-মাংস বা ভেড়ার মাংস খাওয়ার মতো-_-আমরা 
কেবলমান্ন তাদের অপুষ্ট শারশীরক অংশের প্রাতপালন ও উন্লীতিতে সহায়ক সবচেয়ে 
সৈরা অংশটুকু রেখে খুর ও চামড়া রদ কার। তা বলে গো-মাংস বা ভেড়ার মাংস 
খেয়ে আমরা 'আদতে' যাঁড় বা ভেড়ায় পারণত হই না। 

একট আগে উল্লেখ করা উদ্াাহরণগূলি (বিভিন্ন সময়ের শিজ্পকম* ) এবং এখনও 
পণ্ড প্রায় সমস্ত শিজ্পই ক্রেতা-মনোরঞনশ ?শজ্প ( ০9150101618 81) আর তা তাদের 
ক্ষমতায় মদতপ.ম্ট হয়ে বেশ বড়সড় আকারে টিকেও আছে । আবার ক্রেতা 
থাকলে যেহেহু উৎপাদক না থেকে পারে না সেইজন্য উদ্ভাবনণ [শিল্প (10790000615 
৪7) ক্রেতা-সনোধএন? শিল্পের পাশেই অবচ্হান করে । কিন্তু যেহেতু কেউ এই প্রাচীন 
চিগ্রাশজ্পের 'দিকে লক্ষই করেনি ফলে তৎকালীন প্রেমোপাখ্যানের ছবি ছাড়া আজ অর 
কিছুই অবশিষ্ট নেই। সাম্প্রতিক কালেও আমরা বাজারে রংবেরং-এর “নতুন বছরের 
ছাঁব' বলে পাঁরচিত এক ধরনের ছবি এবং ম. মেংক-টী্লাথত ছাঁবর বইৎ্-এর কথা 
জানি । এগহলিকে প্রকৃত উদ্ভাবনণী শিল্প বললে ভুল হবে, কিন্তু এসবই যে অলস শ্রেণা- 
শিল্পের বিপরীত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । তথাপি এসবের উপর ক্রেতা-মনোরঞজন? 
শিল্পের প্রভাব অনস্বীঁকাধ ॥ চিন্রশিজ্পে বিষয় হিসেবে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কাহিসণ 
প্রাধান্য পেলেও লক্ষণীয় যে সেখানে এমন 'িছহ্‌ প্রয়োগরঠাতির ব্যবহার ছিল স্পষ্টতই 
যা অনেক বোশ সংক্ষিপ্ত ও সরাসরি ৷ এরকম রূপান্তর ঘটানোঁকে শঙ্গীল' বলাই 
স্বাভাবিক । কিন্তু সাধারণ মানষের জন্য উদ্ছিগ্ন শিজ্পীরা এতে মনোযোগ দিলে কোন 
ক্ষাত হয় না, বরং তাদের লাভ হতে পারে বলেই আমার বিশ্বাস । 

চীনদেশের এই ঘ্প্রকার চিন্তশিজ্প অনেক সময় সদংশ বলে মনে হয়, কিন্তু বাস্তাবক 
তারা স্বতন্ত্র । উদাহরণ 'দিয়েই বলা যায় যে সমস্ত বৌদ্ধাচতমালা জ্‌ড়ে যে মেঘ-কুম়াশার 
আনাগোনা তা জাঁকালো বিন্যাস ছাড়া আর কাঁ। কিস্তু নতুন বছরের ছাবি'-তে এর 
সম্যক ব্যবহার অন্য কারণে । কেবলমাত্র কাগজের খরচ বাঁচানোর জন্য । তাং ইন্‌৯ 


৬, সংরাজনত্বের একজন নিসর্গদ-শোর চি্রবিদ- (১০৫১-১১০৭ ) 

₹. ৬৯৪৪ লালের ৯৯ পরল তরেল্ডস- পাকার প্রকাশিত এব প্রবন্ধ 'উপযোগণীকরণ, ও অন্করণ'-এ 
ভীল্লাখত। 

৯. মিং রাজত্বের একজন বিখ্যাত চিন্রাশজ্পী। 


১) 


৯১১ 


দধখঁ়িন 


যে তার ছারিতে স্ কোমর ও ব্রসণ চিকন আঙুলের সৌন্দ্য' ফুটিয়ে তুলতেন, নলা 
বাহ্‌ল্য তার মতো লোকের অভাব ছিল না। বাঁদও 'নতুন বছরের ছাঁব'"তে এধরনের 
লৌচ্দর্য [বিরল নয়, কন্ু তা শুধৃমার এক সামাজিক রীতি প্রকাশের স্বার্থেই রচিত 
ধাতে আমাদের জ্ঞান রাদ্খি পায় বা অহেতুক কৌতূহল নিবন্তে হয়। নাহলে জনগণের 
ছবন্য কাজ করতে উৎসাহী শিষ্পাদের এখাঁল এড়িয়ে যাওয়ার দরকার পড়ে না। 

কথা শিল্পে যেমন কবিতা, গজ্প, নাটক ও অন্যান্য ধারা রয়েছে, ছাঁবর বইও তেমনি 
চিিশিল্পের স্বাভাবিক এক ধারা--এতে কোন ভুল নেই। আবার বিভিন্ন ধারার 
উৎপির সঙ্গে যে সামাজিক শতগাঁল ওতপ্রোতভাবে জাঁড়িত, সেকথা আজ আর অজানা 
নেই । সেই লঙ্গে এও আমরা জেনেছি যে এসব ধারার উৎপান্ত তার বিষয়বস্তুর সঙ্গে 
দারুণ সম্পকর্ষুন্ত । বতমান সমাজে ছবির বই জনাপ্রয় হওয়ার [পিছনে কারণ হলো 
জনাপ্রয়তা অর্জনের উপযোগী অবস্থা ও তার বিশেষ চাঁহদা | তাই প্রগাতিশখল একজন 
শিল্পীর কাজ হলো এই ঝোঁকের প্রাত পৃণ“ মনোনিবেশ করা ও তার গাঁতপথকে 
চালিত করা অর্থাৎ সাধারণ মানৃষের কাহে শিক্পকে বোধগম্য করে তোলা । প্রাচীন 
আইঙ্গিকরণীতি গ্রহণ করলে যেমন কিছ "জানিস বাদ যাবে, কিছ আবার যোগ হবে এবং 
তার ফলে একটি নতুন রাতিপ্রকৃতি জন্ম নেবে । স্পন্টতই এভাবে এক পাঁরবর্তন 
সূচিত হবে । তা বলে কোন মতেই এ কাজ নিচ্কর্মা দশ“কের ভাবনাব সহজ সরল নয় 
বা এরকম একটি আঙ্গিকরীীত জন্ম নিলেই মে চিন্রশিজ্প তার সবোচ্চন্ত়ে পেশছে যাবে, 
তা নয়। এর অগ্রাত অন্যান্য সাংস্কাতিক ব্রিয়াকলাপের সাহায্যমৃখাপেক্ষাঁ । 


2 সোভিয়েত গ্রাফিক চিত্রকলা! থেকে 


উডকাট- যে প্নরহৎপাধনযোগা চিত্কলার এক বিশেষ প্রকাশরণীতি, তা চিনদেশে দার্ঘ 
দিন ধরেই জানা । কিন্তু অবক্ষয়ের মধ্যে দিয়ে তাকে কিছুটা সময় যেতে হয়েছে। 
পাঁচবছর আগে বখন সে গান্নে-গতরে রল ফিরে পেল, দেখা গেল প্রাচীন চীনা আঙ্গিকের 
সঙ্গে তার কোন যোগসাজশ নেই | প্রোটাই প্রা ইউরোপ থেকে আমদানি করা ॥ 
অবশা দাঁর্ঘধ পরাধাঁনতার অভিশাপ নেমে আসার আগে থেকেই শিক্ষাবিশারদেরা বুঝতে 
পারছিলেন না, কেন এতাঁদনেও তার বিশেষ কোন উন্নাত হলো না। কিন্তু এই 
প্রদ্শনণতে আমরা অসাধারণ ফিছ কাজের নাজির দেখতে পাই । ভি. ফাভরস্কি এদের 
মধ্যে অগ্রগণ্য | (তান গুহয্ম্ধের সময় উডকাটের শিঁজিপত সংশোধনে প্রবৃন্ত হন এবং 
তখন থেকে আস্হার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করে এসেছেন । তাঁর শক্ষা় আলোক- 
প্রাপ্ত শিজ্পীরা হলেন এ. দেইনএকা, এ. গনচারভ, 1জ. এচিসতোভ এবং এম. পিকভ। 
যাঁদও তারা সকলেই একই শিক্ষাঙ্রুর পঘাঞ্ষ অননসর়ণ করেছেন, কিনতু প্রত্যেকের বাজেট 
স্বাতচ্যা ললগণয় । এর থেতজ-প্রমাথ হয় ষে একই বিষয়বস্তু ্বতল্র আিকে প্রকাণ করা 
যেতে পারে, কিন্তু দাসবৎ অনুকরণ কখনো সৎ শিল্পের জন্ম দেয় না। 


ই০৩ 





কীনননেশের ছাবকথা 


এ. ক্রেভশেঞ্কোর একটি মাত্র কাজের সাথে আমাদের পারিচয়, তাও সৌভাগ্যকমে 
চীনদেশে ছাপা হয়োছল বলে । এই প্রদর্শনীতে তার অনেকগাঁল কাজ আমরা দেখতে 
"পাই। সম্দেহ নেই যে তার কঞ্পনাপ্রধানরধতি চীনের ধৃবমানসকে উদ্দীপ্ত করবে । 
তাছাড়া তার পটভুম মনম্কতা ও বিশেষ বর্ণনা আমাদের কাজে আসবে । অন্যাকে 
সঙ রাজত্বকাল থেকে চাঁনঘেশের চিত্রকলা সংবেদনরশীতির (170198510019% ৪0) দিকে, 

+ঝোকে । জদ্বাকৃতি বা গোলাকার, যাই হোক না কেন তুলির দুইটানে এক-একটি চোখ 
বোঝানো হতো । আবার একটিমান্র টানে হয়ে গেল পাখি : এখন দোয়েল বা শ্যেন 
আপানি যা খীশ ভাবুন । বিমূর্ত এই ঝোঁক আসলে অর্থহণন এবং এখনো পর্যন্ত 
আমাদের শিক্ষানবিশ উডকাট্‌ শিজ্পীদের মধ্যে এই ভ্রুটি রয়েই গেছে। ফলে 
ক্রেভশেঞ্ককোর নতুন ধরনের কাজ নিশ্চয় বিপদঘন্টা 1হসেবে আমাদের এরকম আগোছালো 
'ভাব থেকে সত করে দেবে । এন. পিস্কারেভ সম্ভবত এই শিজ্পীদলের মধ্যে প্রথম 
$ডীনদেশে পাঁরাচাত লাভ করেন । সেরাফিমোভিচের 'আয়রণ ক্লাক'-এর উপর তাঁর চারটি 
কাজ এখানকার তরুণ পাঠকমহলে আলোড়ন তুলেছে । এই প্রদর্শনীতে “আনা 
কারেণিনা'-র উপর অলঞ্করণগহুলি তাঁর শিজ্পগহণের অন্য একটি দ্বিককে তুলে ধরেছে। 
একটা কথা অবশ্য বলে রাখা জরুরণ যে এই প্রদর্শনীর কিছ? কাজ ইউক্রেনিযান, 
'জাঁজয়ান ও বাইলোরাশিয়ান শিজ্পধদ্দের করা ॥ বোধহয় অক্টোবর বিপ্লব না ঘটলে তাদের 
কাজ দেখার সুযোগ আমাদের জুটত না । বাস্তুবক তারা আজও হয়তো অন্ধকারে 
গতলিয়ে থাকত । 

সাংহাইতে আয়োজিত প্রায় দু'শ কাজের এই প্রদর্শনী চমৎকার এক পারবেশ সৃঙ্টি 
করেছে। গ্র।ফিক চিন্তরকলা [হিসেবে তারা যে নমুনা আমাদের সামনে হাজির করেছে, 
যাঁদও তা ফরাসি উডকাট: অপেক্ষা কম সৌোন্দর্ধবর্থক বা জার্মানদের চাইতে কম 
প্রাণচঞ্চল, কিন্তু পান্ডিত্যের জাহর না করেই অনেক বিশ্বাসযোগ্য ॥ কোদ্ণতা বাতীতই 
সুন্দর, বিলাসিতা ছাড়াই আনন্দদায়ক এবং রুক্ষতা ব্যতিরেকেই ভোর।লো আবেদনে 
মুখর | তা বলে যে খুব শাস্তাশস্ট এমন নয় ॥ বিশেষ একট। শিহরণের স্বা পেতে এসবই 
সর্বদা আমাদের আগ্রহী করে তোলে ॥ শিহরণ বলতে কাঁধে কাঁধ মেলানো এক বিশাল 
ঘলের সহযোদ্ধাদের কঠিন, ভাবলেশহখন মুখে অন্ধকার পৃথবণর উপর দিয়ে. মশ 
“গঠিনমূলক রাস্তাল্ন অগ্রসতি ॥ 


0 ক্যোথে কোলভিৎুস : আরও কিছু কথা 

১৯৩১ সাল । মাসটা ঠিক মনে নেই। 'দ্য ডিগার" পান্রকাটির আবিভাব হলো ।. সত 
প্রায় জন্মমহূত'ই তার মততাক্ষণ । এর প্রথম, সংখ্যায় একটি ছবি ছিল । বেদনায়, ঘনীড়ুত 
এক মা; চোখের পাতা বন্ধ, সামনে দৃহাত বাড়িয়ে একটি শিশ্দকে ধরে আছেন । 
এটি 'ব্ধ' নামে একটি উডকাট: [িরিজের প্রথম ছবি, নাম “উৎসর্গ । শিল্প? অধ্য়পূক 


হ০১ 


১১১০০ 

ক্যোথে কোলভিৎস | চীনদেশের লাথে এই তাঁর প্রথম পরিচয় । 

রূসী-র স্মৃতিচারপায় 'কাজটি আমি দ্য ডিগার' -পাঁকাফে দিয়েছিলাম । সে 
আমার ছার হলেও বন্ধু ছিল । চীনদেশে বিদেশণ সাহিত্য প্রচারে বরাবর সে আমাকে 
সাহায্য করেছে । উডকাটের কাজে তার বিশেষ অনুরাগ ছিল । একবার সে আমোরিকা? 
- € ইউরোপের উডকাটের উপর তিনটি সংকলন খন্ডও প্রকাশ করোছল । অবশ্য সেসবের 
মুগ খুব একটা উচু মানের ছিল না ॥ এর িছানাঘন বাদে ঠিক কণ কারণে পলিশ তাকে 
গ্রেপ্তার করল বা সাংহাইয়ের লং হয্লাতে আরো পাঁচজন তর্‌ণ লেখকের সাথে গুলি, 
ধরে মারল, আজও তা রহস্য ॥ সম্ভবত ভয়ে বা নিষেধাজ্ঞা জারি করায় কোন পণিকা: 
এই হত্যার খবর ছাপতে সাহস পায়নি । কিন্তু এরকম ঘটনা যেহেতু আগেও ঘটেছে, 
অনেকেই বুঝতে পারল যে রুসী আর বেচে নেই । মনে হয় তার অন্ধ মা-ই একমানত 
বিশ্বাস করত যে তার প্লেহের ঘুলাল তখনও সাংহাইতে অনুবাদক ও প্রুফ রখডারের 
কাজ করে যাচ্ছে । ঠিক এইসময়ে আম একটা জামণন বইয়ের দোকানে উৎসগ্গ” নামে 
উকাটের কাজাঁট আবিহ্কার করি । কাজটি সংগ্রহ করে “দ্য ডিগার' পন্তিকাকে পাঠিফ়ে 
দিই । বলতে পারেন, এভাবেই আমি রুসশ-র আত্মত্যাগের প্রাত শ্রদ্ধা জানিয়োছিলাম । 

এসময়ে আবার ইউরোপ থেকে ডাক-পরিবহণ পথে কোলভিৎসের কাজকর্মের একটি 
সংকলন এসে পেশছল । যে-সময়ে বইটা সাংহাইতে এল, এদেশের সাথে পরিচয়, 
করিয়ে দিতে সবচেয়ে বোশ উৎসাহ পেত যে-লোকাটি, এই পাথবশর বুকের উপর সেতখন 
চিরনিদ্রায় আচ্ছন, কিন্তু ঠিক কোথায় আমাদের কারো জানা নেই। সে যাই হোক, আমি; 
গংকলনাঁটির পাতা ওল্টাতে লাগলাম । চোখে পড়ল দারিদ্যু, অসুস্থতা, ক্ষুধা, মততযু 
ইত্যাদির সঙ্গে মানষের সংগ্রাম .ও রন্তপাতের অবিরল ঘটনাপ্রবাহ । তুর স্বপ্রাতিকৃত, 
মুখের আভিব্যান্ত যেমন, এখানেও তেমান ঘণা ও ক্রোধের বদলে ভালোবাসা ও করুণার 
নাবড় অনূভূতি । মনে হলো তাঁর স্বপ্রাতকীতি যেন সমস্ত অপমানিত ও আহত মায়েদের 
প্রাতানাধস্বরুক্ষ । গ্রামাঞ্চলের চঈনা মায়েদের দেখতেও অনেকটা এরকম । তাদের' 
হাতের নখ.এবড়োখেবড়ো ॥ তা দেখে লোকেরা বিদ্রুপ করে । ভাবে তারা কেবলমানন: 
তাদের দুবর্ল ও অসহায় শিশুদের প্রতিপালন করে । কিন্তু আমার মনে হয় তারা 
তাদের হৃষ্টপৃজ্ট, ভাঁবষ্যতের পক্ষে হিতকর বাচ্চাদেরকেও দারুণ ভালোবাসে । এরকম 
বাচ্চা যেহেতু শন্তসম্থ ফলে তাদের নিয়ে তত বিব্রত হতে হয় না এবং সেজন্যই 
“অপমানিত ও আহত, বাচ্চার জন্য তারা বেশি সময় দেয় । 

সম্প্রতি চীনদেশে প্রকাশিত ক্যোথে কোলাভিংসের একুশটি কাজের সংকলন এই 
চিন্তার সপক্ষে । শিক্ষানবিশদের সঙ্গে সঙ্গে অন্যদের কাছেও এই কাজগ্দ্পির গ্রস্ত 
অপাঁরসীম। . 
_. প্রবল, দমনপঁড়ন সম্তেবও এখানে বন রী গত পাঁচ বছর ধরে ভীষণ 
জনী্রয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু এক আঁদ্রে জোনের কাজ ছাড়া আর প্রায় কারো গ্রাফিক 


২০ 


চীনগেশের ছাঁবকথা 


চিন্রকলার কথা আমরা ।জাঁননা । সদ্য প্রকাশিত কোলাভধসের এই সংকলন গ্রচ্ছটিতে 
যে এঁচং ও িথোগ্রাফ্‌ রয়েছে, তা আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে জোনের কাজ 
অপেক্ষা ভিন্ন ৷ একটু মনোনিবেশ করলেই বোবা বায় এগযাঁল ভিতস্বাঘের এবং সর্ব 
সম্মত তেলরঙ বাবহারের বাড়াঁত সুবিধা ক তাও অস্ফুট থাকে না। 

চঁনের প্রকাশদপ্তরগ্যাল আজকাল হামেশাই [হিটলারের ছবি ছাপছে। এসবের 
প্রত্যেকটাই প্রায় একরকম অর্থাৎ সকলের মূল প্রতিপাদ্য হিটলারের পতন । শাম্বতের 
লক্ষ্যে সমস্ত আলোক চিন্রেরই এ একটা তাৎক্ষাণক উপাদ্দান। তথাপ এর পনরাবর্তনে 
ক্লান্তি আসা অস্বাভাবক কিছ নর়। অন্যাদকে কোলাঁভৎসকে লক্ষ করন । এই 
আশঙ্কা অমূলক ॥ এসব ছবির চাঁন 'বাভন্ন প্রকতির এবং সম্ভবত কেউ তারা 'নায়ক' 
নয়, তুলনায় অনেক বেশি ভূয়োদট্টি সম্পন্ন ও সহানুভূতিশীল । যত বোঁশ তাঁর 
কাজগীলতে মনোযোগ দেওয়া যাবে ততই তার সৌন্দঘ* ও শান্তি উপলব্ধি করা যাবে । 

চনদেশের সাল-তারিখমতে মাঁহলা এই শিল্পীর বয়স এখন প্রায় সত্তর বছর ।' 
সম্প্রতি মহান এই শিজ্পীকে অকেজো করে দেওয়ার লক্ষ্যে নানান চক্রান্ত শদর« হলেও 
আরো বোঁশ বেশি করে তাঁর কাজ সুর প্রাচে জনাপ্রিয় হয়ে উঠছে । হ্যা, ঠিক তাই, 
কোন কিছুই মান,বের প্রাত উৎসগণকৃত শিজ্পণর গাতিপথে শেষপয্ত বাধা হয়ে দাঁড়াতে 
পারেনা । 


0 একটি লোককথার বদলে 


একদিন সকালবেলা একদল সশস্র পুলিস একটা ছাব আঁকার স্কুল ঘিরে ফেলল । চাঁন- 
দেশশয় ঢোলা পোষাক পরা কিছ লোক এবং পশ্চিমী স্যুট পরা 'কছ লোক স্কুলের 
মধো ঢুকে খানাতল্লাশি ও ভাঙচুর করতে শুর করল। পিস্তল হাতে পলিশ তাদের 
[পিছু [পিছ । হঠাৎ একটা ঘরে স্য্‌ট পরা একটা লোক আঠারো বারের একটি ছেলেকে 
দেখতে পেয়ে পাকড়াও করল । 

“সরকার বাহাদুর আমাদের খানাতল্লাশির জন্য পাঠিয়েছে । তুমি কি'* 

«এগিয়ে যান |” ছেলোঁট দত বিছানার তলা থেকে একটা সহাটকেস টেনে বের 
করল । 

দরশর্ধীদনের আঁভজ্ঞতা থেকে এখানকার ছেলেরা একটা জিনিস শিখেছে যে তাদের 
বিরুচ্ধে যেতে পারে এরকম কিছ প্রমাণ থাকলে সঙ্গে সঙ্গে লুকিয়ে ফেলা বা নষ্ট করে 
ফেলা আবশ্যক । কিন্তু এই ছেলেটির বয়স মাত'*" | তার ভয়ার খুলতেই গটিকতক 
চিঠি পাওয়া গেল । সে এগবাঁল প্যাঁড়য়ে ফেলতে পারোন । কারণ এতে লেখা ছিল কা 
1নদারণ অবস্থার মধ্যে তার মা মারা গেছেন । সা পরা লোকটা গভীর মনোযোগ 
দিয়ে চিঠগলো পড়তে শুর করল। পড়তে পড়তে তার চোখ [িস্কারিত হলো--“এই 
পৃথিবী একটা ভোজনশালা । এখানে মানুষ মানযকে থার। তোমার মাকে খাওয়া; 


ইতি 


জন 
খেছে বং ভার মতো আনো অসংখ, সএসতখস”*'।- এহ অংশাটর তলায় দাগ ছিলে 
গ্রাগগায জম্য লোকটা পঞচেট তকে একটা পেগ্সিল বের কয়লা । ' 

“এর মানে কী?” সে দছিজোদ করজা। 

“কে তোমার মাকে খেয়েছে ? এই পৃথিবীতে মানুষ মানুষকে খায় নাকি? আমরা 
তোমার মাকে খেয়েছি, এা1?” তার চোখ অগ্রিবর্ণ ধারণ করল এবং যে কোন মুহূর্তে 
তা মারাত্মক বুলেটের রূপ নিতে পারে। 

“কেউ না 1..'অবশ্যই, না''কেউ নাঃ ছেলোটিও উত্তৌজত। 

একথা শুনে লোকটা রাগে ফেটে পড়ার বদলে 'চিঠগুলো ভাঁজ করে পকেটে ঢুকিয়ে 
রাখল । সেই সঙ্গে ছেলেটির উডকাটের কাজ, ছি, ঘটি প্রিন্ট--দঘা আয়রণ ক্ষ্যাক এবং 
এ্যাপ্ড কোম়ারেট ফ্লেছজ: দ্য ডন- এবং কিছু? খবরের কাগজের কাটিং নিয়ে নিল । একজন 
পুলিশের লোককে ডেকে বলল : 

“এগালি নিয্লে বাও ।» 

“কী আশ্চর্য ! আপি এগুলি নিয়ে নিচ্ছেন কেন?” ছেলেটি জানত একথা বলা 
'তার ঠিক হচ্ছে না। 

স্যট-পরা লোকটা তার দিকে একদংণ্টে তাঁকয়ে রইল । তারপর অন্য একছরন 
পুলিশকে হৃকৃম দিল : 

“একে নিয়ে যাও ।” 

বঘের মতো লাফিয়ে উঠে পৃলিশাট ছেলেটির ঘাড় চেপে ধরল এবং টানতে টানতে 
তাকে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল । বাইরে তার দমবয়লণ আরো দুটি ছেলে ছিল। 
প্রত্যেকেই শন্ত হাতের নাগালে ঘাড় মটকে ধরা । আর তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আীঁছে এক- 
ঘল ছা ও শিক্ষক। 

একুশ দিন বাদে আর এক সকালবেলায় থান।য় তাদের জেরা পর্ব শুরু হলো । ছোট 
'একটা কুঠ্রীরতে ঘন অফিসার বসে ॥ একজন ডানাদদকে আর একজন বাঁকে । ডান 
'দিকের লোকটার গায়ে চাঁনদেশীয় জ্যাকেট । বাঁধকের জন ইউরোপাঁয় স্যাট পরা । 
শেষের এই লোকটা স্পঙ্টতই আশাবাদী, কারণ সে এই পৃথিবীতে মানুষ মানুষকে খার 
বঙ্গে মেনে নিতে রাজণ নয়। প্লিসের লোকেরা গালাগালি করতে করতে আঠারো 
বাহরের এক ছাত্রকে ভিতরে নিয়ে এল । ছেলেটির মুখ শুকনো । জামাকাপড় নোংা। 
সে অফিসারদের সামনে দাঁড়াল । তখন জ্যাকেট পরা আঁফনারাটি তার নাম, বন্নস গু 
জন্মস্থান জিজ্ঞাসা করার পর-জ্নতে চাইল ; 

“তু কি উওকাট-ফ্লাবের বন্য ?” 

ঞ্হ্€ % 

“পরিচাঙ্পক কারা 


“নভাগাঁত [ম. ৮.-এবং সহসভাপাঁত মি, ঝ.--1”. 

“তায়া কোথায় এখন ?” ৃ 

“জানি না। তাদের দুজনকেই বাহ্কার করা হয়েছে ।” 

“কেন তৃঁমি তোমার স্কুলে ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা করছিলে ৮ 

“মানে ?” ছেলেটি বিশ্মিত হলো । 

হুম 1” আঁফসায়টি উচকাটের একাট কাজ দিয়ে তাকে বলল 

“এটা তোমার করা ?% 

“হ্যা 

“কে এই লোকটি?” 

“একজন লেখক ।” 

“নাম ?” 

শলুনাচারাস্ক ।” 

“লেখক নাক ? তা কোন দেশে তার বাস ?” 

“জানি না।”" নিজেকে বাঁচাতে ছেলোট মিথ্যে বলল । 

“জানো না? আমাকে বৃদ্ধ বানানোর চেম্টা কোরো না খোকা । এ তো একজপ: 
রাশিয়ান, তাই না? লাল ফৌজের একজন অফিসার । আমি রুশাবপ্লবের ইতিহাস 
ঘাঁটতে গিয়ে এর ফটো দেখোছ । তুমি অস্বাঁকার করতে পার 2” 

“না, সাত্য নর 1” প্রশ্নের আঘাতে মতপ্রায় ছেলোট চিৎকার করে বলল । 

থুব স্বাভাবিক । একজন প্রোলেতারিয়েত শিজ্পণ হিসেবে তুমি অবশাই একজন 
লাল ফৌজের আফসারের ছবি আঁকবে ।” 

'না.'-বললাম তো আমি কক্ষনো'''” 

“তর্ক কোরোনা খোকা । এতটা অবাধ্য হওয়া মোটেই ঠিক নয় বুঝতে পারাছ' 
এখানে ( থানায় ) তোমার জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছে । যা জানতে চাইছি, ঠিকমতো 
জবাব পেলে আমরা তোমাকে এক্ষান ন্যায়াবচারের জন্য আদালতে পাঠিয়ে দ্বেব।' 
তাছাড়া সেখানকার কারাব্যবচ্হা তুলনায় অনেক ভালো ।” 

ছেলেটি চুপ করে রইল । সে জানত কিছ; বলা অথবা না-বলা দুই-ই সমান । 

“ন্তর দাও 1” জ্যাকেটওয়ালা অফিসার বিচ্ছিরি করে হাসল। 

“তুমি সি. পি. না, সি. ওয়াই._ কোনটার সদস্য ?”৯ 

“কোনটার-ই না ॥। আপাঁন কী বলছেন আম বুঝতে পারছি না” 

“লাল ফৌজের আঁফসারের ছাঁব তোর করতে পার আর [স. পি-সি: ওয়াই, কা তা 
বুঝতে পারছ না? বয়সৈ কাঁচা হলেও ধাঁড়বাঁজর +হদটা বেশ ভালোই [শখেছ, ক 





৯. কম্ানিষ্ট পাটি বা কাননষ্ট ইয়ে লাগের সদসা। 
ই: 


স্থগ 


বলো হে?ঃদ্‌রহ!”সে হাত নেড়ে তাকে বিদের করার সংকেত ঘতেই গরকাছে লিশবহ্ 
একজন পৃলিশ তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল। 


শপ্রয় মি. ঝাও, থানার সেই ঘটনার পর কী ঘটোছিল আপনি জানতে চেয়েছেন । 
সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করাছি। 

সে-বছর শেষ মাসের শেষ 'দিনে প্রাদেশিক সরকার আমাদের 'তিনজনকে বিচারের 
“জন্য উচ্চ আদালতে পাঠাল । 'বিচার যত সম্ভব তাড়াতাড়ি হলো । অবশ্য আভিধন্তদের 
ধজজ্ঞাসাবাদের ব্যাপারটা খুব মজার ছিল । কেবলমান্র তিনটি প্রশ্ন । 

প্রথমে, “আপনার নাম কি ?* 

পরে, “আপনার বয়স কত 7 

এবং সবশেষে, “আপনাকে কোথা থেকে ধরা হরেছে ?” 

অন্ভুত এই বিচারের পর আদালত আমাদের মালটারি জেলে পাঠানোর নির্দেশ 
শঁ্ধল । আমাদের শাসনকত্বাদের শাসন-নমূনা জানতে হলে .একবার অতি অবশ্যই 

আপনাকে মিলিটার জেলগুলো পরিদর্শন করতে হবে । আমার বিশ্বাস এমন কোন 

'হুত্ত্যা বা অত্যাচারের কৌশল থাকতে পারে না, যা সেখানকার চেয়ে বেশি নিষ্ঠুর । 
যখনই অবস্হা হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে বলে মনে হয়, তারা তৎকালণীন বিশেষ রাজ- 
,নৌতিক দলের কিছ; বন্দীকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে, কোন বিচার-বিবেচনার 
ধার ধারে না । নাম করে বলা যায় যখন গোটা নানচাং১ ভয়ে (দিশেহারা, মানত একঘন্টার 
মধো তিনাঁট মিলিটারি জেলে একসঙ্গে বাইশ জনকে খুন করা হয়োছল। অন্যা্কে 
:ফুঁজিয়ান সরকার২ জনগণের জন্য ভালো কাজ করতে চেয়েছিল বলে তাদের অলেঞ্ষকেই 
ঘাতকের গলিতে প্রাণ হারাতে হয়েছিল । বধ্যভূমি হলো জেলের ভিতরের সব্জি 
.ক্ষেতাঁট, আয়তনে প্রায় পাঁচ ম্‌য । সারের 'বিকল্প হিসেবে শবদেহগুলিকে ক্ষেতের মধ্যে 
'পঃতে দেওয়া হয়েছিল, পরে সবৃজের সমারোহে যা ঢাকা পড়ে যায়। 

.এর প্রাক আড়াই মাস পরে আমাদের নামে আঁভিযোগপন্তর এসে পেশছল । হয়তো 
ভাবছেন একজন বিচারক মাত্র তিনটি প্রশ্নের জবাবের ভিন্তিতে কী করে আগামীর 
শবরুদ্ধে আভিযোগপন্র লিখে ফেললেন, কিন্তু আমাদের সেই বিচারকের পক্ষে কোন কিছুই 

অসম্ভব ছিল না। আমার কাছে অভিযোগপন্রের কোন কাঁপ নেই। তবু এক 
আইনের ধারাগুলি ছাড়া (দর্ভাগ্যবশত ভুলে গোঁছ ) গোটাটাই হুবহু মুখস্থ বলে 
যেতে পারি। 


"১৯৯৩৩ সালের এপ্রল মাসে লাল ফৌজ চতুর্থ কাওামনতাং-এর সামারক আঁভযান বিধব্ত করে এবং 


দানচাং-্এর দিফে জগ্রসর হয়। 
ই.১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে।কছু জ্বদেশপ্রোমক কুযুওসিনতাং ফুঁজিনালে একাটি সয়কার গঠন করে। 


শীঁকস্ছু আঁচয়েই চিন্সাং কাই-শেক তাদের দমন করে 
ইরা 


'চীনদেশের ছাবকথা 


মি. চ. ও মি. ঝ-এর উদ্যোগে প্রাতাঙ্ঠত উডকাট্‌ ক্লাব আসলে কম্া- 
নিস্টদের নিয়ন্মণাধীন একটি প্রাত্ষ্ঠান, যেখানে প্রোলেতারিয়েত শিজ্পের 
পাঠ দেওয়া হয়।.""তাদের সব উডউকাটের কাজগৃলই লালফৌজের, 
অফিসার, শ্রামক ও ক্ষুধার্ত মানুষদের আদলে তোর । এগাীল বরা 
হয়েছে শ্রেণীসংগ্রাম বিকশিত করবার লক্ষে এবং প্রোলেতারিয়েত এক- 
নায়কতন্ম যে নিশ্চিত তা বোঝানোর জন্য '". 
আবার একদফা বিচার প্রহসন । আদালত কর্তৃক নিযুস্ত পাঁচ আফসারের মুখোমুখি 
আমরা । কিস্তু আঁচ্ছর হলাম না। একটাই কেবল ছবির কথা তখন আমার মনে ঘূয়ে 
ফরে আসছে | ওনোরে দোমিয়ে-র ছবি, পদ্য জাজেস*। কণ নিখত কাজ! 
আট দিনের মাথায় আমাদের বন্দীদশা ঠিক করে ফেলতে চূড়ান্ত বিচারপর্ব 
'অন্হ্ঠিত হলো ॥ আমাদের বিরুদ্ধে পৃবেকার সব আভিযোগ তো ছিলই, সেই সঙ্গে 
'লার দিকে আর একাঁট অংশ : 
কৃত অপনাধ অনহযায়ণ এবং রাস্ট্রের পক্ষে বিপঙ্জনক ব্যান্তর ক্ষেত্রে প্রযোজা 
ক্রিমিন্যাল-কেসের অমুক অনচ্ছেদের তমুক ধারা অনুযায়ী এদের 
প্রত্যেকের পাঁচ বছর করে জেল হওয়া উচিত। তথাপি, যেহেতু এরা বয়সে 
নবশন ও অজ্ঞান এবং বিপথে চালিত, এদের কিছুটা নমনীয়তা দেখানো 
যেতে পারে । সেইজন্য, এই আইনের এই ধারা অন্যায় তাদের শাস্তির 
মেয়াদকাল আড়াই বছর মকুব করা হলো । যাঁদ আসামণপক্ষের কোন 
আভিযোগ থাকে এই ব্যবচ্হা কারকরি হবার দশাদনের মধ্যে তারা আবেদন 


আবেদন করে লাভ কী? কাজেই সেই ব্যবস্হা 'মেনে' নিলাম ।.মেটামৃর্জি এই 
হলো তাদের আইনকানুন । 

সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমার গ্রেগ্তার হওয়ার দিন থেকে ছাড়া পাওয়ার সময় 
পর্যন্ত আমি তিনটি মানুষ নিধনের কসাইখানা চাক্ষুষ করেছি । আমার ভবলালা সাঙ্গ 
করেনা-দেওয়ার জন্য তাদের ধন্যবাদ দেওয়া ছাড়া আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দেওয়ার জন্যও 
তাদের ধন্যবাদ । কেবল অত্যাচারের দৃশ্য দেখতে-দেখতে আজ আমা ঘড় বিক্বাস 
পন দেশে একমান্ ধা আছে তা হলো এক, র্যাটান ছড়িতে পেটানো ; দূই সারা শরীর 
ঘলাই-পেযাই ৷ অবশ্য অত্যাচার হিসেবে এ দুটো কিছুই নয় । তিন নম্বর হলো লৌহ- 
. ম্বল্ড পাঁড়ন । আসামীকে হাটু মুড়ে বসতে বলছ হয় । তারপর তাঁর করা হাটুর উপর 
একটি ঘণর্ঘ লৌহদল্ড রেখে দুটো হোঁৎকা লোক সেই ধান্ডর দুই প্রান্তে উঠে দাঁড়ার়। 
কখন কনে ঘন্ডাক্পমান লোকের সংখ্যা বেড়ে আট পর্যন্তও হয়। চার নম্বর হলো 
ঝ্তবর্ণ তত, শৃঙ্খল-পণড়ন & তেতে লাল একটা লোহার শিকল মেঝেতে রেখে 
অমামীরে তার উপব্র-হ গেছে বসতে বলা হয়। পাঁচ নম্বর পান-পণড়ন। গরম 


০০ 


জী সন 


গোলনাঁরচের ফোলেন্ সাথে প্যারাফিন তেল, ভিনিগার ও মদ মিগিয়ে জোর করে 
জাসাধীয মাগারজ্ধেরর মযো দিয়ে ঢেলে দেওয়া হয় । ছ'নম্বর হলো আসামণীর থাইতে 
শত পাটের ধাঁড় বেধে ঝকৃলিরে দেওয়া আর এ অবচ্হায় একটু নড়াচড়া করলেই উত্তম- 
মধাম কধানো ॥ এরকম পণড়নের প্রচলিত নাম কী আমার জানা নেই । 

কিদভু সবচেয়ে নিষ্ঠুর বোধহর সেইটা যা তারা আমার সাথে থানাগারদের 
একই ঘরে থাকা একজন অঙ্পবয়সী ফঁষকের' উপর কার্যকার করোছল। তাদের বস 
তাঁকে বত বলে সে একজন লালফোজের সৈনাধ্যক্ষ, সে তত অস্বীকার করে ॥ একসময় 
স্বাকারোতি আদায়ের জন্য তারা মরার়া হয়ে তার হাতের নথে ছণ্চ ফুটিয়ে ছিল |, 
প্রথমে একটি নথে ছ*চ বিয়ে হাতুঁড় ঠকল । কিন্তু সে কিছুই কবুল করছে না দেখে 
আর একটিতে । তথাপি (নরুভর যখন তৃতর-চতুর্থ করে একসময় সবকটা আঙুলে 
ছচ বেধানোর কাজ শেষ হলো । এখনো কুষকাটর মতত্যাববণ মুখ, কোটরা- 
গত চক্ষু ও রল্তাপ্রুত হাত দুটি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে । চেষ্টা করেও. 
ভুলতে পার না । বুকের মধ্যে এক মারাত্মক যন্ণা অনুভব কারি" 

ছাড়া না-পাওয়া পর্যন্ত বুঝতে পারিনি আমাকে গ্রেপ্তার করার আসল কারণটা কাঁ * 
আমরা ছাগ্নরা চ্কুলের উপর, বিশেষত প্রোকটরের (ছাদের নিয়মশ্ঞ্খলা রক্ষার ভার- 
প্রাপ্ত কমচারীর ) উপর বিশেষ সম্ভুষ্ট ছলাম না। কিন্তু প্রোকটর ভদ্রলোক ছিলেন 
প্রাদেশিক ক্যুওামনতাং কাঁমাটির একজন দালাল । ফলে ছান্রদের চাপা ক্ষোভ দমন; 
করার জন্য তিনি উডকাট: ক্লাবের তিন সদস্নাকে গ্রেপ্তার করালেন, যাতে অনোরা 
তার ক্ষমতার প্রভাব একথার চাক্ষুষ করতে পারে । চীনদেশীর জ্যাকেট প্রুয যে লোকটা 
লুনাচারস্কিকে লালফৌজের একজন অফিসার হিসেবে প্রমাণ করতে চেয়েছিল, সে হলো 
আমাফের এই প্রোকটরের যোগ্য শ্যালক॥ এবার বুঝতেই পারছেন 'হিসেবটা কত সোজা । 

সংক্ষিগত এই বিবরণাঁট লেখার পর এখন আমি আমার জানলা দিয়ে মাটির উপর; 
আছড়ে পড়া ধূসর চন্দুস্যমার দিকে চেয়ে আছি । একটা বরফশীতল হাত যেন 
বৃঝের উপর চেপে বসছে । কখনোই ভীতু নই, বিস্তু টের পাচ্ছি ক্রমশ হাত-পা যেন 
অধণ হয়ে আসছে*..""আশা করি ভালো আছেন। 
ইতি ধিনীত রেন: ফ্যানং 0 


চীনের কাঠখোদাই £ আন্দোলনের আরো! কথা 
চটনের কাঠখোদাই আন্দো্জন . যে-শান্তগর্লির শিজ্পাভিব্যন্তি, তাদের আঁধকাংশই 


সামজিক, রা রানোতুক মবতপন্টে | এককথায় বেশিরভাগ উড্‌কাটই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত 
বা ফেলা দোলন শংকর ছবি বাবাজী সকলেই 
সমাজের দরেবস্থা' সম্পকে পর্ণেমান্তায় সচেতন [ছলেন, সেইসঙ্গে তা জনসমক্ষে 
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তীনের কাঠখোদাই : আন্দোলনের আরও কথা 


মেলে ধরবার মতো যথেন্ট সাহসঁও। একথা ঠিক যে রাশিয়ার প্রলেতারণয় 
বান্তবানদসরণের কাছে চাঁনা এই স্কুলের হাতেখাঁড় । কিন্তু অধিকাংশ পথপ্রদর্শক শিল্পী 
শৈলার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও জীবন্ত পদ্ধাত গ্রহণ করায় তাদের কাজ একদা 
তাদের অনরপ্রেরণা যে কম্টপাধ্য বান্তবানুকৃতির আলোক চিত্রধমশ রাঁশরান কাজ, তাকেও 
টপকে যায় । 

১১২৯ সালে লন স্যযন “নিউ গ্লোরিস ইন্‌ দা রিয়েলম অফ আট” নামে উডকাটের 
উপর চারাঁট গ্রন্হ প্রকাশ করেন ।৯ প্রথম খন্ডাঁটতে কেবলমাত্র ইংরেজ উড্‌কাটারদের 
কাজ আর 'দ্বিতীয়টিতে রাশিয়া, আমেরিকা, জাপান ও ফ্রান্সের একগুচ্ছ করে নমুনা 
ছিল । এমনিতেই রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত সাহিত্য তখন জনাপ্রয়তার তুঙ্গে, এখন তাদের 
উডকাট২-__সরাসার এই সামাজিক প্রাতচ্ছাব, সহজেই চীনামানসে আলোড়ন সূষ্টি 
করল । গণশিক্ষা প্রসারের মাধ্যম হসেবে লু স্্যন উড্‌কাট ব্যবহার করতে চাইলেন 
যাতে দেশের লক্ষ লক্ষ আঁশাক্ষত কৃষকদের মধ্যে সামাজিক জ্ঞানের প্রারম্ভিক পাঠ 
পৌছে দেওয়া যায়। যথার্থই তিনি বলোছিলেন, ভাবনাচিন্তার ব্যাপক সম্প্রচারে 
উড্‌কাটই হলো আর্র্শ উপায়, যেহেতু তা স্বল্পব্যয়সম্ভব, ভারি মোঁসনপঘ্রের ঝামেলা- 
রাহত এবং সবেণোপাঁর ইলাসম্ট্রেখনের মাধ্যম হিসেবে চীনদেশে এর এক দীর্ঘ ইতিহাস 
আছে ।৩ ১৯৩০ সালে লু সমান একজন জাপানি শিক্ষকের সহায়তায় সাংহাইতে 
উড্‌কাটের প্রাথামক শিক্ষার ক্লাশ চাল; করেন ॥৪ অন্যকে বই, প্যামক্লেট, ক্যাটালগ, 
-_সবন্লই তান আন্দোলনের লক্ষ্যের কথা ফলাও করে ঘোষণা করলেন, অচিরেই 
যেন উতৎকণণ যুবমানসে তা প্রবেশ করে। তান আহবান রাখলেন £ "ানা লোক 
পরম্পরাগত শিল্পের এরীতহাসিক সম্পদ্দশালা থেকে নিবণচন সাপেক্ষে গ্রহণ করো, 
আরন্ত করো বিদেশী শিল্পসম্ভারের শ্রেষ্ঠ প্রয়োগকৌশল ও শৈল এবং এভাবেই 
জনগণের রুচি ও চাহিদার 1ভাত্ততে গড়ে তোল নতুন এব [শজ্পধারা, হ জাতখয়- 





১. ১৯১২৯-৩০ সালে ডন: রসম প্রেস থেকে প্রকাশিত । লহ স্দ্যন ভূমিকা লেখেন । সুর £এ পিকটোরি- 
রাল বায়োত্রাফি অফ- লু স্যান । 

২. অক্টোবব 'বিপ্রবেব উডকাট ও সোভিয়েত জীবন গোড়া থেকেই লু সহ্যনের দছ্ট আকর্ষণ করে। ১৯৩৬ 
সালে তিনি অস.স্হ থাকাকালণন 'কালেকশন অফ সোভিয়েত উড্্‌কাটস' নামে একটি গ্রন্ছ সংকলন করে 
প্রকাশ করেন। 

৩. বরাবর চশনেব ট্র্যাডিশনাল উড-রকের ভন্ত লু সম্যন ১৯৩৪ সালে বেং ঝেনদুযর সঙ্গে একত্রে 
“কালেকশন অফ: বেইজিং 'প্রম্টস* নামে একাঁট রাঁগুন উড-রক 'প্রন্টের গ্রন্হ সম্পাদনা করেন। তাদের 
সম্পাদিত এরকম আর একটি গ্রন্ছ হলো "শবনচাই জিরানপহ। 

৪, ১৯৩১-এ লু সধ্যন কাকাঁচ উচিয্লামা নামে একজন জাপানি শিক্ষককে নিয়ে আসেন এবং ভাষার বাবধান 
দুর করতে নিজে দোভাষীর কাজ করেন। ১৯৩২ সালে এই জ্কুলাটিই চা তি আট" রিসার্চ সোসাইটি নামে 
আত্মপ্রকাশ করে । ওই বছর গ্রীষ্মে শুরুতে চীনা ওয়াই. এম. লি, এতে তারা তাদের প্রথম প্রদর্শনীটি 
করে। সূত্রঃ "এ পিকটোরিয়াল বারোগ্রাফ অফ- লহ সন্যন” এবং পলটারেচার এ্যাল্ড দ্য আটস ইন্‌ 


টুয়েনটিয়েখ সঞ্চার চারনা'-_এ. সি স্কট। 


ই০৯ 


ছাবি-১৪ 


সংঘোজনা ' ৬ 


চেতনায় সমন্ধ ।' তাঁর একান্ত পৃষ্ঠপোষকতায় বহ্‌ উভ্‌ এনগ্রেভিং ক্লাবের পত্তন হয় ।৫ 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য সাংহাইয়ের 'হ্যাংচাউ উড্‌কাট সোসাইি' (১৯২৯) ও 'ওয়ান-এইট 
ক্লাব (১৯৩০/৬। কিন্তু পত্তনের প্রার সঙ্গে সঙ্গেই আন্দোলনকারী ক্লাবগৃলিকে সরকার 
নানান বাধানিষেধের সম্মান হতে হয়, তীব্র বরোধিতার । সন্দেহ করা হয় যে, তাদের 
সঙ্গে কম্যনিস্টদের গোপন যোগসাজশ আছে । এসময়ে সাংহাইতে একদল তরুণ এন- 
গ্রেভার গ্রে্তার হন। 'লিউ 'তিয়ে, চিয়াং ফেং বা হু ইচানের মতো লোকেরাও বাদ 
ধাননি। এমনাঁক শেবজনাকার স্বর জেলের মধ্যে মারা যান | তাসভ্ডেহও নব্য এই শিজ্পাঁ- 
গোচ্ঠী তাদের কাজের প্রয়োজনীয়তাকে এতটা গুরযৃত্বের সাথে উপলাব্ধ করেছিলেন যে 
আন্দোলন গণ্টয়ে আসা তো দূরের কথা, ক্লাবের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে 
থাকল । পরে অনেক কমই, যারা শুরু থেকে ক্লাবগহীলির সাথে যুন্ত ছিলেন, ইয়েনানে 
কম্যনিস্টদের সাথে যোগ দেন এবং যৃদ্ধের সময় অন্তব্তর্ণ সরকারের সাথে একযোগে 
কাজ করেন । তা বলে সকলেই কময্ানস্ট হয়ে যাননি । চে'ন ই ফান এক বিবৃতিতে 
অনমনায় দঢুতার সঙ্গে আন্দোলনের লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করেন। আশ্চ! তা যেন 
সূচনাপবের তৈলচিন্রকরদের নতো একই আক্রমণাত্মক ভাষার হুবহয প্রাতধ্ৰানি : 

«আজ চীনে তীব্র জাতীয় সংকটের সময়ে প্রাতটি মূহূর্তই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
নাম নিয়ে কোন কালক্ষেপ করার অবকাশ নেই । একমাত্র সেই শিঞ্পই আধুনিক, যা 
্প্রিবী গণতান্নিক জাতীয়তাবোধে উদ্ধাধ্ধ । আধুনিক শি্পাভিরুচি চীনের বস্তুগত 
উল্বাত সাপেক্ষেই বিচার্য । আমাদের তাই নজর 'দিতে হবে শিল্পধারা সংরক্ষণের 'দিকে, 
তার শ্রেষ্ঠ উপাদানগ্লির সাঁঠক ব্যবহারের দিকে । সেইসঙ্গে পাঁথবীর সবেৎকৃষ্ট 
সংস্কাঁত ও প্রয়োগকৌশল আঁধগ্রহণ এবং কীভাবে তা জাতীয় চেতনার সঙ্গ সংযুত্ত 
করা যায়, সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। ভাবনাচিন্তায় যাঁদ কোন শিল্পী সাত্যকারের 
দেশপ্রেমী হন, তাহলে তিনি দেশী তেল-কালি ব্যবহার করলেন; না পাশ্চাত্য পটভূমি-_ 
এটী ক কোন ব্যাপার ? সাধারণ মানুষের সাথে ঘানষ্ঠ যোগস্মনত্ই চীনের আধুনিক 
শিল্পকে প্রাণবন্ত করে তুলবে । তা আরও সংঘবদ্ধ ও উন্নত হবে চীনা লোকশিজ্পের 
এীতহামপ্ডিত ধারায় সংবোগঠো ও তা উত্তরণের মধ্যে দিয়ে ৷ এবং এভাবেই সমস্ত জনগণকে 
অন্তভুষ্ি করার লক্ষ্যে তা শিজ্পরাঁসকের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি করবে, তেমনি সৃজনশীল 
কমণর সংখ্যাও বাড়বে । 


&. ৯৯৩৪-এ ল-সান ণতয়েম আর্ট পাবা লাশিং হাউস" নামে উড্‌কাটের একটি সংকলন সম্পাদনা করেন 
এনং নিজধরচায় প্রকাশ করেন। এতে চাঁৰবখজন তরুণ [শিজ্পীর কাজ সংকাঁলত হয়োহল। 

৬. চন্য গ্রজাতল্ের জানো, জপ রাবের নাম। ভাভিজাত শ্রেণীর শিজ্পের বিরদ্ধে জেহাদ 
স্যোবঙ্া করে তাঁদের শ্লোগান ছিল : “সময কক্ষ থেকে রাঙ্তায় বেরিয়ে এসো'। ১৯৩১ সালে বঈম্তকা্জের 
গেযাঁকে ভারা তঁফের কাজের জর প্রবর্প নী.করেন.। সূ $ এলটারেচোর এাম্ড দ্য আট'স ইন্‌ টুয়েনাটয়েখ- 
সেঞ্চার চাক়্না'-_-এ, সি. স্কট। 


ইই০ 


িনের কাঠখোদাই : আন্দোলনের আরও কথা 


“মতাদর্শগত উপাদানের আস্তম মানদপ্ড অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে । বান্তববাঘী 
শিল্প ছাড়া অন্য কোন শিল্প কি চনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ? বাস্তববাদের এই চাহিদাই 
হলো আসল । জাতাঁর চেতনাসমূদ্ধ প্রকৃত শিজ্প তার বিশেষ ক্ষমতাবলে মিপ্টিসিজম 
বা ফিউচারিজমের মতো যে কোন একাটি উপাদান, মতাদর্শগত বিশেষ একটি জাতায় 
মারার জন্ম দিতে পারে। চীন ও তার লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাথমক কাজ হলো 
সবাকছুকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা, বোঝা ও অনুধাবন করা এবং প্রকৃত ঘটনার 
পাঁরিপ্রোক্ষিতে নিজেদের যথাযথ শাক্ষিত করে তোলা । শিজ্পে একমান্র বান্তববাদের 
পক্ষেই একাজ করা সম্ভব । বেননা বাণ্তবধমশ শিজ্পের সংজনান্রয়ায় শিজ্পী পুরোপ্ার 
তার সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করেন।” -_-তি"য়েন 'স্যয়া, জানুয়ারি, 
১৯৩৭। | 

সমস্ত উড.-এনগ্রেভাররাই বে নরস এই মার্কস অনুশাসনের সমন্ত নিয়ম মেনে 
চলতে তোর ছিলেন, এমন নয় | কিন্তু অনেকেই, কী যদ্ধের আগে কী যুদ্ধের সময়ে, 
গভীর স্বদেশপ্রেমের আবেগে ধরা পড়লেন এবং সাধারণ মানুষের সাথে ঘানন্ঠ হওয়ার 
একান্ত ইচ্ছায় সারুম হলেন । একাদক 'দিয়ে নাতনিষ্ঠ সর্বহারা আন্দোলন যেন বিগত 
দ্বশকগুলির অন্যায় আবচারের প্রায়শ্চন্তস্বর্প । সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত হয়ে 
তাদের এ ধারণাই বদ্ধমূল হলো যে তারা কোন-না-কোন ভাবে ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে। 
ক্ষাতপূরণ এজন্য যে তথাকাথিত জ্ঞানী-গুণণ ও আপামর জনসাধারণ এবং "শিক্ষিত ও 
আঁশিক্ষিতের মধ্যে সনাতন ব্যবধান বিদ্যমান । আন্দোলনের র/জনোতিক তাৎপর্য যা-ই 
হোক না কেন, তা ছিল নব্য মানবপ্রেমের সং আভিব্যান্ত । 

রাশিয়ার বান্তববাদ দার্ঘাদন ধরে জ'াকিয়ে বসলেও গেয়গ গ্রোসের নিম'ম বিদ্ুপাত্মক 
কাজ এসময়ে অনেকেরই দৃষ্টি কাড়ে । একদল তরুণ 'শিজ্পী ক্যোথে কোলাভিংসকে 
অনুকরণ করে দ্রায়ং করতে শুরু করেন । ১৯৩৬ সালে ল স্যুন মারা যাওয়া 'দিনকয়েক 
আগে আরও একটি কাজ শেষ করেন, উডকাট আন্দোলনের পক্ষে তাঁর শেষ কাজ : 
পরাজয়ে ম্লান জার্মানির সাধারণ মানুষের জন্য গভীর মমতাবোধ সম্বালত 
কোলাভৎসের 'বাছাই করা কাজের এক সংকলন প্রকাশ । 'তারশের গোড়া থেকেই 
আন্দোলন দ্রুত ছাঁড়রে পড়তে থাকে । দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মাথা চাড়া 'দিয়ে ওঠা 
কাঠখোদাই সংঘগ্দলির উদ্যোগে আয়োজিত ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী তার একটা বড় কারণ । 
সংঘগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চাইনিজ উড্ঞএনগ্রোভং আসোসিয়েশন ও তার 
শাখা-প্রশাখা । তাদের উদ্যোগেই "/ আর্ট অফ উড্‌-এনগ্রোভং এবং আরও কিছু পন্ন- 
পাকা বের হতো । 

' আকস্মিক য্দষ্ধের সডনা যুদ্ধকালীন উদ্যোগের জন্য ছাড়য়োছাটয়ে থাকা 
সমস্ত দলগ্যালকে চাইনিক্গ উড্‌্-এনগ্রেভারস' আআসোসিয়েশনে সাল করে (১৯৩৭- 
৪২), পরবতণকালে চাইীনজ উড-এনগ্রোভং রিসার্চ সেসাইিতে .(৯৯৪২:৪৬) তা 


হ ১১ 


সংযোজনা * ৬ 


রূপান্তারত হয় ৭ ইয়ে ফু ছিলেন একজন নেতৃম্থানশয় শিল্পী, ওয়ান-এইট ক্লাবের 
একেবারে গোড়ার সদস্য এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর সংগঠক ॥ উড-এনগ্রোভং 
সম্বন্ধে বেশ কয়েকটি বইও আছে তাঁর । প্যা'ন জেন ও ইয়াং চিয়্া-চ্যা'ং (আহ ইন্নাং) 
তাঁকে উড্‌কাটের বল্মপাতর একটা সমবায়িক কর্মশালা হ্থাপন করতে সাহায্য করেন । 
সাহায্যকারণ এ দুজনের মধ্যে শেষের জন উত্তরাঞ্চলের একজন শন্তসমর্থ চাষা হলেও 
উড্‌্-এনগ্রেভার হিসেবে সুশিক্ষিত ছিলেন । 'লি হুয়াও অন্যতম একজন এনগ্রেভার । 
এনগ্রোভং ছাড়া অন্যন্রও তাঁর কাজের সামা বিস্তৃত 'ছিল ॥ ১৯২৫-এ ক্যান্টন স্কুল 
থেকে স্নাতক হওয়ার পর তিনি কিছদিন জাপানে থেকে পড়াশ্দনা করেন এবং দেশে 
ফিরে ক্যান্টন মডান' উডকাট সোসাইটি স্হাপন করার পর ১৯৩০-এ কাঠখোদাই 
আন্দোলনে যোগ দেন । পরবতর্টকালে এই সোসাইটিই দক্ষিণ চীনের প্রধান শিজপকেন্দ্র 
হয়ে দাঁড়ায় । 'শিজ্পী তো বটেই, একজন সরকা'রি কর্ম চারীও ছিলেন 'তিনি । ফলে যুদ্ধের 
সময় দাক্ষিণা্লের অনেকগৃলি রণাঙ্গণ ঘুরে দেখেন এবং ব্রাশ হাতে অতঃপর এমন 
এক গুণের পরিচয় দেন যা আন্দোলনের স্বরূপ-যথাযথ মেলে ধরে ॥ হাত ও মুখের 
প্রতিটি বক্র ও কুণ্চিত রেখাই যেন সেখানে মন্ষ্যশরীরের ভাষাকে ব্যন্ত করেছে। 
বিষয়ভাবনায় অনেকগুলি আশানুরূপ হওয়া সন্তেবও যে আবেগ ও সহানভূঁতিতে তা 
বাঁণত মানুষের প্রাতি নতুন এক ভালোবাসার ইংগিত বয়ে নিয়ে আসে, তাতে করে 
নিছক বান্তবানূসরণের উপরে তাঁর শ্রেষ্ঠ উডকাটগুলি উন্নীত হয় । 

দেখা গেল উড্‌-এনগ্রোভিংকে তার প্‌বসূরীরা যেমন ভেবেছিলেন, তেমনই এক সন্তা- 
সরল ও গণতান্নিক শিজ্পমাধ্যম । তাতে সামিল হয়েছে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ বিশাল সংখাক 
উৎসাহী তরুণ । এরকমই দুজন লিউ তিয়ে-হয়া ও লি চু"য়ান। অর্তীষ্ত উচ্চমানের 
কাজ তাদের । তার মধ্যে আবার দ্বিতীয়জনার “জলপানরত চাষী শ্রমের মর্যাদায় 
সম্পূর্ণ নতুন এক মাত্রা সংযোজন । তখনও পর্যন্ত এ ধরনের কাজ করে চীনা শিজ্পী 
'তার হাত ময়লা করতে রাজ ছিলেন না । আন্দোলনে অংশগ্রহণকার চারজন শ্চেওয়ান 
প্রদেশের শিজ্পাও উল্লেখযোগ্য । তাঁদের হাত ধরে আসেন ওয়াং চি ও হ্সাং ইয়াং-সান, 
যারা যম্ধের সময় চীনের দাক্ষণাংশে একটি নাটকের দলের সাথে কাজ করেন । 'লিউ 
ি*ং-চিহ, সাংহাইয়ের 'স্যায়া হ;য্লা আট আকাদমি থেকে পলাতক, মিয়াও গোষ্ঠীর 
মধ্যে ঘুরে ঘুরে বড় বড় উজ্জল রঙের যে সব রক করেন তা সাফল্যের সঙ্গে আদবাসী 
গ্রামগৃলির বেশ কিছ আনন্দঘন মৃহূর্ত ও জীবন তুলে ধরেছে । চেংতু অধিবাসী 


৭. ৯৯৪৫-এ তাঁরা অতখত সম্পকাঁর একাঁট প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনশীটর নাম দেন 
উড-কাটস অফ: দ্য এইট: ইয়ারস ওয়র অব রোঁজস্‌টেন্স'। ১৯৩৭-৪৫ মোট আট বছরের কাজ তাতে 
অন্তভূ্ত হয়। ১৯৪৫ সালে তাঁরা ঈউডকাটস অফ ওয়র টাইম চায়না' নামে প্রাতনিধিত্মূলক কাজের 
একটি আযলবামও বের করেন । এতে একশরও বোঁশ শিজ্পশর কাজ স্হান পার। কণী ধরনের কাজ ত৷ 
নামকরণ দেখলেই বোঝা যায় যেমনঃ "পল্লাতক শরণাথাঁ”, দুষোগ”, 'অনাহার*, “ফার্ম হাউসের কর্ম- 
সুচি প্রণরল' রেলপথ সংল্কার' ইত্যাদি । 





২৯ 


চনের কাঠখোদাই : আবম্দালনের আরও কথা 


চ্যাং ইয়াংস্যি যদ্ধের সময় 'দ্য চেং তুংজু-্স: হুয়া-পাও, নামে একটি চিন্র- 
ব্যাখ্যান মূলক পাণ্নিকা সম্পাদনা করেন, অংশত যা সামাঁজক নানান দুরবস্হার প্রত 
'বিদ্রুপাত্মক ।চধনদেশীয় ঘরানায় আ্কত তাঁর বাস্তব দৃশ্যগৃি একেবারে ভিন্ন স্বাদের 1 
উজ্জ্বল সূর্যালোকের ব্যবহার ও দক্ষ প্রয়োগকৌশলের জ্ঞান সে ছাঁবর স্বাদ পাল্টে 
দিয়েছে । অন্যাদিকে তাঁর উড-কাটগ্ীল কেবলমান্ মস্তরেখাগ্ুকনই নয়, চরিত্রের অসমান 
ও শান্তমান বোধে তিষ'কি, হা-ভাতে মানুষদের জাবন থেকে উঠে আসা এক বিদ্রুপাত্মক 
মেজাজে তিস্ত, যারা রাস্তায় ভিড় করেছে তাদের মেয়েদের বিক্রি করবে বলে । মনে হয় 
এক্ষেত্রে তান বা চাক্ষুষ করেছেন তাই মূর্ত করেছেন, কোন নৈতিকতার ধার ধারেননি । 

কোয়াংটাং থেকে আগত লিউ লুন, পড়াশুনা জাপানে, পরে ক্যান্টনের ন্যাশনাল 
পান-ইয়াৎ-সেন ইউনিভাঁসটিতে 1শক্ষকতা করেন, অত্যন্ত শান্তশালশ একজন পেইন্টার 
ও এনগ্রেভার ছিলেন । 'িয়াং ইউং-তে'ই, জন্ম কোয়াংটাং-এর ওয়াই-ইয়াং-এ, আর 
একজন 'শিজ্পব বানি ক্যান্টন-হ্যানকাউ রেলপথে একটি নাটকের দলের সাথে সারাক্ষণ 
থেকে কাজ কবেন। জলে তার পক্ষে তাঁক্ষ] ও খানিকটা যান্লিক ভাষায় চিন্তিত 
উড্‌্কাটের উপর একাঁট বই প্রকাশ করা সম্ভব হয়--প্য আয়রন আটার? । ৎসা'ই 
ত-চিহও যুদ্ধের নশংসতা প্রত্যক্ষ করেন । তাঁর কাজের বিষয় মূলত কৃষকচারন্ন । 

যুদ্ধের কিছুদন আশে কম্যানিস্টরা তাদের তৎকালীন রাজধানী ইয়েনানে লু 
স্যন আর্ট আকাদমি স্হাপন করে। উদ্দেশ্য এই যে, যেমন চেন-ই-ফানের প্রবন্ধে 
বলা হয়েছে, 1শল্প মাধ্যমে বিশেষ করে উড্‌্কাট ও দেওয়াল-সমাচারপান্িকার মাধ্যমে 
সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি বহন করে নিয়ে াওয়া ।১ 0 
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এড্রিয়েন হেনরি 
স্পিক্সিলত্ভ "্যউিন্লাল্ক্র 
জ্লাভ্ষলীত্ভি-স্পল্ক্িত্বেস্ণ 


রোমান সআ্াটদের যুগ থেকেই শিল্পকে রাজনৈতিক- 
ভাবে অনুগত দর্শকশ্রোতার্দের জন্য আফিমের মতো! 
ব্যবহার করা হয়েছে । কখনো তা হয়েছে সম্পূর্ণ সফল ; 
কখনো! তা কাজ করেছে শখের করাতের মতো ; 
আবার কখনো শিল্পীরা নিজেরাই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 

অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন | “এনভায়রনমেন্ট”» 
বা! পরিবেশ পরিকল্পনার শিল্প এবং 'পাকর্মেন্স” বা 

সমাবেত প্রদর্শকৃতির শিল্প চরিত্রগতভাবে এই শেযোক্ত 
ক্ষেত্রের জন্য দারুণ উপযুক্ত ॥ 

রাশিয়ায় বখন পাশাপাশি একই সাথে রাজনৈতিক ও 

শৈল্লিক বিপ্রব সাধিত হচ্ছিল, সেই সময়ের আউটডোর 

স্টেজ-সেট, ভার্তভের আউটডোর নিনেমা-ঙ্ীন এবং 

১৯২০-এ এরিংগার, কুগেল ও পেত্রভের উইন্টার 

প্যালেস অধিকারের মতো ঘটনার পুনরাভিনয়” 
বিশাল দর্শনীয় অনুষ্ঠান সংগঠনের মাধ্যমে শিল্পকে 

মুক্ত ও সংযুক্ত পথে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে নভুন নতুন 
আবিফষারে তৎপর হয়ে উঠেছিল । এই শেষের 

অন্ুষ্ঠানটিতে প্রয়োজন হয়েছিল একটি যুদ্ধজাহাজ ও 
ছহাজার অভিনেতা এবং প্রায় এক লক্ষ দর্শক, 
অনুষ্ঠানটি দেখেছিলেন । ফরাসি বিপ্লবের সময়ে একই, 


শাল্পত ঘটনার রাজনশাতি পাঁরবেশ 


ভাবে জাক লুই দাভি বিশাল বিশাল জনপথ-অনংজ্ঠান ঘঁটিয়োছলেন। . 

এালান কাপ্রো নহারেমবার্গ র্যালির থিয়েটার হিসাবে উপযোগিতার কথা বলে- 
ছিলেন । ১৯৩৩-এ এ্যালবাট* স্পিয়ার যে র্যালির উদ্ভাবক ছিলেন, তা দশ্যগতভাবে 
সাঁত্যই বিস্ময়কর : রাঘির আকাশে ১৩০টি সার্চলাইট এক বঙ্গক্ষেত্রের আকারে ফেলা 
হয়েছিল, যার মধ্যে ছিল স্পটলাইট দিরে আলোকিত পতাকাবাহকদের দরাঁট সার । 
প্রায় বিশ হাজার ফুট উচ্চতা প্যস্ত আলোবস্তুম্ভগ্লির মধ্যে ঘরে বেড়াচ্ছিল 
আলোকিত মেঘপুঞ্জ । স্পিয়ার পরে বলোছিলেন : মনে হয় এই “আলোর ক্যাথড্যাল' 
এই ধরনের আলোক-্থাপত্যের প্রথম নি্'শন । ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত নেভিল হেন্ডারসন 
নাকি এ ঘটনাকে বর্ণনা করেছিলেন এইভাবে : একইসাথে গম্ভীর ও সূন্দর-.. 
তুষারের এক ক্যাথিডভ্ঞাল যেন । গণ-অন-ষ্ঠানের চূড়ান্ত অবশ্যই চীনে অনুষ্ঠিত সেই 
বিশাল জনসমাবেশগ্ীল, যেখানে শুন্য টাঙানো হাজাব হাজার রাঙিন কার্ড দেশপ্রেমের 
কথাবাণী বা কখনো চেয়ারম্যান মাওয়ের মুখ হয়ে ভেসে উঠত । 

পাশ্চাত্যে এখন মিশ্র-মাধ্যমের সব থেকে বড় গণ-অনষ্ঠান হলো রকসংগীতের বন- 
সারগুলি। র”" ৬খপবের মিশ্রশাধ্যম বিষয়সমূহ কেন কেজি ও তাঁর মোঁব 
প্র্যাঙ্কস্টাবদের ব্যান্তগত কঞ্পনা থেকে জন্মেছে । “অনেকটা এরকম বলা যেতে পারে যে 
তিনি যেন দেখোছলেন অবণ্যের মতো বিশাল একটা স্টেজ সেঁটিং"" যেখানে প্রাতাটি দিনই 
হবে একটা হ্যাপনিং২, ঘটমান প্রদশ'নীর নতুন শিজ্পধারা ।” ১৯৬৪-তে কেজির সেই 
বহুখ্যাত মামেবিকাব্যাপণ বাসে পাড় দেওয়া এবং ১৯৬৫-র সম্পূর্ণ মিশ্র-মাধ্যম ও 
১৯৬৬-র টিপস: ফেস্টিভ্যাল অবশেষে বিল গ্র্যাহামেব পাঁচ বছব ব্যাপী সফল প্রযোজনা 
ফিলমোর ইস্ট ও ওয়েম্টের গ্রুপ/লাইট-শো/কনসাট” ফমর্লাতে তরল ও গ্রথাবদ্ধ 
রূপ পেল । এই ফম্ম'লা অন্যন্রও কমবেশি সফলভাবে অনকরণ করা হয়েিল । বিখ্যাত 
লাইট-শোগ্দীলশ কাজ, যেমন ১৯৬৯-এ ফিলমোর ইস্টে (115 %/1০-র ) £ অপেরা, 
টাম-র জন্য জোস,য়া-র শো বা জেফারসন এ্যারোপ্লেন নিয়ে গ্রেন ম্যাকের কাজ এবং 
ইংল্যান্ডে মাথ“ বয়েল-এর কাজ অবশ্যই দৃষ্টিগ্রাহ্য শিজ্পের ক্ষেত্রে গ্রত্বপূর্ণ 
সংযোজন । 

অদ্ভুত উদ্ভাবনের উৎসভূমি লস এঞ্জেলস-এ বর্তমানে দুটি গ্রুপ তোর হয়েছে, যারা 


৯. “এনভায়বনমেন্ট হলো এমন এক শিজ্পবৃপেব নাম যা একটা গোটা ঘর বা মুত্ত আকাশ আলো 
শব্দ বণ অথবা অনা ষে কোন উপাদান 'দষে ভারষে তোলে ।- এযালান কাপ্রো 

ই. হ্হাপানং বলতে িষেটাব সম্প?কত একধবনের বিশেষ শিঞ্পরুপকে বোঝানো হয়, যা নাদজ্ট 
চ্ছান ও কালেব পাবপ্রোক্ষতে অন্যান্ঠিত হয়। এর গঠনকাঠামো ও *প্সয়বস্তু 'এনভায়রনমেন্ট' থেকেই 
যণীস্তপূর্ণভাবে বিকশিত হযেছে ।_-আযালান কাপ্রো 

মণ্ড অর্থাৎ যেখানে আম ছার আঁক । একথাটা এখানে পাঁব্কাব কবে বলা দবকার যে 'হাাপানং'এর 
শুরু হলো তখনই, যখন ছাঁব-আঁকিয়ে ও ভাস্কররা তাদের দেখার ও কাজ করার স্বকীয় ভাগ নিয়ে 


থিয়েটার প্রাঙ্গনে হৈ হৈ করে ঢুকে পড়ল । __কেেস ওলডেনবার্গ । 


১১০ 


ইচ্ছাকৃত বাড়াবাঁড়কে তাদের কাজের অঙ্গ বলে মনে করেন । গাঁলস কুপার চেষ্টা করেন 
রক, থিয়েটার ও স্যাটায়ারকে মেশাতে । মাহলা-শিল্পীছের একাঁটি অসাধারণ দল 
“লে কোকেখ রক থিয়েটার ও আট গ্যালারি, উভয়তই এলিফ্যান্ট শিট--দ সার্কাস 
লাইফ', “টনসেল টার্টস ইন এ হট কান্ট্রি ও ণত্রীসয়া'জ ওয়োডং ইত্যাদি নামে ঠবভিন্ন 
অন্বস্ঠান প্রযোজনা করেছেন । এই দুই দলই ফ্রা্ুক জাপ্পা ও তাঁর 'মাদার্স অফ 
ইনভেনশন' দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন । জা*্পা এমন একজন গুরত্বপূর্ণ আধুনিক 
কম্পোজার 'যাঁন হিউমার, স্যাটায়ার ও শবককে তাঁর মগ্টাক্রয়ার প্রধানতম অস্ত্র হিসাবে 
বাবহার করেন। 

এ্যাবি হফম্যানের শীথয়েটার অফ কনফ্রন্টেশন'-এর ধারণাও গুরুত্বপূর্ণ । 
ণশকাগো সেভেন'-এর বিচারকে প্রাতিবাদীপক্ষ দেখোঁছলেন গণমাধ্যমের জন্য পাঁর- 
কাঁজ্পত একটা দশ্যায়ন হিসাবে, তাঁদের ভাবনাকে রেডিও ও টিভির মাধ্যমে মানুষের 
কাছে পেোছে দেওয়ার উপায়স্বরূপ । রাজনৈতিক কাজ যেন এখানে 1থয়েটার-দশ্যায়ন 
[হসাবে ব্যবন্বত । 

নিউ ইয়ক স্যররিয়ালস্ট গ্রুপ এবং আমেরকান আ্যানাকস্ট গ্রপ-এর কার্ষত 
জামিতে উদ্ভব হয় ব্ল্যাক মাস্ক-এর, একটি র্যাডিকাল শিল্প / রাজনোতিক দল যারা 
অত্যন্ত শান্তশাল একটি পন্লিকার প্রায় গোটা দশেক সংখ্যা প্রকাশ করেছিল এবং বেশ 
কয়েকটি শিজ্প-রাজনৈতিক 'ডিমনস্ট্রেশনে অংশ নিয়োছিল । যেমন তারা চেয়েছিল 
1মউাঁজয়ম অফ মডার্ন আর্ট পুরো বন্ধ করে 'দিতে, চেয়েছিল ওয়াল স্ট্রীটের নাম 
বদলে দিতে । 
ওয়াল সীট বস্তুত ওয়র (জগ) স্্রাট 
স্টক ও বন্ডের কারবারীরা নতুন সীমানার জন্য চীৎকার করছে-কিন্তু প্রংক্স ও 
হারলেমে ফিরত্ছ কফিনগ্যাল । হত্যার বৃল মাকে্টগ্ল মৃত্যুর স্টক এক্সচে্জ নিয়ে 
কারবার করছে। আপনাদের মৃত প্রদ্দের তাঁলকায় লাভের সংখ্যা চড়ছে । ভিয়েত- 
নামে বিষ গ্যাস বাঁষিত হচ্ছে । আপনি বলতে পারেন না যে 'আমরা জানতাম না । 
জবলস্ত গ্রামের ছাব টৌলাঁভসন আপনার বাড়ির সাজানো নিরাপত্তার মধ্যে পেশছে 
দিচ্ছে । স্বাধীনতার নামে আপনারা গণহত্যা করছেন ! 
কিন্তু আপনারাও বলির পশঠা ! 
বেকারণ বাড়ছে ? বেশ, আপনাদের কাজ দেওয়া হচ্ছে, হত্যার কাজ। শিক্ষার মান 
নিচু তো কাঁ হয়েছে, আপনাদের হত্যা করতে শেখানো হচ্ছে । কালোরা অশান্ত হয়ে 
উঠছে ? তাদের, মরতে পাগ্গুনো হচ্ছে । এই হলো মহান সমাজের জন্য ওয়াল 
স্ট্রীটের ফমূ্লা | 


বেন মোরিয়া এবং কবি ড্যান গ্রোয়ার্গিয়াকিস-এর নেতৃত্বে ব্যাক মাস্ক অবশেষে 
এক সম্পূর্ণ নিবোঁদতপ্রাণ আন্ডারপ্রাউন্ড বিপ্লব দলে নিজেদের পাঁরবাতত করে নেয় । 


২১৬ 


শশাঁজ্পত ঘটনার রাজনপাত পাঁরবেশ 


নতুন নাম হলো “আপ এগেইন্সট 'দি ওয়াল মাদারফাকার্স” । এর পরে সদস্যরা অনেকেই 
তাদের 'ক্রয়াকলাপের জন্য জেল খাটেন । রাজনীতির স্বার্থে শিজ্পকে ত্যাগ করার 
সাক্ষ্য রয়েছে কালোদের একটি কবিতা /গানের দলের নামেও যারা নিজেদের বলে এ 
লাস্ট পোয়েটস'- বিপ্লব কাদের অপ্রয়োজনণয় করে ফেলার আগে তারাই শেষ কবির 
দল. । 

প্রথাথত' গ্যালারির পথে আরো গুরুত্বপুর্ণ কাজ করেছে গান্রড স্টেইন ও মার্চ 
গ্যালারি'জ দ্বারা প্রভাবিত একটি দল ॥ জোরালো রাজনৈতিক-সামাজিক বিষয় নিয়ে 
রুক্ষ ও ইচ্ছাকৃতভাবে ক্লূর পারবেশ-পারিকজ্পনার কাজ করেছেন পণ্টাশের শেষে ও 
ষাট দশকের প্রথম দিকে স্যাম গুডম্যান ও বোরিস ল্যরি । ১৯৬৪-তে গান্র্ড স্টেইন 
'গালারিতে গুডম্যানের “নো স্কাজ্পচার” এবং ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৩-র মধ্যে মার্চ 
গ্যালারিতে “ভালগার শো', 'ইনভলভমেন্ট শো” এবং “ডুম শো”__এজাতাঁয় কাজের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য ॥ 


ওয়েস্ট কোস্ট-এ সানফ্রাঞ্সিসকো মাইম ট্রপ-এর মুস্ত পথনাটক ছাড়াও এ ডগাসঃ 
একি বিনামূল্যের দোকান চালু করেছিল : দি '্রপ উইদ্াউট এ 'টিকেট, যেখানে লোকে 
যা ইচ্ছে নিয়ে আসত ও নিয়ে যেতে পারত এবং এ ঘটনা এক ছেদ্হশীন থিয়েটার অন 
"্ঠান 'হসেবে ভাবা হয়োছিল । লস এঞ্জেলস প্রোভোরা, বিশেষত জোসেফ বিয়ার মাইকেল 
এাগনেলো ও পিটার লীফ স্ব-উদ্ভাবিত বহু সামাজিক থিয়েটার পাঁরচালনা করেছেন । 
শহরের দারদ্রু অগুল থেকে অবাঞ্ছিত সামগ্রী সংগ্রহ করে সাজানো লার থেকে শহরের 
ধনী অঞ্চলে বিতরণ করা তার মধ্যে একটি । ওয়াটস থেকে সংগৃহীত একটা পুরনো 
ফাশনের গ্যাস স্টোভ বিভারলি 'হিলস-এর পাঁরপাটি লনের উপর বসানো--“সানসাইন 
স্টেট'-এর মধ্যেকার অথ-নৈতিক বৈষমোোর পাঁর*্কার প্রতীকস্বরূপ ॥ :%জবারে ইদানীং- 
কালে নিউইরকে প্রগাতিশীলদের মধ্যে অগ্রণী বেশ কিছ শিল্পী স..*কতিক বৈষম্য 
(যেমন মিউাঁজরমগলিতে কালো ও মহিলা শিল্পীদের প্রতিশাধত্বের নিদারুণ অভাব) ও 
পাজনৈতিক দুঙ্কমের বিরুদ্ধে (যেমন ভিয়েতনাম যদ্ধ, গ্র্াট্রিকা জেলহত্যা) প্রাতবাদের 
উদ্দেশ্যে একজোট হয়েছেন ॥ ১৯৬৯-এর ১০ এপ্রল স্কুল অফ ভিস্যারাল আর্ট'স-এর এক 
সভায় আর্ট ওয়কর্ কোয়ালিশনের প্রতিষ্ঠা হয় ॥ ১৯৬৯-এ ভিয়েতনাম মোরাটারিয়াম 
বসে মিউাঁজয়মগূলি খোলার বিরদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর পর ১৯৭০-এর মে মাসে 
মেটোপলিটন মিডাঁজয়ম অফ আর্ট-এ তাঁরা অবস্থান ও ধনউ ইয়ক্ঁ আর্ট স্টাইক' 
পালন করেন এবং মিউজিরম অফ মর্ডান অ।ট-এ পিকাসোর “গ্যেনিকা'"র সামনে সংম 
ম্যাসাকারের বিরদ্ধে প্রাতবাদ জানান । বিখ্যাত অ্ত্নকে যেমন মরিস, গ্রেসভেনর, 
হাকে, ওপেনহাইম এবং এগ্ডার এ. ডাব্রউ. স.-র সাথে বহু সময়ে প্রাতবাদে সামিল 
হয়েছেন । এই আম্দোলনের জঙ্গী শাখা গোরলা আর্ট গ্যাকশন গ্রুপ, যাতে আছেন 
. শনব্ণীসিত' বেলাঁজয়ান শিল্প জা তোশ এবং জন হেনাদ্রক্স (দুজনেই “ডেসটহাকশন 


বড 


এান্রয়েন হেনা 


ইন আট" আন্দোলনের প্রান্তন সদস্য ), পপি জনসন ও অন্যান্যঘের সাথে অনেকগুলি 
সুপরিকাঁজ্পত 'শিষ্প1রাজনৈতিক ঘটনা রূপায়িত করেছেন । সং প্রতিবাদে।জাঁড়ত থাকা 
ছাড়াও ১৯৬৯-এর অক্লোবরে “নউ-ইয়ক পেইন্টিং গ্র্যান্ড স্কাজ্পচার ১৯৪০-১৯৭০, 
প্রদর্শনীর উদ্বোধনের সময়ে তাঁরা প্রতিবাদ করেছিলেন । মিউাঁজয়মের 'সিশড়তে একটি 
ট্রাক ট্যাক্সি করে এনে নামানো হলে এক্ষেত্রে লেজওয়ালা একজন একউরেটর" এবং 
ততসহ' এক শিল্পীকে দেখা গেল । এরপর শিল্পীকে জোর করে ট্াঙ্কে ঢুকিয়ে শ্যাম্পেন, 
ক্যাভিয়ার, স্টবেরির শরবত ও ভালো ভালো খাবার খাওয়ানো ও মাখানো হলো ॥ 
জনতাকে ( যে সব ধন" পৃচ্ঞপোষকরা উদ্বোধন অনুষ্ঠানের জন্য ব্যস্ত হয়ে সিড় 'দিয়ে 
উঠছিলেন ) আমন্রণ জানানো হলো শিজ্পণীকে ডিম ছধড়ে মারতে । অবশেষে পুলিশ ও 
[মউজিয়মের নিরাপত্তারক্ষাঁরা বাধা দিলে কিউরেটর ও ধশল্পন'-সমেত এ প্যাকেজ” 
যা তখন বিশ্রী আঠালো জিনিসে মাখামাখি, প্রদর্শনণীর সংগঠক হেনার গেজ্ডসালার-এর 
হাতে তুলে দেওয়ার জন্য তাঁরা জে করতে থাকেন । 

তারপর থেকে তাঁরা রাস্তায়, মিউাঁজয়মে এই ধরনের অনেক গ্যাকশন করেছেন এবং 
১৯৭১-এ তাঁরা বহু বিখ্যাত রাজনীতিবিদের কাছে প্রচুর এাকশন লেটার্স পাঠিয়েছেন ॥ 
১৯৭১-এর “দ পিপলস ক্ষ্যাগ শো"তে তোশ ও হেনডি-ক্স ঘনিষ্ঠভাবে যুস্ত ছিলেন, 
"যানে একদল 'শিল্পণ বেআইন1ভাবে আমেরিকার পতাকাকে একটি শিল্পকর্মের জন্য 
ব্যবহার করেছিলেন । প্রদর্শনী বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং হেনাভুঝ, তোশ ও 
ফেইথ রিনগোজ্ড নামের একজন কালো মাহলাশিজ্পী 'জাতায় পতাকা অবমাননা'র 
দায়ে আভযনন্ত হয়োছলেন । 'জাডদন 1থ2'-র বিচার এবং সাম্প্রীতককাঙ্গে মিউাঁজয়ম 
রক্ষীরা যেরকম প্রাতীহংসার সাথে জি. এ. এ. জি-র প্রাতবাদ-অনংষ্ঠানকে রুখেছে, 
(বিশেষ করে ১৯৭১-এর জানুয়ার: মউাজয়ম অফ মন আট"-এ ) তা থেকে প্রমাণ 
হয় রাজনৈতিক ও শোঁজ্পক প্রাতিজ্ঞান দায়বদ্ধ শিল্পীকে এখনও কতটা ভয় পায়। 

আলোচিত শিল্পাঁদের অনেকেই সরাপরি রাজনোতিক বা সামাজিক সংঘষে" জাঁড়য়ে 
পড়েছেন । ইকোলাজজর প্রতি যে নতুন আগ্রহ স:স্ট হয়েছে তা গ্নন্তাভ মেতসগারের 
কাজে দেখা গেছে । তিনি ১৯৭০-এ লম্ডনের হেওয়াড গ্যালারিতে কাইনেটিক আর্টের 
প্রদশনগর উদ্বোধনের সময্ন_তাঁর ?40988]1.2 দোথরে প্রাতবাদ করোছিলেন। 'মোবাইল* 
মানে এখানে একটি গাড়ির নাম যার মাথায় ৮৬০-ঢাকা বাক্সে মাংস, ফল ও ফুল রাখা 
ছিল, এবং গ্রাঁড়ির 517985. থেকে একাঁটি টিউব সেই বাক্সে ঢোকানোর ফলে ভিতরের 
বন্তুগ্লি ধীরে ধীরে কালো ও নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল । (একইভাবে “আমেরিকান গ্রুপ 
আর্টিস্টস' আগেই 'ইকোলাজিক্জাল সুইসাইড, প্রদর্শন করেছে : আঠারোটি ক্যানভাস 
এক্ষেত্রে সাতাঁটি শহরের বাতাসে ০9০9০ করা হয়েছিল এবং তা ধারে ধীরে কালো হয়ে 
গিয়েছিল ।) মেখসগার, ধিনি 'ইচ্টারম্যাশনাল কোয়ালিশন ফর দি লকুইডেশন অফ 
আট”-এর একজন প্রধান প্রবস্তা, ১৯১৭০-এর ২১ অক্লোবর লন্ডনে তর নিজের "ঘ্যান 


১০০ 


1শাজ্পত ঘটনার রাজনশাঁত পরিবেশ 


এন্ড টু আট” গ্রুপের সাথে টেট গ্যালারি বন্ধ করে 'দিতে চেষ্টা করেছিলেন । অবশ্য 
মেংসগার-এর দণ্টান্ত অন্যেরা অনুসরণ করেনাঁন। গত কয়েক বছরে আমোঁরকা ও, 
ইউরোপের ঘটনাবলীর তুলনায় ইংল্যাচ্ডে যতটুকু প্রাতবাদণী ছবিছাবা হয়েছে তা অবশ্য 
খুবই ভদ্রগোছের | 

রাজনোতিক উদ্দেশ্যে 'হ্যাপানিং টেকনিকের সবচেয়ে সচেতন ও সার্থক বাবহার 
হয়েছিল সম্ভবত “ডাচ প্রোভো গ্রুপের কাজে । রবার্ট জ্যাসপার গ্রন্উভেল্ড-এর 
আউটডোর হ্যাপানং থেকে উৎপন্ন তাদের কাজ ১৯৬৬-তেই প্নালশী নিগ্রহের বিরুদ্ধে 
শিজ্পসম্পৃন্ত প্রতিবাদের এক মৌলিক রূপবথ্ধ খঃজে পেয়েছিল । পরের বছর তাদের 
ক্রিয়াকলাপ আরো সম্প্‌নও প্রকট হলো : লম্বা চুল,সাদা স্যট ওক্রুদ্ধ স্ট্রীট এযাকশন 
আমস্টারডামকে সচাঁকত করে তুলল । তারের 'ক্লয়াকলাপ শুুধ; একধরনের “সৃজন- 
মূলক ধ্বংসবৃত্ত'ই নর, অনেক বাস্তবধযান্তসতপন্ন প্রস্তাবও তাদের ছিল। যেমন 
মোটরগাড়ির বিরদ্ধে প্রচার-পারিকজ্পনা “হোয়াইট বাইসাইকেল স্কীম” ছিল নগর কর্তৃপক্ষ 
দ্বারা কুড়ি হাজার পাবলিক বাইসাইকেল বিতরণ ও বনামূল্যে গণপরিবহন ব্যবস্থার 
সপক্ষে | হোরাইট কপনেস স্কীন-এ প্রপ্তাব ছিল পথচারীদের হত্যা করেছে যে-সব 
গাড়ির চালক, তাদের 'দিয়ে পথের যেখানে সেই ঘটনা ঘটেছে, সেখানে মৃতের অশরীরণ 
সাদা রেখাচিন্ন আঁকাতে হবে । পাঁরবার পাঁরকম্পনা (হোয়াহট ওয়।ইভন ) এবং নগর 
পাঁরকজ্পনার (হোয়াইট হাউাসং ) জন্য তারা সৃজনণ প্রস্তাব দিয়োছিল। বিপ্লবী ডাচ 
স্থপতি কনস্টান নিউভেনাহস-এর নশতিসমহকেও তারা গ্রহণ করেছিল । ১৯৬৬-তে 
[উানাসপ্যাল নিবণচনে মনেকগৃলি সীঁটে জেতার পর ১৯৬৭-তে তাদের গ্রিৎ্প ভেঙে 
যায় । অন্যান্য ডাচ গ্রুপ যেমন জঙ্গী উইমেন'স লিবারেশন গ্রুপ, ম্যাড মিনাস ইত্যা দিও 
প্রোভার পথ-নাটক ও হ্যাপানং টেকনিক ব্যবহালন করত, যেমন করত কাবুটার, 
'নোমস+ (000115 ) ও পিক্সিজ'রা, যাদের ইচ্ছাকৃত খামখেয়ালি নর আড়ালে 
প্রোভো গ্রুপের মতোই রাজনোতিক খূঢ়তা ছিল, যার নেতৃস্থানীয় অনেকে রোয়েল 
ভান ডুইন-এর মতো “কাবুটার অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট'এ যোগ দিয়েছেন । প্রোভো ও 
কাব:টাররা দেখিয়েছেন যে শিজ্পভান্তিক প্রতিবাদ নেহ।ৎই নগ্র'ক অবস্থান থেকে 
কীভাবে পাবালক প্ল্যানিং ও পৌরব্যবস্থার ক্ষেত্রে সচেতন অংশগ্রহণে সরে আসতে পারে ॥ 

ফ্রান্সে ১৯৬৮-র র্যাডিকাল গণ-অভ্যুতথান, যা কয়েক সপ্তাহের জন্য সফলতার 
প্রায় কাছাকাছি পেশহোহল, শি্পদের অগ্রগামী ভূমিকা পালনের একটা বিরাট 
সুযোগ এনে দিয়েছিল ॥ ১৯১৯ সালে বাঁলন ডাডা ও ডের স্টুর্মস গরে আর কখনো 
শিল্পীরা এই অবস্থানে পেশছতে পারেননি । 

১৯৬৬-র নভেম্বরে [সচুয়েশনিস্টদের নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী গ্র্প স্লাসব্্গ 
ইউনিভা?সটি দখল করে নিয়েছিলেন । তাঁরা সেখানে তিন সপ্তাহ ছিলেন এবং শহরের' 
 ঘেওয়ালগলি ভরে দেওয়া হয়োছল "দ রিটার্ন অফ দরাত্ত কলাম'-এর মতো, 


ই১৯ 


এাড্রয়েন হেনার 


ইকোলাজ করা কমিক স্টিপস দিয়ে । এই ঘটনার প্রাতাক্রয়া হয়োছিল সুদরপ্রসারী । 
'বাকলে থেকে সরবোন পযন্ত এর ফলে ছাত্ররা নিজেদের ক্ষমতা সম্পকেই শুধ সচেতন 
হলেন না, শ্রীমক্দের সঙ্গে একটা প্রকৃত মৈত্রীর সম্ভাবনাও স্পন্ট হলো । ডানিশ 
“চিন্কর গ্যাসগার ইয়ন* এবং কোবরা গ্রুপের অন্যানা শিল্পধদের নিয়ে সিচুয়েশানস্টরা 
প্রথমে একটি শিল্পাভত্তিক সামাঁজিক-রাজনোতিক দল হিসাবে কাজ শুরু করেছিলেন। এবং 
তাঁরা শহরগুলির মানাসক ভূগোলের উপর গণ দ্যবোর-এর কাজ ও “স্পেকটাক্যুলার 
সোসাইটি'র উল্লেখযোগা সমালোচনার মতো কাজ করেছিলেন । ১৯৬৮ সাল নাগাদ 
'বহহ নাটকীয় 'বিভাজন ও বাহত্কারের পর তাঁরা ধরে ধীরে এক চরম এাযানাকেো- 
কম্মানিস্ট অবস্থানে পেশছোঁছলেন : ণএকটা নতুন চেতনা ও নতুন মৈশ্র মধ্যেই 
প্রকৃত পাঁরবর্তনের ক্ষমতা রয়েছে-__সপার মাকেট, বটক্লাব, এমনকি দোকানঘরে, 
'দৈনান্দন জীবনের ব্রিল্ন গতানুগগাঁতকতায় সংগ্রামের অবস্থানকে খংজে নিতে হবে "শিল্প 
ও শ্রীমক আন্দোলন মৃত 1 পিচুয়েশনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল দীর্ঘজীবী হোক 1” 

এই প্রসঙ্গে গুরত্বপূর্ণ কথা হলো যে ১৯৬৮-র মে-তে প্যারিসের ঘটনাবলীর 
'প্রেরণা অনেকটাই এসোছল সচুয়েশানস্টদের কাছ থেকে ॥ অনেক 'ডিমনস্ট্েশনকে তখন 
থেকেই পথ-নাটক হিসাবে ভাবা হয়েছিল এবং “একোল দে বোজার'-এর ছাননদের ভূমিকাও 
এক্ষেত্রে খুব গুরত্বপূর্ণ । গদ্দ লিমিটস অফ প্রটেস্ট' বইতে পাঁটার বাকম্যান এক 
ছান্রের সঙ্গে থোপকথনকে রেকর্ড করেছেন । তার বন্তব্য ছিল যে চিন্রকর ও ভাস্করের 
মধ্যে যেমন কোন ভেদাভেদ নেই, তেমান শিজ্পী ও অশিল্পীর মধ্যেও কোন প্রভেৰ নেই £ 
এসবই হচ্ছে বুর্জোয়া 'সস্টেমের অন্তর্গত, যা তারা উৎখাত করেছে । ১৯৬৮ বিদ্রোহ 
“থেকে দুটি বিশিষ্ট আর্ট ফর্ম অবশ্যই বেরিয়ে এসেছিল : আতিয়ে পপ্যাল্যার-এর 
পোস্টার ও গ্রাফিত্তি স্লোগান | ইংগিশ ফুটবল ফ্যান ও পথের মান্তানদের প্রিয় 
গ্যারোসল স্প্রেক্যান মের বিপ্লবীছারদের হাতে হয়ে উঠোছল এক শল্তিশালী অস্মঘ। 
প্যাঁরসের স্মাররিয়ালিস্টদের অবদান ছিল এই স্লোগান-_ীব রিয়্যালাস্টক : ডিমান্ড 
দ ইমপাঁসবল' 1 নিও 'রিয্ল্যালিস্ট ধারায় কর্মরত তরুণ শিল্পীদের দলের মধ্যে সবচেয়ে 
:সক্রিয় সদস্য ছিলেন জা জাক ল্যবেল | তাঁর প্রথমাকের একাঁটি হ্যাপানং ণফউনারাল 
'সেরেমনি অফ দি গ্যান্টিপ্রসেস'-এ (ভেনিস, ১৯৬০) দর্শককে সংকার-অনুষ্ঠানের 
“নাঁঘস্ট পোষাক পরে আসতে বলা হয়োছিল । বিরাট বাড়িতে উপয্যস্তভাবে সাঁজ্জত একটি 
"ঘরে উচু জারগায় কাপড় ঢাকা একটি মনহষ্যশরণীর রাখা 'ছিল । এরপর একজন হত্যাকারণ 
এসে আনহ্ঠানিকভাবে শায়িত শরারে ছোরা মারে | মৃত্যুকালণন 'সাভিস' পাঠ করা 
হলো বেশির ভাগ উইসম" ও সাদ্কএর বই থেকে । বাহকেরা তারপর কফিনটি বয়ে 
শনয়ে গিয়ে গল্ডোলায় তুলল | সেই শরাঁর- ধা আসলে ছিল ত্যাংধীলর একটি ভাস্কর্ষ, 
অবশেষে আনঞ্ঠানিকভাবে থালের জলে বিসর্জন দেওয়া হলো । ল্যবেল পরে 
“প্যারসে অনেকগুলি “ফেস্টিভ্যাল অফ 'দি ফ্রি স্পারট' সংগাঠিত করোছলেন, যার 


২২০ 


1শাঁজ্পত ঘটনার রাজনপীত পাঁরবেশ 


মধ্যে 'টু ইনভোক দি স্পিরিট অফ ক্যাটাস্ট্রীফ' (১৯৬২ ) নামে একটি ঘটনাসংঘটনে: 
[তিনি আরো অনেক শিজ্পীসহযোগে এক ভায়োলেন্ট সামাঁজক, যৌন ও রাজনৈতিক 
নাটকের পরিবেশ স্বান্ট করোছিলেন । ল্যবেল-এর প্রথমাদকের কাজের বৌশষ্ট্য হলো 
ননাডাট ও রাজনোৌতিক উত্তেজনা : একট অনুষ্ঠানে ছিল নগ্ন মেয়েরা ও রন্তে প্লাত. 
কেনোড ও ক্রুশ্চেভের মাথা । সেই সময় আমার মনে হয়েছিল যে তান শুধূমান্ত 
নিজের সামাঁজক ও রাজনোতিক বন্তব্প্রচারের মণ্চ হিসাবে এই ফর্মীটকে ব্যবহার 
করছেন এবং মাধ্যমটিরও ক্ষাত করছেন--তিনি একসময় বলেছিলেন যে ভ'দোম কলাম: 
ধবংসই কুরববর সবচেয়ে ভালো কাঁ'তি--কিস্তু ১৯৬৮-র মে-তে তানি নিজ সততায় ফিরে 
আসেন । প্যারিসের সবগুলি হ্যাপনিং-এই (তান ছিলেন প্রথম সারিতে এবং তানি ও 
1লাভং থিয়েটারের জুলিয়ান বেক মিলে মুস্ত ওদেয়* থয়েটারকে সামাজিক ও শোজ্পক 
বিতকের একটা মণ হিসাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন । এঁ বছরই জুলাই মাসে 
আভিঞ ফোস্টভালে লিভিং থিয়েটারের উপর পণড়নের প্রীতবাদে তান জড়িত 
ছিলেন । 

ল্যবেল-এর কাজে তাঁর রাজনোঁতক দায়বদ্ধতাই প্রাধান্য পেয়েছে । ১৯৬৮-র মে 
দ্রোহের সময় ও তারপর থেকে তান পথে ও কারখানা গেটে এক অতান্ত রা7ডকাল 
[থিয়েটারের ফর্ে কাজ করে চলেছেন । আমাকে লেখা সাম্প্রীতিক এক চিঠিতে এক 
'ব্রাটশ বিপ্রবী রাজনৈতিক গ্রুপ “এাংর ব্রিগেড'-এর কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 
“তারা সম্পূর্ণতই সহজনশীল এক শান্ত, তারা পুরনো পাঁথবীর চিতাভস্মের উপর 
নতুন পৃথিবী গড়ে তুলছে? । 

১৯১৯-এর বাঁলন ক্যাঁথদ্রাল ও মস্কোর পথ থেকে ১৯৬৮-তে আমস্টারডাম ও 
প্যারিসের রাস্তায় এবং ১৯৭০-র মেট্রোপলিটন মিউাঁজয়ম অফ 'আট বন্ধের মধ্যে দিয়ে 
শিল্পীরা মানুষের মন ও শরশর মুক্ত করার কছ কিছ পথ দোঁখয়েছেন । আঁন্দে ব্রেত 
বলোছিলেন : আজকের প্রকৃত শিল্প বিপ্লব সামাঁজক 'ক্রিয়াকান্ডের স.: হাতে হাত 
লয়ে চলে, তার মতোই ধনতান্লিক সমাজকে সংশয় ও ধ্বংসের পথে তা এগিয়ে নিয়ে 
যায়। 

[জ, এ. এ. জি., ল্যবেল, মোরিয়া, ফস্টেল, বারহচেল্লে।, নিউক্যাসল গ্রুপের মতো 
শিল্পীদের কাছে শিল্প প্রত্যক্ষ রাজনোতিক এ্যাকশনের পরবত"" স্থান নিয়েছে । কাপ্রো 
এবং হইয়ক্শায়ারের তরুণ পর্থাশজ্পীদের কাছে শিল্প তখনই তাৎপর্যপূর্ণ যখন তা 
সেই অগ্চলের মানূষের জীবনের সঙ্গে নিজেকে জাঁড়ত করে । আবার অন্যেরা তাদের 
কাজের যাথাথয খধুজে পায় তাকে এক নতুন অযৌন্তক কিন্তু'বৈ৬্ামিক ও সামাজিক 
অনুসম্ধানের রূপ হিসাবে দেখে । 

আগামাঁদিনে দৃশ্যশিজ্পের ক্ষেত্রে বিকাশ যেমনই খেক না কেন, একথা মনে হয় 
নিশ্চিত যে মিউজিযম এবং হাতে-আঁকা মাস্টারাপসের ব্যন্তগত সংগ্রহ ইত্যাদি গোটা 


১৯ 


আমাদের জ্বঙ্নের 


“বিষয়টাই 'শিজ্পীদের এই প্রজন্মের কাছে ক্রমশই অবান্তর হয়ে পড়বে, যাঁরা সামাজিক 
অঙ্গীভবন ও আদানপ্রধানের বহহ প্রাচীন এীতহ্যে প্নরায় ফিরে গেছেন । 0 


আমাদের স্বপ্নের মিউকাস মেমত্রেন 


সংমি ম্যাসাকারের বিরদ্ধে গ্রতিবাদম্বরূপ একটি পোস্টার (0. &0৫ 98799 2 4০ 
400 00155, ) প্রথমে মিউজিয়ম অফ: মর্ডান আর্ট 04044) এবং আর্ট ও়কর্স 
কোয়ালিশনের (৯%/০) তরফে যৌথ উদ্যোগ হিসেবে পাঁরকাঁজ্পত হয়োছিল । নভেম্বরের 
২১৯৬১, এ প্রস্তাব সব“সম্মাতিক্রমে গৃহণীত হয় । প্রায় তিনসপ্তাহ টানা কাজ করার 
পর কালার প্লেট তৈরি করে যখন ছাপার প্রস্তুতি চলছে, তখন হঠাৎই মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষ 
যাবতীয় দায়িত্ব অস্বীকার করে, এবং সরে দাঁড়ায়, যাঁদও মিউজিয়ম-কমণচারণদের 
আধিকাংশের সমর্থন ছিল 4৬/০-র দিকে । প্রকৃতপক্ষে, 2৬0 চেয়েছিল 710144-র 
সংগঠিত বিলিবাবস্থার সুযোগ নিতে, প্রস্তাব-মোতাবেক এবাবদে ?1014/৯-র প্রাপ্য 
সাঁভিস চার্জও বরাদ্দ ছিল। অতঃপর 74074-র নাম ও 'বািলিব্যবস্থার সুবিধাসহযোগ 

ছাড়াই £৬/০ &০,০০০ পোস্টার ছেপে বিনামূল্যে শিল্পী, ছাত্র ও পাঁস মূভমেন্ট 
কমণদের সহায়তায় গোটা পৃথিবীতে তা ছাঁড়য়ে দেয় । 4৬/০-র মতে, 140714- 
কর্তৃপক্ষের আচরণ সং্ছাটির অবক্ষয় এবং/অথবা নপহংসকতার ( তিন্ত) প্রমাণ । 
১৯৭০-এর ৩র] জান্ুয়ারি 'গ্যেণিকা*র সামনে আর্ট এযাকশন 

12 উদ্দেশ্য 

সংম ও সংমিতে নিহত সকল শিশুদের উদ্দেশে পিকাসোর গ্যেনিকার সামনে স্মৃতি- 
তর্পণ। অনুষ্ঠান পাঁরচালনা করবেন কোন পুরোহিত বা চার্চের কেউ । ছবির সামনে 
ফুল ও মালা রাখা হবে । সকল শিশুর প্রতাঁক হিসাবে একটি জীবন্ত শিশুর অংশগ্রহণ 
অনংষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ | 


0 বিবরণ 
১৯৭০-এর ৩রা জানুয়ারি শনিবার ঠিক দংপুর একটার আগে জি. এ. এ. জি ১ ডি. আই, 
এ. এস ও এ. ডক্রিউ. সি-র সদস্য, আভনেতা ও ধর্শকরা মিউাঁজয়ম অফ মর্ডান আট" 
অফ নিউ ইয়র্কে ঢুকে পড়ে ও চারতলায় 'পকাসোর “গ্যেনিকা" ছবির সামনে জমা হয় । 
কিছ? শিষ্পী লুকিয়ে মালা ও ফুল নিয়ে ঢুকেছিলেন ৷ একটার সময় গ্রোরলা 
আট' খ্যাকশন . গ্রুপের সদস্যরা ধাঁরপায়ে গ্ো'নিফা ছাবর সামনে এগিয়ে গেলেন ও 
“ছাঁবর 'নিচে-ফেওয়ালে চারটি মালা চ্ছাপন করলেন । এই সময় জয়েল কোজলফ তাঁর আট- 
মদের পিগদ নিকোলালকে নিয়ে ফালাগপঙ্র গানে মাটিতে বসঙজেন । ফাঙছছার স্টিফেন 


ক্ষ্হ 


মিউকাস মেমর্রেন 


গারমে এলেন ও মৃত শিশুদের স্মাতর উদ্দেশে সাঁভস পাঠ শুর করলেন । পাঠ চলা- 
কালাঁন ছবিটির কাছে দঁড়য়ে থাকা রক্ষাদের মধ্যে একজন মিসেস কোজলফ ও শিশু 
নিকোলাসের কাছে এগিয়ে এসে তাঁকে বললেন, তান শিশুকে নিয়ে মেঝের উপরে বসে 
থাকতে পারবেন না। ভদ্রমাহলা তাঁর সন্তানকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ার ভান করলেন । 
অনেকক্ষণ 'বিরন্ত করার পরে রক্ষাঁট অবশেষে মিসেন কোজলফের হাত চেপে ধরলে 
তিনি শিশুটিকে তুলে নিয়ে সাঁভিস পাঠের বাকি সময় ছবির সামনে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে 
রইলেন । 

ফাদার গারমে তাঁর পাঠ শেষ করলে বহু লোক, এমনাঁক সমবেত শিশুরাও এগিয়ে 
এসে ছবির নিচে ফুল ও মালা রাখলেন । মৃত শিশুদের স্মৃতিতে সা'ভিস পাঠ চলা- 
কালীন সররক্ষণ জনতা শান্ত ও শ্রম্ধাবনত হয়ে দরাড়য়োছলেন । 


0 ফাদার স্টিফেন গারমে রচিত ও পঠিত সান্ডিস 


যাঁশু তাহাদের আপনার নিকটে ডাকলেন ও বাঁলঙলন, শিশুদের আমার নিকটে আসতে 
দাও ; কারণ ঈশ্বরের রাজ্য ইহাদের জন্যই । 
প্রেয়ার বক পৃ. ৩৩৬ 


একটি ছোট ছেলে বহহলভাবে আমাদের 'দিকে হেটে আসছিল । তার হাতে ও 
পায়ে গুল করা হয়েছে । সে কাঁদাছিল না বাকোন শব্দ করছিল না । একজন জি. আই. 
তার কাছে হাঁটু গেড়ে বসল ও তার দিকে উপযূপার তিনবার গুলি ছংড়ল। প্রথম গুলির 
ধাকায় সে পিছন 'দকে হেলে গেল, দ্বিতীয় গুল তাকে মাটি থেকে শূন্য উঠিয়ে নিল, 
তৃতীয় গঁলাঁট তাকে মাটিতে শুইয়ে দিল ॥ তার শরাঁর থেকে রন্ত বেরোচ্ছে তখন, জি. 
আই.-টি স্বাভাবিকভাবে উঠে দাঁড়াল ও হেটে চলে গেল । 

লাইফ, ডিসে, ৫, ৯৯৬৯ 

ঈশ্বর স্বয়ং তোমার রক্ষক ; তোমার দক্ষিণ হস্তে ঈশ্বর তোমাকে রহ করিতেছেন ; 
যাহাতে স্' তোমাকে দিবসে বা চন্দ্র রাতিকালে ঘণ্ধ কারতে ন; পারে। ঈশ্বর 
তোমাকে সকল পাপ হইতে রক্ষা করিবেন ; হ্যাঁ, তিনিই তোমার আত্মাকে রক্ষা 


কারবেন। ঈশ্বর এখন হইতে চিরকালের জন্য তোমার গমন-আগমন রক্ষা করিবেন। 
সামস ১৯২৯: & 


তখনই যাঁশুর নিকট শিষারা আসিল ও জিজ্ঞাসা কাঁরল, ঈশ্বরের রাজ্যে সব থেকে 
বড় কে? যাঁশু একাঁট শিশবকে তাঁহার নিকটে ডাকলেন ও তাহাকে তাহাদের মাঝে 
চ্ছাপন করিয়া বাঁললেন, আমি তোমাদের সত্য বলিতোঁছ, যাঁদ তোমরা ক্ষদূ্র শিশুর 
মতো না হইতে পার, তবে তোমরা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারবে না। 
ম্যাথ, ' ৬৬ 

সেখানে একটি তিন/চার বছরের ছোট ছেলে 'ছিল | এক হাত 'দয়ে সে গুলি লাগা 
অন্য ছাতটি চেপে ধরোছিল ফিস তার আঙুলের কাক ঘিরে রন্ত গড়িরে পড়াছল। সে 


হও 


সংযোজনা 
চক্ষ্য বিস্ফারিত করে চারদিকে দেখাঁছল, যেন সবাঁকছই এখন তার বোধের বাই 


জার তখনই রেডিয়ো অপারেটর তার শরাঁরে এম-১৬-র আগান 
লাইফ, ভিসে, ৫, ১১৬৯ নন পরে দিল । 


উত্বর স্যয়ং তোমার রক্ষক .. 


তখন হেরড, যখন 'তাঁন দোঁখলেন যে তিনি জ্রান” ব্যাদের বিদ্লূপের পানর হই! 
ছেন, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ও বেথলেহেম ও তার সকল উপক্কুলবতণ অঞ্চলে দূই ব' 
বা তথনিয়ের, যে সময়কাল তান অধ্যবসায়ের সাথে জ্ঞানীদের নিকট হইতে জানি 
লইয়াছিলেন, সকল 'শিশুকে হত্যা করাইলেন ॥ তখন প্রফেট জেরেমির ভবিষাদ্াণী পু 
হইল, 'যাঁন বালয়াছিলেন রামাতে ক্ুন্দন ও গভশর শোকের ধ্বনি শ্রুত হইয়াছি 
রাশেল তাহার সন্তানদের জন্য কাঁদতোছিল ও কোন কিছুতে সুখী হইতেছিল ন 
কারণ সন্তানেরা তাহা ছিল না। 

ম্যাথ, £ ₹ 

গ্রামের ঠিক বাইরে মৃতদেহের এই পাহাড় পড়োছল ।॥ একি অত্যন্ত বাচ্চা ছেলে 
যার গায়ে শুধু একট শা 'ছিল/আর কিছুই নয়/সে এই ম্ত্পের কাছে এল এব 
মৃতদের একজনের হাত ধরল। জ. আই.-দের একজন হাঁটু গেড়ে বসল এবং এক গুলিতে 


তাকে হত্যা করল। 
লাইফ, ডিসে, ৫, ৯৯৬৯ 
ঈশ্বর স্বয়ং তোমার রক্ষক... 


এই বিষ নিঃবাসে পরেছি আমরা, সারাজীবন, 
আমাদের ফুসফুস ক্ষতাঁবক্ষত, 

আমাদের স্বপ্নের সিউকাস মেমব্রেন 

চাপন পড়ে গেছে, কজ্পনা আমাদের 

ঢেকে গেছে তার নোংরা ধূসর পর্দায় : 


এই জ্ঞান, যে মানুষ নামক প্রাণাঁ, 

স্পর্শ প্রবণ মানুষ, ধার শরাঁর 

শিহারত হয় চুম্বনে, চোখ যার 

পুজ্প, এমন যা নক্ষত্রের ওঁজ্জহল্যকে প্রত্যক্ষ করে, 
বার সংগাঁত স্বন্দর পাখির গানের চেয়েও, 

যার হাসি কুকুরের হাসির সমকক্ষ, 

যার বুদ্ধি এমন পুরকষ্পনা গড়ে 

মাকড়সার জটিলতম জালের থেকেও যা উন্বত, 


.স্েই মানদুব বিস্মরহান, শধুমান্র অনতাপ নিয়ে দেখে 





গৃক্তাত মেংসগারের ইন্তাহার 
ঘুপ্ধপনর্ণ বক্ষ নিয়মিত ছি'ড়ে যায়, যার দুধ 
জীবন্ত শিশুর অন্মনালশীর উপর দিয়ে গাঁড়য়ে যায় 
প্রত্যক্ষকারী চোখ র্‌পান্তারত হয় নরম ছেপ্ড়া ছেণ্ড়া টুকরোয়, 
শাবময় অন্ধকার স্তুপে পুরহযাঙ্গ বিক্ষত হয়ে থাকে । 
ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করন । 
ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করুন । 
ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করুন । 
গেরিলা আর্ট এযাকশন গ্রুপ / জন হেনাদ্রকস, পাঁপ জনসন, জাঁ তোশ। 0 


গুস্তাভ মেৎসগার 
স্বয়ংবিনাশী শিল্পের তিনটি ইন্তাহার 


স্বয়ধাবনাশশী শিজ্প হলো প্রাথামকভাবে শিজ্পোন্নত সমাজের জনতার শিল্প । 
স্বয়ংীবনাশী ছবিভাস্কর্ষ ও নিমণাশ হচ্ছে বিষযান্ত বা বিশরণ প্রার্রিয়ার সময়াঙ্ক ও 
পদ্ধাতি, গঠন, রঙ, পাঁরবেশ ও ভাবনার এক সামাগ্রক এঁক্য । 
এই 'শিজ্পকাজ প্রাকীতক শান্ত, এ্রীতহ্যানসারণী শিজ্পপদ্ধাত বা আধুণিক প্রযযত্তি- 
লব্ধ বাবধ উপায়ে সম্ট হতে পারে । 
স্বয়ধাকুয় ধ্বংসের 'ক্রিয়াপদ্ধাত জারি থাকাকালশন তার কয়েকগুণ বাধিত শব্দধ্বানি 
সামাগ্রক ভাবনার উপাদান হিসেবে ব্যবহত হতে পারে । 
[শিজ্পণ স্বয়ং এক্ষেত্রে প্রত্বীন্তবিঘ ও বিজ্ঞানীদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে 
পারেন । 
স্বয়ংাবনাশী শিজ্পকমের জাবৎকাল কয়েকমিনিট থেকে বেশির বেশি ঠ্ড় বছর 
পর্যন্ত হতে পারে । ধ্বংসাঁবভান্তর এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে কাজটিকে অন্যত্র সাঁরয়ে 
সম্পূর্ণ নদ্ট করে ফেলাই ভালো । 
জম্ডন ৪.৯১.৪৬ 
তে 
রিজেষ্ট স্প্রীটের সমন্ত লোকই আত্মধবংসণ, স্বয়ংবিনাশা । 
রকেট, বা পারমার্ণাবক সমরাম্ম-- সবই স্বয়ংাবনাশণ । 
স্বরংরি় ধ্বংসের শিজ্প । 
হাই হাই ছাইস্রোজেন বোম-"'পড়ল.*"পড়ল""'এই পড়ল বলে। 
দেখনগই ধলা আমরা আর উৎসাহী নই । 
স্বরংবনাশী শিল্প ব্যন্তিমান্য ও সমান্টি যে-ধবসেপ্রবম্তর ছচ্ধতালে বশাভুত, তাই 
নতুন করে প্রাতণ্ছাপিত করে ॥ 


১১৬] 
হাঁব-১৪ 


জ্বরংবিনাশশী শিল্পের ইহা 


ধ্বংসের স্য়ধাক্রয়। দেখায় যে মানুষ প্রকাতির অন্তর্গত 'বিভান্তপ্রাকুয়া আরো 
ত্বরান্বিত করতে পারে এবং আরো শৃঞ্খলাবদ্ধ করে তুলতে পারে । 

স্বয়ংবনাশী শিজ্প সমরাস্ঘ নির্মাণের বাধ্যতামূলক উৎকর্ধসাধন এবং আস্তম 
ধংসের দিকে তার ক্রমকুশলতা প্রায় আয়নার মতো প্রাতিফলনে সাহায্য করে। 

স্বয়ংবনাশী শিজ্প হলো প্রয্যান্ত'বদ্যার জনতার শিজ্পে রুমর্‌পান্তরের কাহনাঁ। 
একদিকে প্রচন্ড উৎপাদনক্ষমতা, ধাঁনকতন্ম ও সোভিয়েত সাম্যতন্মের তুমুল বিশৃঙ্খলা, 
উদ্বৃত্ত ও উপবাসের বিধূর সহাবস্থান, ক্রমবর্ধমান পারমাণাবক সমরসজ্জা--এ সবই 
প্রবুন্তিনভ'র এই সমাজ ধ্বংসের পক্ষে যথেম্ট। ব্যান্তির জীবনে সর্ব যন্মপাতি ও 
জীবনের ক্রমবর্ধগান 'বিষুুস্তির প্রভাব ও পারিণাত-- 

' স্বয়ংাবনাশী শিল্পকর্মের ভেতরেই রয়েছে সেই বীজ, যা স্বাভাবিক প্রাক্রয়ায় এক 
নাঁদ্ষ্ট সময়ের ঘেরে (সর্বাধিক ২০ বছর ) আপনাআপান ধ্বংস হয়ে যায় । 

এ কাজের অন্যর্‌পও থাকতে পারে, যেখানে মানহষা নিয়ন্্রণই প্রধান । কোন কোন 
ক্ষেত্রে বিভন্তি বা বিশরণক্রিয়ার প্রকৃতি ও সময়ের ওপর শিল্পীর চঢড়ান্ত নিয়ন্মণ থাকতে 
পারে, আবার অন্য ক্ষেত্রে এই 'নিয়ল্্ণ হতে পারে অনেক শিথিল । 
জান্ডন:১০ মাচ" ৬৩ 


0 
স্বয়্ংবিনাশী শিল্প 
যন্ত্র শিল্প 
্বযুংসষ্টির শিল্প 
প্রত্যেক চাক্ষুষ ঘটনাই চূড়ান্তভাবে তার আনৃপ: :ব বাস্তবতা প্রকাশ করেশ 
কোন কোন যন্মোংপাদিত গড়নই এষহগের সবচেয়ে নিখ*ত গড়ন । 
সন্ধোেবেলা সোহো-র রাস্তায় প্রান্তার স্তুপাঁকৃত পড়ে থাকে এযুগের অসাধারণ সর 
সুন্দর ছবি। 

স্বয়ংস্ন্ট শিজ্প হলো পাঁরবর্তনের শিল্প, বৃদ্ধি ও গাঁতধমের শিজ্প । 

্বয়ধধবংসী ও স্বয়ংসৃজ্ট শিজ্প বিজ্ঞান ও. প্রযযান্তর ক্রমোনতির সঙ্গে পন 
সংহাতি কামনা করে । 

আশ্দ উদ্দেশ্য হলো প্রয়োজনমতো কম্পিউটারের সাহায্যে সেই শিল্পে স্‌ম্টি, 
বার গাতিপ্রকৃতি প্রাক-নাঘিষ্ট এবং কখনো সেখানে “আত্মনিয়ল্ণে'র অবকাশও বজায় 
থাকে। 
দর্শক ইলেকস্রীনক বঙ্গাপাতির সাহায্যে এইসমস্ত কাজের অন্তর্গত কিয়াপীলতার 
এক চাক্ষুষ উপলাব্ধর শাঁরিক হতে পায়েন । 

স্যয়ংবিনাশী শিক্প পর্িতান্মিক নিাজাটিডারিনাকাগেররানাদ 
বিরদ্ধে বরাপার, জতাক্ষ ফারক্রমণ রুনা করে । 
২$জুন, ১৯৬৬ 

১৬ 


সংযোজনা ও. 


স্রাল্ল &€ হ্যাঁ নেল্ ভাভ্রনিঞলন্ 
কথাভাস্তের হাতিয়ার 


নামহীন চিরকুট, পোস্টার-_ এই অসংখ্া দেওয়ালের লেখা, পথচলতি শব্দ, কথ্য- 
শব্দ, অজন্র এইসব লিফলেট, বুলেটিন, ঠেকের ভাষা, মুখের ভাষা, চটজলদি প্রাত- 
ক্রিয়ার ভাষা-_এই অনন্ত শব্দঅক্ষরাবন্যাসের কারুকাজ আদৌ কোন কাজে লাগবে 
ভেবে তোর নয় ॥ কার্যকর হোক বা না-হোক, সেসবই আজ, এই মুৃহ্‌তের সিদ্ধান্ত । 
কখনো তা ভেসে ওঠে, সৃস্টি হয়, অকস্মাৎ মুছে যায়, স্মৃতি পুরো লোপাট হয়ে 
যায় । সব কথাই বলা হয় না এখানে, বরং উল্টে সমূহ ধৰংসের বাণাই শোনা যায়। 
প্রচল বিবয়জগতের বাইরে কাজের সুচনা হয়, কাজের প্রকাশ এখানে ছাড়াছাড়া, খাণ্ডিত, 
হয়তো বা রাতিবাহ্ভূতি ॥ এসবের কোন স্মৃতিচিহ্ন পড়ে থাকে না, এমনাঁক আঘাতেরও 
কোন চিহ থাকে না আর । ধরা বাক দেওয়ালের লেখা কথা স্লোগান" নরাপত্তা- 
হীনতার মধোই তা রচিত হয়, 'বিপদ্বের বাতণই তা বহন করে গভে আতঙ্কের 
পাঁরবেশেই ঠাঁই পায় লোকহ্ৃদয়ে ॥ তারপর পথচলাত মানুষজনের সঙ্গেই তা চলতে শুরু 
করে, এক হাত থেকে অন্য হাত, কখনো তা হারিয়ে যায়, বিস্মতির গ্রভীরে ডুবে যায় 
ক্রমে । 

অক্টোবর, ১৯৬৮, 'কাঁমতে", আন্দোলনের স্বার্থে ছান্ত ও লেখকদের আাকশন কাঁমাট কর্তৃক প্রকাশিত 
বুলেটিন সংখ্যা ১। 


1 প্রেক্ষাপট 
১৯৪৭-এর মে মাসে সরকার থেকে কম্যানিষ্টদের বিদায়ে ফরাসি সমাজ রাজনোতিক- 
ভাবে 'স্হিতিশল হলো । এবং ১৯৫৩-র বিশাল ধর্মঘটের পর আজত সামাজিক স্হিতি- 
ভাবনায় প্রথম আঁস্হরতা দেখা গেল আলজোৌরয়ার যৃদ্ধে। সাম্রাজাবাদশ ফ্রান্স, প্রজা- 
তন্মের নামে তার সম্প্রসারণবাী দেশপ্রোমক মনোভাব আর “স্বাভাবিক আরববিরোধশ 
িষমভাবনার বিরুদ্ধে আলজেরিয়ার চ্যালেজ্ঞ-_না, তার কোন উত্তর ছিল না। 
নসাঁতধম" ও রাজনোতিক বৈধতার গভীরতর সংকট, যুদ্ধের সময়ে যা প্রকট হয়ে উঠোছল, 
শুধু দ্যগলের রাষ্ট্রনীতি, মানে প্রাতষ্ঠানের সেই সংরাক্ষত শীন্তকেই সাহায্য করল। 
অঞ্থনশীত.ও আদর্শভাবনার ক্ষেম্নে প্রয়োজনীয় নতুন রন্তসগ্তারে প্রতিষ্ঠানের কোন 
ব্যস্ততা 'ছিল না, বরং ইচ্ছাকৃত দোরর ফাঁস চেপে বসল ফান্সে। তথাপি, যৃণ্ধের বিরহচ্ধে 
সেনাবাহনীতে গোপন প্রচার বন্ধ করা যায়নি, ফরাসি সমাজের এক নতুন প্রজন্ম 
শব্বে-শব্দে আলগাঁল রাস্তা রাজপথে সে সংগ্রামে লেডু দিয়েছিল । তরুণ ক্যাথলিক ও 
কমযানিষ্ট বাদ্ধাবদের এই যষ্ধাবরোধী দিকদ্শন অবশ্য সাধারণ নাঁতিভাবনা ও রাজ- 
নৌতক পৃনমর্তল্যায়নে খযব একটা উৎসাহিত করোনি সকলকে । 

ন্যাশনোল ইউনিয়ন অফ: ফ্রেন্ড স্টুডেন্ট (১25)-_পঞ্টাশ*ও বাট দশকের নাতি" 


বহি 


মোঁগনের ছাতীবপ্লক 


আদর্শহণন ফরাসি সমাজে ক্রমে এক বিচির বিস্ফোরক ধারণায় স্বশিক্ষিত বিচ্ছি্ধ এক 
উপদ্বপে পারণত হালো । ১৯১০-এ দেখা গেল তৎকালাঁন ফ্লান্সের দ'লাখ ছা্রছাত?র 
অর্ধেক অংশই ঢোব2৮-এর কাধক্রমে সংগঠিত ও এঁক্যবদ্ধ । ১৯৫৪ থেকেই ক্রাঙ্সে মে- 
দিবস উদযাপন ও সমাবেশ-অনংঞ্ঠান কাত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল-_ প্রথমত আলজেরিয়ার 
যুদ্ধ তার কারণ এবং দ্বিতণর়ত, বিলম্বিত হলেও দেশে বাধ্যতামূলক অথ নোতিক 
আধৃনকীকরণের জোয়ার--তার সঙ্গে জোড় মিলিয়েছিল জীবনজাঁবিকার আপোক্ষিক 
মানোলয়ন এবং বামপন্ছণ ঘলসমূহের ক্রমাবনাঁত ॥ 'বিশ্বাবিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ছান্রমহল 
থেকে শুরহ করে কাধিজীবী সমাজ এবং পুরনো কলকারখানার জগত আধুনিকতার 
'বিজ্ঞানপ্রধ্যান্তি আদৌ সমর্থন করেনি । দ্যগলের শাসনঘল্্, তখন এীতহাবম্ধনও যৌন্তিক 
কমপারণাঁতির মধ্যে দ্বিধাবিভন্ত, ১৯৬৩-তে খনিশ্রামকদের ধর্মঘটে তার প্রথম প্রকৃত 
সামাজিক দূর্যোগ প্রত্যক্ষ করল। দগল ক্রমে তার শ্রমিকশ্রেণীর ভোট হারাতে থাকলেন । 
৯৯৬৩" পর বামগ্চ্ছণ ছাত্রদলের নেতৃত্বাধীন [বা আরো জঙ্গী র্যাডিকালদের হাতে 
চো গেল। শক্ষার্রমের আদরশবস্তু এবং পদ্ধাতির আধিপত্যকামী ধারা নিয়ে ছাত্ররা 
ত্য প্রশ্ন করতে শুর; করেছে। তবহ আলজোরয়ার যম্ধ ও খনিশ্রামকদের ধর্মঘট 
দেকে ১৯৪৬/৬৬র ভিয়েতনাম চাগ্চল্যের আগে পর্যন্ত সামাজিক উধাসীনতা কাটেনি । 
“কোটা মমাজের বুকে চেপে-বসা স্ট্যাটাসের শ্ািতিবজ্ধন নিয়েই তারপর আদত প্রশ্ধাটা 
রিড করলেন ভযাতনেতারা, সামাজিক পাঁরিবত'নের্‌ প্রেক্ষাভূমি পুনরায় খুলে দিলেন 
ভারা, সংসদীয় খোরাড় পেরনোর কথা বললেন, বললেন কণভাবে রাজনোতিক ঢাপসন্টির 
নিষ্ফলা রক্ষণশাঁল এলাকা আতক্রম করে যেতে হবে । 


-“ “এেিসেদ্যর, ৯৯৬৬, প্রজাতল্যের রাম্ট্রপাতি হিসেবে দ্যগল প্বননিবণাচিত হলেন ॥ 
মার্চ ১৯৬৭"তে আইনসভা নির্বাচনের পর থেকে দাগলপচ্হীরা ক্রমে সংসদের বাইরে 
হত ভাজ, ণবশেষ ক্ষমতা' আর সামাজিক নিরাপত্তার হাজারো বিধানয়মের ফাঁকে শাসন 
চালাতে শুরু করল । সামাজক মজুরি কমল, কাজের সময় ও মজার কমার সঙ্গে সঙ্গে 
ছাঁটাই শুরু: হালো, মালিকপক্ষ কাছের পাঁরবেশ বলাতে অস্বীকার করল । কৃষক 
পরার থেকে আগত শ্রমিকশ্রেণীর নবপ্রজন্ম এবং সদ্য স্কুলপাশ ছাত্র শ্রামকবাজার 
ছোয়, খেল, এবাং তাকাই এ ুরোগে সবচেয়ে কষ্ট পেল, কেননা '৬৬/৬৭-র মধ্যে 
গেড়ায়ের দংখ্যা প্রার ছিধৃদে পেোছেছে। তরুণ শ্রামকরা সাঁহংস ধর্মঘটের ডাক দিলেন, 
নং হেতু তারা ক্ষমতার ধাতাঁক চেম্বার অফ কমার্স আর যত আধিকারিক দফতর 
হার আব্র্দ্‌, করলেন, ঘটনার শেষ হলো পালশের সঙ্গে হংত্র লড়াইয়ে । 

১০৪গ-চে "ভা তুলনায় ৩০ শতাংশ ধর্মঘট বেড়েছে। র্যাডিকাল ছায়ের দল তখন: 
মর ফিরেছে ম্ঘাথধীন যৌন আচারধমে ভিয়েতনাম জনগণের সঙ্গে তারা মনেপ্রাণে 
একান্ত অনভব করছে+ (বপ্বারধ্যালয়ের ক্ষমতাাবেন্দ্রগ্যার বিরুদ্ধে সমালোচনার, 
হঞ্সের. তালা ..আরির়েই ববস্জামকসম্প্বারের নব [শুকড়ডেতনা় সাড়া দিলেন । 






বনি 


কথাভাষ্যের হাঁতয়ার 


[] মেমাপের আন্দোলন 
ছা ও তর্‌পশ্রামকদের র্যাডিকাল মেজাজ ক্রমে সমস্ত স্বাকৃত প্রাতানধিসামীতি থেকে 
তাদের সরিয়ে আনল । শাসনতন্ম আর তার অনুগত বিরোধারা সমস্যার আশদ গরদন্ব 
বুঝলই না, উল্টে সংগাঠিত প্রথম প্রকাশ্য ঘটনাক্রিয়ায় সাড়া দিল জান্তবমৃথে । তথা- 
কাঁথত রাজনখাতাবিদের গন্ডারের চামড়া উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ, রোঁজ দ্যব্রে-র 
জেল বা চে গোভারার হত্যায় ৩ অক্লোবর, ১৯৬৭) এতটুকু কাঁপল না, এমনি ছা্র- 
জীবনে মানসাবচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাকেও তাদের চোখ খুলল না । বামপন্ছাঁ 
ছাদের পুরনো আলজেরাঁয প্রজন্ম বা '৬৫"র প্রজন্ম 0বা8ম-এর আনববাক্ষাণক জগত 
থেকে বেরিয়ে নব্য পপ-প্রজচ্মের উদ্বেগে সাড়া দিল, আকৃষ্ট হলো 1সচয়েশনিস্টদের 
বৌদ্ধিক শৃন্যসংকেতে ॥ 
ন্যাতির-এর ঘটনাক্রম '৬৬-র মার্চে যৌন স্বাধীনতার সপক্ষে প্রচার দিয়ে শুর; হয়ে 
'৬৮-র মার্চ এপ্রিলে চড়ান্তে পেশছল, যাঁদও তার আঁধকাংশ তখনও অভ্যন্তরণ ব্যাপার, 
সরবোনের দগপ্রাচীর পোঁরয়ে তার প্রাতিধ্বান ছাত্রদের কানে পেশছয়নি। জাতায় 
ছান্র- রাজনণাঁততে '৬৮-র ২২ মার্চ আধিপত্যবিরোধা ফেডারেশন নামে আপন গোষ্ঠী 
স্থাপনার আগে ন্যাঁত্র-এর কোন ভূমিকাই ছিল না। পারির জঙ্গী ছাযরা ন্যাঁতুর- 
সমসা আবিষ্কার করল ২৯ মার্চ, যোদন থেকে ফ্যাকাল্টির বন্ধ দরজার সামনে গপ- 
অবস্হান শ্বরুহলো, 'সমালোচনায়রক বিশ্বাবিদ্যালয়ে'র ধারণা তখন আরো. দঢস্বদ্ধ 
হয়ে উঠেছে । কিন্তু ততাদনে ইস্টারের ছুটি পড়েছে, পারির ছাত্রদল খ্য়োরই করল না. 
*৬৬-র মার্চ-আন্বোলনের প্রবস্তা ড্যানিয়েল কোন-বোন্ডিট ১২ এৃপ্রল কীভাবে তার. 
একদিন আগে গলির আঘাতে নিহত রি ডূচ্‌্কে-র স্মরণ-সহযোগ লমাবেশে গোটা 
বামপচ্ছণ ছাত্রদলের মৃখপান্র হয়ে উঠলেন। ইস্টারের পর ২রা মে ন্যাঁতির: আবার 
বন্ধ হলো। তার আগেছারঘাঁধন পর পাঁর-তে মে দিবস উদযাপিত হলো সাফলোর নঙ্গে। 
৩ রা মে, পালিশ যখন সরবোন আক্রমণ করল এবং সে-ও বজ্ধ হলো, পাঁরির সমাবিদ্ট 
ছান্রসমাজ রাস্তায় রাস্তায় ছাঁড়য়ে পড়ল, বিতাড়িত তারা সমন্ত রাস্তা আঁধকার করে পিল, 
আবিথ্কার করল নাঁত্র--এর ঘটনাবলী, পুলিশী সম্মাসের চিহ, তারা দেখল 
প্রাতিষ্ঠানিক দমনলণলার স্বর-প, লক্ষ করল ফ্যাসিস্ট শাসনঘন্ড উচিয়ে রয়েছে 
€সরবোনের ঢোখে€চ দপ্তর তখন ভস্মীভূত )$ হ্যাঁ তারা লড়ল, স্বতঃস্কৃত' লড়াই । . 
তরুণ শ্রীমকেরা ছাতদের সঙ্গে একাবন্ধ হলো, যাদের প্রাতাঁদনের বিক্ষোভ বিশ্ব- 
খবদ্যালয়ের চত্বর ছাপিয়ে উৎলে উঠাঁছল। জনমত পাাঁলশী তান্ডব্রে বিপক্ষে, সায় 
দিল । ছোট ছোট সংগঠন গড়ে উঠছে আপন তাগিদে, পথে পথে রচিত হচ্ছে ব্যারিরেড। 
১০ মে: সরবোন সংলগ্ন সাশিয়ের সেন্টার দখল করে নিল ছারা, স্মাসবূর্গ ইউনিভা- 
স্ট ম্বায়ভ্তশাসন ঘোষণা করল। প্রধান প্রধান প্রেড' ইউনিয়ন পালিশ ও সরকারের 
বিরদ্ধে একজোট, উচিতযতো মজ্যারবৃদ্ধির দাবি জানানো হলো । 


২৯ 


মোঁদনের ছান্ুবিগ্লক 


১৩ মে-২৩ মে: পারি-তে কটুর দ্যগলাবরোধা প্রায় ছ'লাখ মানুষের সমাবেশ, 
একদিনের সাধারণ ধর্মঘট । প্রথম কারখানা দখল । ওদেয়' থিয়েটার দখল করে 
নাগারক িতকের মুক্তক্ষেত্র চাল করা হলো । বহ? শ্রীমক, এমনকি লাদা টাঁদর 
চাকারিজীবারাও ধর্মঘটে অংশ নিল সহ্মমশ বোধে । ২০শে মে স্টক এক্সচেঞ্জ বন্ধ হলো, 
২২শে দেখা গেল প্রায় ৯ মাঁলয়ন লোক ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন । 

0 জিফলেট গ্রাফিতি দেওয়ালের পোস্টার 

ছাত্রদের লিফলেট স্বভাবতই ভাঙ্গ ও মেজাজে, এমনকি আধর্শগত সূন্রনিশানায় অনেক 
বস্তুত, কেননা ছান্ন আন্দোলন পেশা বা বন্তগত কাজের সম্পক সমূহ এবং কর্মক্ষেতরজ 
মান্লা:আয়তনে তত উৎসাহ নয় । কস্তু একথা বলতেই হবে যে গ্রাঁফিতি বা দেওয়াল- 
1লখনের তুলনায় সেসব অনেক বর্ণহীন, অনেক দুরবতাঁ। রাজনোতিক ও দ্র 
ইউানয়ন কার্কক্রমের অনন্প্রাণিত ভাষ্য প্রায় সম্পূর্ণত ঝরে পড়েছিল দেওয়ালে 
প্রাচীরে | ১৬ মে-র আগে পর্যন্ত দেওয়ালের সেইসব লিখন ছিল কখনো সিচুয়েশনিস্ট 
“লেতাঁরস্ত- ধারার, কখনো ডাডাইস্ট বা স্যররিয্লালিস্ট রন্ত প্রবাহিত সেখানে । 

কোন কোন লিখন আবার 'লিফলেট আকারেও প্রকাশিত হয়োছল ॥ যেমন অন্টাদশ 
শতকের ক্যাথাঁলক যাজক মেসালয়ের বিখ্যাত টীন্ত অনুসরণে : “যদাপি না শেষতম 
আমলাটিকে ( দ্বৈরাচারীর পরিবতে” ) শেষতম ধনিকাঁটর (যাজক পুরোহিতের বদলে ) 
স্নায়তন্ত; দিয়ে গলায় ফাঁস বেধে ঝোলানো যাচ্ছে, ততাঁদন মানবজাতি সৃখাঁ হকে 
না।” ২৯'মার্চ "৬৮ কম্নিস্ট পাটির দৌনক কাগজে তাদের ধিকার দেওয়া হলো, 
যারা বড় বড় হরফে ফ্যাকাল্টির.সামনের দেওয়াল নষ্ট করেছে, লিখেছে «কোন কাজ 
কোরো না" এবং বিস্ময় প্রকাশ করা হলো যে কীভাবে ছোট্ট একটা প্ব প্রায় ১৬০০০ 
ছান্রহান্নীর মধ্যে এরকম কাঁঠন দায়বোধের আঁচ উসকে তুলল । গ্রাফিতি আর 'লিফলেটের 
অন্তবর্ত একট পায় ছিল দেওয়ালনামার- সাধারণ ছাপা পোস্টার থেকে শিজ্পো- 
স্তীঁণ* প্রাচীরনামা, কথনো জঙ্গী লাময়িকপনের ছেড়া পৃছ্ঠাও দেওয়ালে সাঁটা হয়েছে, 
আজ আর সামান্য কিছু ফটোগ্রাফ ছাড়া তার কোন সাক্ষাপ্রমাণ নেই। বিস্তু দেওয়ালের 
লেখাই হোক বা চিরকুট পোস্টার- প্রাতাঁট ক্ষেত্রে সাক্রয়তার আহবানই শেষপহয-্ত 
বড় কথা, সময়ের জরীর তাগিদ ও তধপরতার স্নায়ুস্পন্দনই সেখানে প্রধান | শব্দ- 
বাক্যে আগুন ধরে গেছে তখন, ছোট ছোট চিরকুট, কী আমত শান্ত তার, অমেয় 
সম্ভাবনার চাঁরঘালাঁপ সাদা কাগজ রাঙিয়ে তুলেছে, যেন নৈশ প্রজাপাতির উদ্ডীন ডানা 
গ+ড়ো গধড়ো ছড়ানো সেখানে । 

0 বিভিন্ন দলিল 

[রভল্যাখনারি আকশন “কামাট, ছাব্রদের বিপ্লবশ আন্দোলনের জঙ্গণ কমণদের সঙ্গে 
একযোগে এক্স-তিয়েটার দা ফ্লাস আক্রমণ করে তা এক স্থায়ী খোলামেলা সভাগ্‌হে 
রপাস্তারত করেছে । এ হলো ১৭/১৬ মেনর রাঘে প্রকাশিত এক বৃলেটিনের প্রাতাকিয়া, 
যেখানে আঁভনেতা, ছাত্র ও শ্রাকদের নিয়ে গঠিত এক দখলদার সাঁমাতর হাতে দশর্ঘ'- 
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বন্য/৩10থ5এ হাতি 


স্হারাঁ দখলী স্বত্ব প্রয়োগের যাবতীয় দায়দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে । সমিতির রাজ- 
নৈতিক দ্বিশা “কাঁমিতে দা'কশির” রিভলদ্যশন্যার' বা ০/২-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠসূত়ে যুস্ত । 
এ কথা বোঝা দরকার যে দখলদারির লক্ষ্যউদ্দেশ্য আগে যা ছিল, এখনও তাই আছে, 
যথা : 

যা কিছ7 “সাংস্কতিক' : থিয়েটার বা শিজ্পসাহত্য ইত্যাদি (দাঁক্ষণ বা বামপন্হণ, 
সরকারি পক্ষের বা আভ'গার্দ)-_তার বিরুদ্ধে অন্তঘণতে জাঁড়য়ে পড়া- এক্ষেত্রে রাজ- 
নৈতিক সংগ্রামকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। 

সংস্কৃতির সঙ্গ, বিশেষত ধিনোদন-বাবসার সঙ্গে জড়ত যে কোন বাণিজ্য 
প্রাতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিয়মমাফিক অন্তর্ঘাত জারি রাখা, এবং প্রকৃত অর্থে যা জনগণের, 
তাই দিয়ে বিকজপ প্রতিস্হাপন করতে হবে । 

সমস্ত মনোশরারশীস্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীভূত করুন । বিপ্লবশ আন্দোলন 
[বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পথসমাবেশ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন চলতে থাকুক । 
প্রবণ শ্রীমকক্মশ, ছাত এবং শিজ্পদের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ দৃঢ় ও শান্তশাল? করে 
তুলুন । 

সরাসাঁর, প্রতাক্ষ আকশনের পারধি ও ক্ষেত্র বাড়াতে হবে । যেমন, যত বেশি 
সম্ভব কাজের জায়গাদখল করুন, স্লোগানও বৈপ্লাবক সিঘ্ধাস্তসমূহ সবন্রছাড়িয়ে দিন । 

[থিয়েটারের ক্ষেত্রে সামান্যতম প্রাতিষ্ঠানিক 'বাঁধানয়ম বা আইনী আঁধকারের সীমা- 
চাহন্ত কাজ অথবা বৈপ্লাবক প্রাতিরোধ-উন্মাদনার সামান্যতম 'শিথিলতাও ব্যারিকেড 
থেকে ব্যারকেডে জনগণ যে-গাঁতধর্মে এগিয়ে চলেছে, তার প্রাতি বি*বাসঘাতকতা 
[হিসেবে গণ্য হবে ॥ এক্স-থিয়েটার দ্য ফ্রীসে আর কখনো কোন প্রবেশমূল্য থাকবে না ॥. 
জরুরি পারাক্হতিতে দখল'স্বত্ব কায়েমের নাটাক্রিয়া প্রত্যক্ষ রাজনোতিক কাজের মর্যাদা 
পেয়েছে । ্‌ 

কাঁমতে দা'কাশয়' িভলুশন্যার বর্তমান দখলদার সাঁমাতির প্রাত তার সহ- 
মাঁমতা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করছে...এখন থেকে নাট্যশালায় যে এযাকশন প্রকাশ্যে 
সংগঠিত হবে, তা হলো গোঁরলা আকশন । 


বিপ্লবী শিল্পকাজ অলিগলি রাস্তাঘাট জনপথের মহান সম্পদ । 
রভলহাশন্ার এযাকশন কাঁমাট অফ: দি একস-থিয়েটার দ্য গ্রীস, ১৭ মে ১৯৬৬ 
2 দ্বিতীয় দলিল 


উডেন শোর্ড থিয়েটারে একটি সাংস্কৃতিক এ্যাবঙ্গন গ্রুপ প্রাত্ঠা করা হয়েছে_ 

১৯৬/নর বসন্তকালখন ঘটনা ক্রিয়ার অন্তর্গত ম্যফেতার জেলার রাজনৈতিক জীবনে তা 

নিয়ামত অংশ নিচ্ছে । নিট 
উডেন শোর্ড খিরেটারের এই পরাক্ষামূলক প্রয়োগচেন্টা বস্তৃত একাধিক উপলন্তির 
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মোঁদনের ছাত্রীবপ্লব 


ফল। সংস্কৃতি সব্ধাই লোকসব্রিয়তার বিষয়, আজকের দিনে তা প্রতাক্ষ প্রাতিরোধ- 
সংঘর্ষের সঙ্গে যৃস্ত।.-.বখন ছান্তরা এবং কোম্পানি িপাবালক্যান দ্য সেক্যুরিতে (বা 
রায়ট প্লিস, সংক্ষেপে 00২5 ) ব্যারিকেডের সংগ্রাম-নাটো সম্পূর্ণ নিয়োজিত, যখন 
সহযোগধর্মের মহোৎসবে সামিল হয়েছেন লক্ষ মানুষ (১৩ মে), খন নিধুত শ্রমিক 
সাধারণ ধর্মঘটের চূড়ান্ত খেলায় গভীর আশা নিয়ে অবতাঁণ” তখন একথা মানতেই 
হবে যে সংস্কৃতিত্মনা ক্ষদ্র গোষ্ঠীর জনা সংরক্ষিত প্রমো-অনুষ্ঠান আজ সম্পূর্ণ 
অর্থহীন, অসময়োচিত এবং হাসাকর । 


আমাদের এই আশ্চর্য অ-সাধারণ সময় আদৌ 'তথাকাথত আঁভনেতা সাজা'র 
সময় নয় । বরং ঠিক তারউজ্টো, এখন বেপরোয়া সাহসে বস্তুত সেই আবহে সামিল হাতে 
হবে, যেখানে সাধারণ মানুষ ক্রমাগত স্বাধীন প্রকাশভা্গর অন্বেষণে সক্রিয় । প্রায় দশ 
বছরের গভীর নৈঃশব্দ্য এবং আত্মপণড়নের পর অবস্মাৎ বস্তৃগতভাবে এবং মানসিক- 
ভাবে প্রতোক মানুষের কাছে সকলের সঙ্গে প্রকৃত যোগাযোগের রাস্তা খুলে গেছে। 
সরবোন বা ওদেয়'র মতো যে সব জায়গা এতাঁদন শুধু বিস্ময় ও সংযমের 'নিয়াশ্িত 
প্রকাশে 'ক্রিষ্ট হয়ে ছিল, শুধ সেখানেই নয় ; রাস্তা বা পাকের মতো যে সব জায়গা 
এতদিন বাণ্দিক সাক্ষাৎকার আর নিঃসঙ্গ ভিড়ের দৃশ্যে স্তব্ধ হয়ে ছিল, আজ সেখানেও 
মানৃষের প্রকৃত সংযোগস্ত্র প্রতিদিন আবিচ্কৃত হচ্ছে । এই সময়েই প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত 
দরজা দ্‌'হাট করে খুলে দেওয়া হয়েছে । যে-কেউ আজ সেখানে আসতে পারে, যে-কেউ 
তার সমস্যাভাবনা-আভিজ্ঞতার কথা বলতে পারে এখন । অসংলগ্ন এই বন্যাত্রোত 
থেকে কথনো ছোট ছোট আঁভিনয়যোগ্য নাট্যবিজ্দু সংহত হয়েছেঞ্গ্রা আবার তৎক্ষণাৎ 
রাম্তার মোড়ে বা গাঁলপথে অভিনয় করে দেখানো হয়েছে ॥ “জনপথ প্রকৃতপক্ষে যাবতাঁর 
নাটাঘটনারই নিক্করুণ সাক্ষা ও প্রহরী ।* এসমন্ত নাটক দঃটো কারণে আকর্ষণীয় : 
প্রথমত নাট্যরূপের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীগত সাক্রয়তা এবং 'দ্বিতীরত দর্শকের সঙ্গে তার প্রভাব- 
পারণাঁত নিয়ে খোলামেলা আলোচনার ক্ষেত্রে গোম্ঠীগত উৎসাহ ।*"'অবশ্যই আমাদের 
অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে হবে, সেই অন্যায় ভাবতে হবে। দর্শকশ্রেতার অংশগ্রহণ 
সাপেক্ষে সৃষ্টিপ্ধীত নিয়ে আমাদের ক্রমাগত পরাক্ষানিরাক্ষার কাজ করে যেতে হবে এবং 
অনুষ্ঠান চলাকালীন এবং তার পরের প্রাতক্রিয়া পদ্ধাঁতমাফিক খবজে বার করতে হবে । 


** যে কোন প্রেক্ষাগৃহই সকলের জন্য উন্নন্ত হওয়া উাঁচত। এ কোন মায়ারহস্যের 
জায়গা নয়, দেখাসাক্ষাৎ, কথোপকথনের জায়গা, এ হলো প্রাতিষ্ঠিত বাধিশাসনের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জায়গা । সম্ভাব্য যাবতীয় প্রকাশভার্গ উন্মোচনের জারগা, এ হলো 
লোকসরিত্ততার যায়ানিজা | 

আয় আজ, ধে কোন সময়ের তুলনায়নাট্যান্জ্ঠান হয়ে উঠেছে মুলত বৈপ্লাবক । 
1লিফলেট, ১১৪৬-র খ্িতীয় ভাগ 


২ 
গ্িগ শি 


কথাভাষের হাতিয়ার 


না আতলিয়ের পপুল্যার 

বদধবার, ৮ মে, লে'কোল দে বোজার-এ ধমঘট শুরু হলো । 

১৩ গে, ছান্-ইউনিয়নগ্লির ডাকে বিশাল সমাবেশে যোগ দিল ছার ও শ্রামকজনতা ॥ 
ল্যাঁটন কোয়ার্টারে প্যাঁলশশ নৃশংসতার পর নিষ্‌ত বিক্ষোভকারণ প্রাতবাদ ও পদ্- 
যান্রায় সামিল হলেন । 

১৪ মে তিনটার সময় প্রোভিশনাল স্্রাইক কমিটি আর্টস গ্রোনং স্কুলের 
করৃতপক্ষদের জানালো যে ছান্তরা তাদের ফ্যাকাল্টি দখল করে নিতে চলেছে! ১৫ মে 
ছাত্রদের গণ-সম্মেলনে নিম়্ালখিত ইন্তাহার সব“সম্মতিক্রমে গৃহীত হলো । 

কেন আমরা আমাদের সংগ্রাম জারি রাখতে চাই ? 

কাঁসের বিরদ্ধে লড়াছি আমরা ? 

আমরা লড়াছি এক শ্রেণশ-বিশ্ববিদ্যালয়, মানে শ্রেণীঁবিভন্ত সমাজের প্রতি নিধিস্থনীর 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঞঠানের বিরদ্ধে এক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক যাবতশয় বিষয়আশয়ের বিরুদ্ধে 
আমরা সংগ্রাম সংগঠিত করতে চাই : 

১. ছাগ্জীবনের শংরু থেকে শেষপর্যজ যে সামাজিক নির্বাচনের মহড়া চলে, 
আমরা তার সমালোচনা করাছ''.আর তা-ও শ্রমিকশ্রেণধর পকেট কেটে, দরিদ্র খামার- 
কমর পয়সায় ॥ 'নিবণচনের প্রধানতম পদ্ধাত হিসেবে আমরা প্রচালত পরাক্ষাব্যবস্হা 
ও প্রাতযোগিতার বিরোধিতা করতে চাই । 

২ আমরা শিক্ষাশাস্ম্ের বিষয়চিন্তা ও তল্তববস্তুর সমালোচনা করছি । সবাকছুই 
এখানে এত বাঁধাধরা যে এই ব্যবস্থার মধ্য 'দিয়ে ষে পাশ করে বেরোয়, তার প্রকৃত 
জ্ানধম” বা অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতা সম্পকে" কোন ধারণাই গড়ে ওঠে না, 
বিশ্লেষণী সক্ষনদৃষ্টির কোন বোধই তৈরি হয় না। 

৩. সমাজ বাযাম্ধাবদের কাছ থেকে যে-ভূমিকা আশা কর, অর্থাৎ অর্থনৈতিক 
উৎপাদনব্যবস্থার বাঁধা কুত্তার ভূমিকা--আমরা তার সমালোচনা করছি। আবার 
টেকনোক্র্যাটিক ম্যানেজার হিসেবেও আশা করে কখনো । এক্ষেত্রে তাদের কাজ হলো জন- 
গণকে দেখানো যে জীবনের বিপৃলাসম্পদে তারা কেমন পরিতৃপ্ত, সংখা, এবং তারপর 
হ্যাঁ, এ একই সময়ে জনগণকে শোষণ করার কাজেও পারদশা' হতে হয় । 

উপ্পারালাথত ক্ষোভ-আঁভযোগের সঙ্গে স্কুল অফ পেইন্টিং এ্যান্ড স্কাঙ্পচারের 
প্রাসাঙ্গকতা কতটুকু ॥ সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করার দ্বাঁয়ত্ব কাঁমাট অবশাই নিচ্ছে, কিন্ত 
আপাতত হ্ছাপত্য নিয়ে তাদের কী করতে হবে, সেকথা আমরা এখনই বলতে পারি। 

১. কাউন্সিল অফ দ্ধ অর্ডার (অফ আর্ঁকটেন্স) এবং তার সহযোগা সংস্হাসমহের 
কায়েম আধিপতোর বিরুদ্ধে আমরা লড়তৈ চাই। শিক্ষাপম্ধাত হিসেবে আমরা 
আমলাতান্নিক যে কোন ব্যবন্থার বিরোধী । যে রক্ষণশীল আদর্শবন্ত বত'মান বাবস্থা 
প্রাতা্ন উগরে দিচ্ছে, আমরা তার বিরোধাঁ। চ্ছাপত্যের শিক্ষা কিছুতেই যা গ্রুবাবারা 
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করছেন, তার পুনরাবৃত্তি হতে পারে না, যেপ্রথায় শিষাছাণ্নরা একেবারে তাঁর কাবন 
কাপ হিসেবে বেরোয় ॥ 

২. চ্ছাপত্যের সংদ্টি-উৎপাদন বিষয়ক সেই সমস্ত রীতিনিয়মের বিরুদ্ধে আমরা 
লড়তে চাই, যা সরকার ও বেসরকারি ঘত ঠিকাদারের স্বার্থে নিয়োজিত । ছোট বা বড় 
আকারের 98:০51155 (পাঁরির উপকন্ঠে নামত ডাঁমটার টাউন, এখন কংক্িট-জঙ্গলের 
প্রতীক হিসেবে পরিচিত ) বানানোর চ্ন্তুপন্র কতজন স্থপাত গ্রহণ করেছেন ? ক'জন 
চ্ছপাঁত নির্মাণভূমির স্বান্থা, তথ্যসরবরাহ ব্যবস্থা এবং শ্রীমকদের নিরাপত্তার কথা 
ভাবেন ? যাঁদ তারা সে কথা ভাবতেন, তবে নিশ্চিত যে কোন লোকেই এ জাতীয় 
প্রকঙ্গের দায়িত্ব নিতেন না। সকলেই জানেন যে ফরাসি ইমারত ব্যবসায়ে প্রাতাদন 
1তনজন শ্রামক দুঘ'টনায় প্রাণ হারান । 

৩. শিক্ষাদানের বিষয়ক্রমের বিরুদ্ধেও আমরা লড়তে; চাই | রক্ষণশশল, পুরো 
অধযৌত্তিক, অবৈজ্ঞানিক একটা কান্ড, যেখানে ব্যান্তগত মাঁজ আর অভ্যেস প্রকৃত বিষয়- 
তানের ওপর দঘণদন রাজত্ব চালাচ্ছে ! রোম প্রাইজের আদর্শচন্তা এখনও বহাল 
তবিয়তে বেচে ! 

সংক্ষেপে বলতে গেলে আমরা বৃহত্তর সমাজ ও 'শিক্ষাপ্রাতত্ঠানের প্রকৃত সম্পক" 
নিয়ে সচেতন থাকতে চাই । আমরা এর শ্রেণীচারঘ্রের বিরদ্ধে লড়তে চাই । 

***শ্রেণ-বিশ্বকিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম অবশ্যই ধনতাদ্রিক শোষণব্যবস্থার 
1বরহদ্ধে শ্রামকশ্রেণীর সংগ্রামের সঙ্গে জোবক সংযোগে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে । 

সুতরাং, আমাদের স্বয়ং এই সমস্ত দায়দাঁয়ত্ব নিতে হবে : 

১. জাবকাব্ঠান্ত এবং শিক্ষকতাকে যে সমস্ত সম্পর্ক শাসন করে, তা নিয়ে প্রশ্ন 
করুন । 

২. একো।ল নাসিও'নাল সু'পার্যয়র দ্য বোজার এবং উচ্চশিক্ষার বত“মান বিভেদ 
[নিয়ে প্রশ্ন তুলুন । 

৩. স্কুলে ভাত'র সময়ে যে কোন ধরনের পূর্বনর্বাচন ব্যবস্থা মানতে অস্বীকার 
করুন। 

৪. পরাঁক্ষা ও প্রাতযোগিতার বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম জার রাখুন ॥ 
এ সমস্ত বিষয় নিয়ে আমাদের প্রকাশ্যে তর্ক করা উচিত । সমস্ত বন্তুতাই কোন না কোন 
পক্ষ অবলম্বনে হওয়া উচিত । সংগ্রাম সংগাঠত করার উপায় আমাদেরই খংজে বার 
করতে হবে ০ 
পিপলস: স্টুডিও, ২২ জুন ১৯৬৮ . 
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মাঁও ৎসে-তৃঙ 
5লাহক্ঞ্ুভিন্ক ন্বিঞনন্বেল্ তডান্ষ 
বড় হরফের দেওয়ালনাম। 


বড় গাছ হয়তো শ্থির শান্ত থাকাই বেশি পছন্দ করে, কিন্তু বাতাস তা বলে প্রশামত 
হয় না।, 

মাওয়ের 'প্রির চোনক প্রবাদ 

মাকর্পবাদে হাজারো সত্যকথা আছে, কিস্তৃ সে সমন্তই এই একটি বাক্যে স্বতগ্নসম্ধ 
প্রামাণিক হয়ে ওঠে শবদ্রোহে কোন ভুল নেই” । হাজারো বছর ধরে এ কথা বলে 
আসা হচ্ছে যে দমনপাঁড়ন আর শোষণই ঠিক, বিদ্রোহ করা ভুল । মাক্সবাদের 
আবিভ্শবে এই প্রাচীন রায় উল্টে গেছে ॥ এ এক বিশাল অবদান । দশর্ঘ সংগ্রামের মধ্য 
দিয়ে সবহারা জনগণ এই সত্যে উপনাত হয্লেছেন, এবং মাকপ সে সিদ্ধান্ত সৃত্রায়ত 
করেছেন। এই সত্য ভূমি থেকেই শুর হয় প্রাতিরোধ, সংগ্রাম এবং সাম্যবাদের জন্য, 


প্রকৃত লড়।ই। 
স্তালনের ৬০তম জল্মাঁদনে ইয়েনানে প্রদত্ত ভাষণ 


0 
“নিয়েহ উয়ান-ৎস*র লেখা ২৫ মে-র বড় হরফের দেওয়ালনামা বিশ শতকের ষাট, 
দশকে চীনা পারি কম্যনের ঘোষণাপন্ন ; বস্তুত এর তাৎপর্য পারি কমন্যনের চেয়ে, 
বেশি। এ জাতীয় বড় হরফের পোস্টার লেখা আমাদের ক্ষমতার বাইরে 1, 

চেয়ারম্যান মাও কমরেড চে'ন পো-্তাবকে এই সমস্ত তরুণ তুঁকিদের বলতে বললেন, 
“বেশ করেছো এ কাজ করে ।? 

“আমি তোমাদের বলছি, তরুণরাই মহান সাংস্কৃতিক বিপ্রবের প্রশ্থান শরন্তি। তাদেরকে 
পুরোপুরি কর্মল্োতে টেনে আনতে হবে । 

ধপাকঙে ফিরে সব কিছ শান্ত দেখে আমার দুঃখ হলো। কিছু স্কুল বন্ধ, কোথাও 
কোথাও ছান্র-আন্দোলন দমন করা হয়েছে । অতশতে কারা এ কাজ করেছে 2 উত্তরের 
সমরপ্রভুরা । কম্্যণিস্ট পাঁটর পক্ষে ছাণ্-আন্দোলন দেখে ভয় পাওয়া মাকসবাদ- 
1বরোধা । কেউ কেউ সারাক্ষণ মুখে গ্রণনশীত'র কথা বলছেন, জনগণের শৃশ্রুষার কথা 
বলছেন, কস্তু কার্যত ধানকতল্মের পক্ষেই কাজ করছেন, সেবা করছেন বুর্জোয়া- 
শ্রেণীর । 

“সেন্টার অফ দি ইয়ং কমহ্যনিস্ট লীগের উচিত ছিল ছান্র-আন্দোলনের পক্ষে কাজ- 
করা, বলে তারা কাজ করেছে ঘমননণীতির পক্ষে । 

মহান সাংস্কীতক বিপ্লবের বিরোধিতাই বা কারা করছে? মাঁকন সাম্তরাজযবাথ, 
রুশী নংশোধনবা, জাপানণ সংল্কারবাদ আর যত প্রাতক্রিয়াশশল শান্ত। 


২৬৫ 


সাংক্ফাঁতক বিপ্লবের ডাক 


পাটির ভিতর-বাহির আলাদা করার অর্থই হলো বিপ্লবভশীতি। দেওয়ালনামা 
আছে দেওয়া কিছুতেই বরদান্ত করা হবে না। একাজ করার অর্থ হলো আমাদের 
নশীতিসূঘে কোথাও একটা গুরুতর ভুল রয়েছে, এবং আমাদের বিষয়টার ওপর বাঁপিয়ে 
পড়ে তার সমস্ত বাধা, সব ছক এক্ষুনি ধ্বংস করে ফেলা উচিত ॥ 

জনগণের প্রাত আমাদের আস্থা আছে, তাদের শিক্ষক হতে চাওয়ার আগে তাদের 
'ছান্রশিষা হতে হবে । মহান সাংস্কাতিক বিপ্লব এক ঘুনিয়া-কাঁপানো ঘটনা, উত্তীণ“ হতে 
“পার কি পারি না, সাহস আমাদের আদৌ আছে কি নেই-_এ তার পরপক্ষা ৷ এই 
হলো সেই শেষ পরণক্ষা যা শ্রেণীবৈষম্য দুর করবে, তিনাট প্রধান বিভেদেরও নিষ্পান্ত 
"ঘটাবে । 

বরোধিতা করুন, বিশেষত বুর্জোয়া 'আধিপত্যকামণ” চিন্তার বিরোধিতা করুন-_ 
তার মানে ধ্যংস | এ ধ্বংস ছাড়া সমাজবাদের নির্মাণ অসম্ভব ॥ প্রথমে সংগ্রাম, তার 
পর সমালোচনা এবং শেষত সংস্কার | 

'আঁফসে বসে রিপোর্ট শুনলেই শুধ্‌ চলবে না । জনগণের ওপর নিভ'র করতে 
'হবে, জনগণে আস্ছা রাখুন, লড়াই করুন যতক্ষণ দম আছে । সদা প্রস্তুত থাকতে হবে, 
'কেননা বিপ্রব আমাদেরই ফিরে আঘাত করতে পারে । পাটি এবং সরকার নেতৃত্বে যারা 
আছেন, এমনকি পাটির দায়ত্ববান কম্ণীরা সকলেই তোর থাকুন। এখন আর ফেরার পথ 
নেই, শেষপর্যন্ত বিপরব চালিয়ে যেতে হবে, এবং এই প্রাক্রিয়ার় আমরা নিজেদের শিক্ষিত 
করে তুলব, নতুন করে গড়ে নেব নিজেদের । একমান্র এভাবেই আমরা পাটসদস্যরা 
এযান্রায় সহগামী হতে পার, 'নতুবা বিপ্লব নিভ'র করবে তাদের ওপ্ত্, যারা পা'ঁটর 
বাইরের লোক । মিটি 

একছহ িছন কমরেড অন্যের বিরদ্ধে দারুণসংগ্রাম,..কিন্তু নিজেদের বিরদ্ধে তারা 
'নাচ্কয় ৷ এ পরণক্ষায় তারা ফেল। 

ণবঙ্লবের অভিমৃখ নিজের 'দকে আগে ঘোরাও, জবালাও, হাওয়া করে অচ উসকে 


তোলো । তাই 'কি করবে তুমি ? বিপ্রব তোমায় পোড়াবে। 
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[] 

সমস্ত আগ্টালক সম্পার্ক এবং কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিক বিপ্রবী দলের সমস্ত সদস্যরা এখানে 
উপাস্হিত আছেন | এই সম্মেলনের উদ্দেশা হলো আমাদের নাঁথপন্ত সব পরিত্কার 
খুলে দেখা এবং বিশেষত কমরদল বা ওয়ক্ টীম পাঠানোর ধরনধারণ পুনাঁবনাস্ত 
করা। মহান এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দেওয়া উচিত বিজিত স্কুলের সংগঠিত 
সাংস্কীতিক বিপ্লব দলের; ধা বিপ্লবশ শিক্ষক ও ছান্ন এবং নিরপেক্ষ অন্যানাদের নিয়ে 
পাঠিত । বস্তুত যে কোন স্কুলের তারাই একমাঘ লোক, ঘারা বিষয়ে কিছু না কিছ 
জানে। 'বিগু কমীঘলের লোকেরা কিচ্ছু জানে না । কোন কোন কর্মশঘল তো এমনাঁক 
নতুন সমস্যা তোর বরছে স্কুলে স্কুলে মহান সাংস্কাতিক [বিপ্লবের অথ" হলো 'সংগ্রাহ 


ই. 


বড় হযফের দেওয়ালনামা 


ও আধপত্যবাদের বিরোধিতা” ৷ কমশদল শুধু এই আন্দোলনে বাগড়া দিচ্ছে । আমরা 
[ক নংগ্রাম ও সংস্কারে একই সাথে মন দিতে পারি না? চিয়েন পো-সানের কথাই 
ধরা যাক । কত বই লিখেছেন তিনি--যাঁদ সেসবই না পড়ে ফেলা যায়, কাঁভাবে তুমি 
তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে, কণী করেই বা তাঁকে পাল্টাতে সাহাব্য করবে ? সব স্কুলেরই 
অবস্থা অনেকটা সেই প্রবাদবচনের মতো--'ছোট্র মন্দিরে মস্ত মস্ত দেবতা আর ছোট 
পুকুরে অনেক কচ্ছপ । স্কুলগ্যলোর আপনশান্ততেই তার মোকাবিলা করতে হবে, & 
কোন কমশদলের কাজ নয়, আমার, আপনার বা প্রাদেশক পাঁটিকমিটির কাজ নয়। 
আত্মশান্তর ওপরই নির্ভর করতে হবে তাদের, কমণদলের ওপর নয় । কর্মীদল সব পাল্টে 
ি যোগাযোগ রক্ষার জন্য তাদের ব্যবহার করা বায়? উপদেষ্টার ভূঁমকায় তাদের 
হাতে একটু বোঁশ ক্ষমতা এসে যাবে । বরং আমরা তাদের “পর্যবেক্ষক' বলতে পারি । 
কিছ কিছ কর্মণদল তো বিপ্লবের পক্ষে রশীতমতো ক্ষাতিকর, যাচ্ছেতাই, কোন কোন 
দল আবার তা নয় । যাচ্ছেতাই সব কর্মীদলই কালে প্রাতিবিপ্রবখ হয়ে উঠবে ॥ শিয়ানের 
ইউনিভার্সাট অফ কমহানিকেশনস্‌ তো কেন্দে কাউকে পাঠাতে, এমনাক ফোনে কথা, 
বলতেও বাধা দিয়েছে । কেন তারা লোক পাঠাতে এত ভয় পাচ্ছে? আসুক 'বিপ্রবরা, 
দখল করে নিক প্টেট কাউ!*সলের ঘরদফতর । 'সয়ান আর নানাঁকতের সংবাদপন্র আফস 
[তনাঁনের জন্য দখন করা হয়েছিল, আর সকলে তো ভয়ে আড়ন্ট। এত ভয় 2 ওঃ 
তোমরা, তোমরা পাঁত্যই বিপ্লব চাও না, কিন্তু এখন বিপ্লব তোমাদের দ্বারপ্রান্তে. 
উপাস্থীত। কোথাও কোথাও সংবাদপন্রের অফিস থেরাও, প্রাদোশক পাটি কমাটিতে 
যাওয়া বা স্টেট কাীম্পলে লোক পাঠানো বারণ ॥। কেন, কেন এত ভয় ? যখন 
এমনাক 'বপ্রবশরা স্টেট কাউীম্সিলে কথা বলতে আসছে, তাদের সঙ্গে কথা বলতে 
পাঠানো হচ্ছে এমন সব লোককে যারা কোনাকছুই ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারে না। 
কেন এভাবে একাজ করা হচ্ছে ঃ নিজেদের জায়গা ছেড়ে তোমরা যাঁদ না নড়তে চাও». 
না দেখা করতে চাও তাদের সাথে, বেশ তবে আম যাব, আর্টম কথা বলব । যাই 
বলো না কেন, এ নিছক ভয়, প্রাতাবপ্লবের ভয়, অস্ঘের ব্যবহারে ভয় ॥ কীভাবে 
সবাই রাতারাতি প্রাতাবিপ্লবগ হয়ে বায় ? সম্প্রীতি কেউ কেউ একেবারে নণচের স্তর থেকে 
ঘুরে এসেছেন, স্কুলে স্কুলে বড় হরফের দেওয়ালনামা পড়ে দেখতে গিয়োছিলেন । বস্তু- 
সত্যের প্রাত কোনরকম অনুভূতি ছাড়া কীভাবে কারো পক্ষে কাজ করা সম্ভব 2 কেউ 
নীচের স্তরে যেতে চায় না, সেখানে কাজ করতে চার না, প্রতোকেই নিজের দৈনান্দন. 
রুটিন কাজ করেই থশি । নীচে বান, ছকে-বাঁধা কাঞ্জ বন্ধ করুন, বস্তু থেকে প্রকৃত 
অনুভূত আহরণ করতে শিখুন । 

এই সম্মেলনে উপাচ্ছিত প্রত্যেক কমরেডের পাকিং বিষ্ববিদ্যালর় ও স্কুল অফ. 
ব্রডকা্টং-এ যাওয়া উাঁচত, গিয়ে তাদের বড় হরফের দেওয়ালনামা সব পড়ে আসা 
উাঁচত । সমস্যাদণর্ণ এলাকায় বান, ঘরে দেখুন । খন পোস্টার দেখতে যাবেন, সর্থা 
বঙছবেন ধে আপাঁন এসেছেন শিখতে, এসেছেন বিপ্লবে সাহাব করতে, বিশ্ব ছান্ত- 


হও 


সাংস্কাতিক 'বিপ্লবের ভাক 


শিক্ষকের সমর্থনে বিপ্লব উসকে দিতে এসেছেন । দারক্ষিণপন্হা পচা জঞ্জালে কান দেওয়ার 
কোন দরকার নেই । গত দু'মাস ধরে কোথাও প্রকৃত “সমবাদারর চিহ নেই, শুধু 
আমলাবাজ । ছান্তরা আপনাকে ঘিরে ধরবে | ঘিরতে দন ॥ আপানি বলতে শুর করলে 
শঘরে তো ধরবেই, ঠিকই আছে। স্কুল অফ ব্লডকাস্টিং-এ প্রায় একশো লোককে পেটানো 
হয়েছে । আহা কণ মধুময় এ সময়-__বামপচ্ছশীরা দক্ষিণপন্হাঁদের হাতে মার খাবে, 
খেয়ে সিধে হবে | ছ'মাস-একবছর ধরে শুধু কমপ্ল পাঠিয়ে গেলে কিচ্ছন হবে না। 
একেবারে জায়গায় দঁড়য়ে জনগণের ওপর নিভর করুন । প্রথমে সংগ্রাম, তারপর 
সংস্কার | সংগ্রামের অথ হলো সংস্কারসাধন এবং সংস্কার অর্থে নির্মাণ । ছ'মাসে 
শিক্ষাসূণচর খুব একটা উন্নতি করা যাবে না। প্রথমত, অংশবিশেষ ত্যাগ করে 
বাপারটাকে সোজা-সরল করে নিন। বাজে আর একঘেয়ে পুনরাবৃত্ত বিষয়গদ্লো 
কেটে অধেকি বা এক-তৃতীরাংশে নামিয়ে আনুন । রাজনৈতিক বইপন্র, কেন্দ্রে 
'নিদেশাবলগ এবং সংবাদপপ্রের সম্পাদকীয়-_সমস্তই জনগণের কাছে পথের 'নিদেশ- 
বাহ, এসব কখনোই খাড়া মতডাম্ডা বলে ভাবা ঠিক নয়। এসব আসলে সাঠিক 
ধারণাদম্টির ব্যাপার, সঠিক পথনির্দেশের বিষয় । আমাদের দ্‌ক্ধারণা অন্হযায়ী 
দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে, চেষ্টা করতে হবে যাতে বস্তুগত পাঁরবর্তন ঘটে । বিপ্লবী 
শশক্ষক, ছাত্র এবং বামপন্হাঁদের ওপর ভরসা রাখতে হবে । স্কুলের 'িপ্রবী করিটিতে 
দাক্ষণপন্হীদের অংশগ্রহণেও কিছু যায় আসে না। দক্ষ দাঁক্ষণপন্হীদের আমাদের 
'নোতশশক্ষক বলে মনে করতে হবে, কিন্তু খবরদার তার্দের এঁক্যবদ্ধ, হতে সাহায্য 
করবেন না । 'পাঁকং-এর পৌর পাটি কামাঁটতে এত লোকের দরকার নেইস্কোন, বিরাট 
কমিটি হলেই লোকে শুধু ফোন করে পয়সা নশ্ট করবে, আর নানা আদেশ জারি 
করবে । সচিব-সম্পাকের সংখান কামিয়ে আনন । আম যখন ফন্ট কমিটিতে ছিলাম, 
আমার মাত একজন সচিব ছিল । লং মার্চের সময় তো আমার কোন সাঁচবই ছিল না। 
চিঠিপন্ন আসা-যাওয়ার ব্যাপারটা একজন দেখলেই যথেষ্ট । আর হ্যাঁ, মল্মণালয় । 
মন্ত্রীরা যারা কাজ করছে, তারা থাকুক । মন্ঘীই হোক, ডিপার্টমেন্টের মাথা হোক, 
ব্যারোর নেতাই হোক, আর সেকশনের বড়বাবই হোক-_কাজ না করলে হঠিয়ে দিন। 
অনেক কমপঁদল প্রকৃতপক্ষে আচ্দোলনে বাধা দিচ্ছে । কিন্তু ইচ্ছেমতো গ্রেফতার 
করবেন না তাদের । যাঁরা প্রাতক্রিয়াশীল স্লোগান লিখছে, তাদেরও গ্রেফতার করবেন 
না। তাদের বিরদ্ধে দাঁড়ান, সংগ্রাম করুন, তারপর তাদের নিয়ে কী করা যায় তা 
ঠিক করবেন। 
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তরে. ৃ | 
মূ প্রশ্ন হলো বিভব জায়গার এই.বিশঙ্খলা আটকানোর উপায় কা, প্রয়োগনৃতই 
খর 


খড়-হরফের দেওয়াললামা 


বা ক হবে । আমার মতে, আরো কয়েকমাস চলুক এরকম, আর সঙ্গে সঙ্গে আসন 
ঘৃঢ়ভাবে বিশ্বাস কার যে সংখ্যাগ্গারষ্ঠরাই ভালো, ম্বাষ্টমেয় কয়েকজনই বদ ।-"" 
শপপলস ডেইলি'র সম্পাদকীয়তে শ্রামককষক-সেনানণীকে ছান্রদ্ধের কাজেকর্মে নাক 
দীলাতে বারণ করাহয়েছে, আর আঁহংস, হ্যাঁ আঁহংস সংগ্রামের তন্তৰ প্রচার করা হয়েছে । 

আমার তো মনে হয় না যে পাঁকঙের অবস্হা খুব খারাপ, বিশৃঙ্খল । ছাত্ররা প্রার 
লাখোলোকের সভা করেছে, তারপর থুনণদের প্রায় হাতেনাতে ধরেছে । এর ফলে ঠিকই 
যে একটু ত্রাস ছড়িয়েছে । পাঁকং তো রীতিমতো ভদ্র । আবেদনপন্ন প্রকাশ করা হয়েছে, 
আর শেষমেশ গুন্ডাবদমাসের সংখ্যাও খুব বেশি নয ॥ আপাতত নাক গলানোর কোন 
দরকার নেই । ইয়ুথ লাগ সেন্টার নতুন করে সংগঠনের আগে, ধরা যাক, অন্তত আরো 
চারমাস অপেক্ষা কার | তাড়াতাড়ির [সম্ধান্ত শুধু ক্ষাঁতই বাড়ায় । ওয়ক্ণ টিম পাঠানো 
হলো তাড়াতাঁড় ; বামপচ্হণীরা বিরহদ্ধ-সংগ্রামে নামলেন তাড়াতাড়ি; লাখো লোকের 
সভা ডাকা হলো, সে-ও হুড়োহযাঁড় কান্ড ।-..আমি নিজে একটা বড় হরফের 
দেওয়ালনমা লিখে প্রচার করেছি__-“সদরদফতরে কামান দাগো 1 কিছু কিছ সমস্যার 
আশু লিরপ: চাই । যেমন, শ্রামককৃষক-সেনানীর ছাত্রদের মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবে 
মাথা গলানোর কোন দরকার নেই । ছান্ররা নামুক পথে । বড় হরফের পোস্টার 
লিখলে বা রাস্তায় নামলে ভুলটা কাঁসের 2 তুল্‌ক বিদেশীরা গচ্ছের ছবি । আমাদের 
পশ্চা্মুখা প্রবণতা দেখানোর জনাই ছবি তুলছে তো, বেশ কিছুই যান-আসে না 
তাতে । করহক সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের নামে হাজারো কেচ্ছা । 
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0 দর দফতরে কামান দাগো 

আমার প্রথম বড় হরফের পদেওয়ালনামা 

& অগস্ট ১৯৬৬ 

চীনের প্রথম মাকলবাদঈ-লেনিনখাদ্দী বড় হরফের দেওয়ালনামা এবং “পিপলস 
ডেইলি'তে তার ওপর লেখা ধারাভাষ্য সাত্যিই অসাধারণ ! কমরেড, দয়া করে আবার 
পড়ে দেখুন ॥ কিন্তু কমবেশি গত পঞ্গাশ দিন ধরে কেন্দ্রীয় স্তর থেকে একেবারে আশ্বীলক 
স্তর পর্যন্ত কয়েকজন কমরেড-নেতা একেবারে উল্টো কাজ করছেন । বহর্জোয়াসির 
প্রাতীক্রিয়াশশল মতসূত্র অনুযায়ী তারা একধরনের বুর্জোয়া একনায়কতল্ল জারি 
করার মতলবে রয়েছেন এবং সর্বহারার ম্হান সাংস্কীতক [বিপ্লবের তাঁর প্রোত" 
আন্দোলন এইভাবে ধংস করছেন । ঘটনাসমূহ তারা দুপায়ের বদলে মাথার উপর 
দাঁড় করাচ্ছেন, সাা-কালোর তফাৎ ঘ্বাঁণয়্ে দিচ্ছেন, বিপ্রবীদের চারদিক থেকে ঘরে 
খরে দমন করছেন । এমন সমস্ত মতামতের, গলা (টিপে ধরছেন যা তাদের সঙ্গে মেলে নাঃ 
প্রায় এক শ্বেত সন্তাস জবার করেছেন তারা, আর এভাবে নিজেদের নিয়ে মশগুল হয়ে. 
আছেন । বর্দোম্লাসর ওদ্ধত্য ফাঁপয়ে তুলছেন, তারা সবহারার নণীতিশতি নয 


কি 


সাংস্কাতক বস্লবের ক 


করছেন। কাঁ বিষাল্ত | ১৯৬২-র দক্ষিণপচ্ছণী বিচ্যাতি এবং ১৯৬৪-র ভু প্রবণভা-_যা 
কিনা গড়নে 'বাম” কিনতু মূলত ঘক্ষিপপচ্হাই-_এইসন্রে মিলিয়ে দেখলে আমাদের কা 
আর জেগে ঘৃমনোর উপার থাকবে ? 


2 পিকিং রেড গার্ডস 
পাকং (রাভিউ, সংখ্যা ৩৪, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ 


সর্যহারার বিঙগবী বিদ্রোহচেতন। দীর্ঘজীবী হোক 


বপ্রব মানে বিদ্রোহ, এবং বিদ্রোহই মাও-চিস্তার আত্মা । আমরা মনে কার প্রয়োগের 
উপরই সমূহ তীব্র মনোযোগ ন্যস্ত করা উচিত, তার মানে শীবদ্রোহ” এই- শব্দের প্রাত 
মনোযোগ । চিন্তার ক্ষেত্রে দৃঃসাহস, কথা কিংবা কাজের ক্ষেত্রে, ভেঙে বেরনোর 
ক্রাস্তিকালে, বিপ্লব সংঘটনের দঃসাহস, এককথায় বিদ্রোহের দুঃসাহসই সর্বহারা 
প্রবীর সবচেয়ে মৌলিক ও মূল্যবান গুণ ॥ সবহারা পাণটচেতনার এই হলো প্রধান 
নাঁতিসূঘ। বিদ্রোহ না-করার অর্থ হলো পারঙ্কার সংস্কারপন্হা, সাদাসাপটা। 
সংশোধনবাদ । 

সতেরো বছর ধরে পাঠকেন্দ্ুগাীল সংশোধনবাদের কবলে পড়ে রয়েছে । আজও যি 
আমরা বিদ্রোহে না জেগে উঠি, কবে আর চোখ খুলবে আমাদের ? কিছ লোক আছে 
যারা বরাবর বিরোধ-বিদ্রোহের বিপক্ষে, আজ হঠাৎ ছোঁয়াছ'য়র ভয়ে বড় বিমর্ষ হয়ে 
পড়েছেন তারা, একঘেয়ে স্বরে তারা বলেই চলেছেনযে আমরা নাকি একতরফাই দেখাছি 
সব ?কিছু, খুব উপর থেকে, কাঠনভাবে চার করাছ সব, খুব নাকি রুক্ষ আমরা, 
যাচ্ছ একটু বোৌশদূর । 

স্পঙ্টতই এসব অূভযোগ পুরো অর্থহশীন । যাঁদ তুম আমাদের বিপক্ষেই থাকো, 
পাকার বলো সেকথা, ল্জা করে লাভ কী? 

যেহেতু আমরা বিদ্রোহই চাই, গোটা বিষয়টা আর ঠিক তোমাদের হাতে নেই 
এখন । বিস্ফোরণে, ধারালো বারৃদগম্ধে বাতাস ভার হয়ে উঠছে, ছংড়ে দিলাম তাই, 
বোমা আর গ্রেনেড পরপর সাজিয়ে রেখোছ, বিরাট এক লড়াই শুর করতে চাই ॥ 
'কিরুপা', শনরপেক্ষতা'- দর হঠো | 

তুম বলছো যে আমরা খুব একতরফা ? বেশ, তাহলে তোমাদের সব তরফের 
ব্যাপারটা নাহয় শ্হাঁন । দেখে তো মনে হচ্ছে তার মানে মেলে-না এমন দৃই তরফকে 
মেলাচ্ছ তোমরা, তার অথ“ সব তরফেরই সৃবিধে হজম করা । 

তোমরা বলছো,যে আমরা খ্যব সুর আর কঠিন ? সাঁতাই তাই । চেয়ারম্যান 

মাও বলেছেন : "যারা উচ্চপদে রয়েছেন, তাদের আমর" ধুলোবালির চেয়ে বোশি কিছ 
বনে কা না"। শুধু আমাদের স্কুলের প্রতিক্রিয়াশীলদেরই নয়, গোটা দুনিয়ার 
প্রীতাঁঙরাশীলদেরই আমরা মেরে হঠাতে চলেছি । বিপ্লধীরা গোটা দ্যানয়ার রুপান্তর 
খটানোকেই নিজেদের ক 'বা বলে 'অনে করে । কেনই বা আমরা স:ঘূর আর কঠিন 
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বড় হরফের দেওর়ালনামা 


হবোনা? 

তোমরা বলছো যে আমরা একটু বেশি রুক্ষ । রুক্ষ আমাদের হতেই হবে | কণ 
করেই বা আমরা কোমলহদয় হবো আর সংশোধনবাদের লেজ আঁকড়ে ধরে থাকব অথবা 
মোটামটি কিছহ একটার কথা বলব ? শণরুদের প্রতি নরম হওয়ার অথ“ হলো বিপ্রবের 
প্রত ক্ূর হয়ে পড়া । 

জানি, কেউ কেউ আছেন যারা বিপ্লবের ভয়ে মরে যাচ্ছেন, ভয়ে শুকিয়ে উঠছেন 
বিদ্রোহের নামে । গতানুগাতিকের ধ্জাধারখ, রক্ষণশশল যত লোকজন, নিজেদের 
সংশোধনবাদী গাভ্ডায় গুটিয়ে বসে আছো, যে মুহৃতে বাতাসে বিদ্রোহের শনশন 
ধ্বনি শোনা যাচ্ছে, তোমাদের স্নায়ু বিকল হতে বসেছে, ভয় পেয়েছ তোমরা । 

বিপ্লবীরা হলো সেই বানররাজার মতো, তাদের হাতের স্বর্ণদম্ডের আঅিবান্তব 
ক্ষমতা সুদূরপ্রসারী, তার শান্তশালী বাদুর কথা সূবাদিত, কেননা মাও তসে-তুঙের 
অপরাজেয় চিন্তাধারা তাদের আয়ত্তে রয়েছে । আমরা সেই স্বর্ণদন্ডের নাচ দেখাব 
এখন, আমাদের অতিবাস্তব ক্ষমতার অনষ্ঠান শুরু হবে, পুরনো পৃথিবীকে পুরো 
উল্টে দিতে যাদুশন্তির ব্যবহার দেখুন । খন্ড খন্ড হয়ে যাবে সব, সব ধৰংস হবে, 
আমরা এক নয়া বিশঞ্খলার জন্ম দেব, ভয়ংকর এক মহা ধ্বংসলণলা, যত বড় হয় ততই 
ভালো । সর্বহারার বৈপ্লাবক বিদ্রোহচেতনা দীর্ঘজীবী হোক । 10 
রেড গার্ডস, ৎ-সং হা বিশ্বাবদ্যা নয়-সংলগ্ন মিডল - স্কুল, ২৪ জুন, ১৯৬৬ 
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ধুর্টি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
ভ্নম্বজ্লাহ্ন্িল্ষ ভ্ভাল্কসত্ভীম্জ 
স্পিজ্লন্ষভ্লাম্ক্র ভ্লনা্বাভিিম্ক্ক 
স্পউজুুন্সি ওবভলত্ত্ 


সম্প্রতি এদেশের শিক্ষিত লোকজনদের মধ্যে ছবি 
সম্পর্কে যে বিশেষ উৎসাহ ও অনুরাগ দেখা যাচ্ছে, 
সাধারণভাবে বলা যায় তার পেছনে বাংলার একটা! 
ভূমিকা আছে । দক্ষিণে, রাজা রবি বর্ম এবিষয়ে প্রায় 
ভার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করলেও সম্ভবত তার 
নিজের কাজের গুণমানই এই সছদ্দেশ্যের বিরোধিতা 
করেছে। বস্তুত, কলকাতার চৌরঙ্গীতে গভর্নমেন্ট আর্ট 
স্কুলে অধ্যক্ষ হ্যাাভেলের বত্বে ও তত্বাবধানে নব্য 
ভারতীয় চিন্রকলার সুচনা হয়েছিল । শহরের অন্য 
প্রান্তে, জোডার্সাকোয় তখন অবনীক্্নাথ, তার 
সহোদর গগনেজ্্র ও সমরেক্দ্রনাথের সাহায্যে ও কবির 
অন্থপ্রেরণায় শিল্প-ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মুল্যবান 
শিল্পসামগ্রী সংগ্রহ করছেন । যদিও তাদের না ছিল 
ব্যবসাম্সিক বিচক্ষণতা, ন! ছিল সেই নান্দনিক বোধ, 
যা পশ্চিমের শিল্প-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তুলনীয় হতে 
পারে। অবনীকজ্্নাথ নিজেও সেসমম্সের যেকোন 
ভারতীক্ের মতোই বিভিজ্গ অনিবার্য মানসিক পর্বের 
অধ্যে দিয়ে এশোলেছন । ইউরোপীয়ান শিক্ষকের 
তত্বাবধানে তখন পশ্চিমী চিঅকলার বিভিজ্ বীতি ও 
“কৌশল তার আক্মত্তে এসেছে, ইউরোপীয় কারদাক্স 


ধূজট প্রসাদ মৃখোপাধ 


পোর্ট্রেটে আঁকছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ তৃষ্তি পাচ্ছেন না । পাঁরবতে” যুগে যৃগে ভারতায় 
শিজ্পাঁদের যে-ভিল্ব মূল্যবোধ বরাবর চালিত করে এসেছে, বা এখনো করছে, তার 
আসন্তত্ব সম্পকে ক্রমে সচেতন হচ্ছেন ॥ একই সময়ে, উত্তরভারত ভ্রমণের আভিজ্ঞতায়' 
মৃূঘল চিন্রকলার সৌন্দর্য যেন নতুন করে আঁবক্কৃত হলো । কলকাতায় 'ফিরে তান 
গংড়ো রং বা পিগমেন্ট নিয়ে নানান পরাক্ষা করলেন । এর পরেপরেই, তাঁদের উভয়ের' 
সাধারণ ভাবনাকে রুপ দেওয়ার জন্য হ্যাভেল তাঁকে সরকারি আট" স্কুলের সহাধ্যক্ষ- 
পদে আমল্মণ জানালেন । 

ই. 'বি. হ্যান্ডেল ও অবনান্দ্রনাথ--এই দুজন আঁদপুরুষকে কেন্দ্র করে গড়ে 
উঠল বিশাল শিষ্াযগোচ্ঠী | নন্দলাল, আঁসতকুমার, ভেঙ্কটাপ্পা, সুরেন গাঙ্গুলণ, 
সমরেন্দ্র গুপ্ত, ক্ষিতীন্দ্র মজুমদার, শৈলেন্দ্রনাথ দে, হাকিম মুহম্মদ থান, বরে*্বর সেন, 
শামীউজ্জামান ও মুকুল দে তাঁদের অন্যতম । লোড হেরিংহামের সাহায্যকারণ 
1হসেবে অজন্তার ছবি কপি করতে এ'রা দুবার অজন্তায় ও একবার বাঘ গৃহায় 
গিয়েছিলেন । এবং ফিরেছিলেন সনাতন ভারতীয় এীতহ্য আঁবহ্কারের গভপর আত্ম- 
প্রত্যয় সঙ্গে নিয়ে । ব্যারন কারমাইকেল, আর্ল অব রোনাজ্ডসে, বর্ধমানের মহারাজা, 
ঠাকুর পরিবার, স্যার জন উদ্রফ, কেস্টভেন, মি. পল্টেনম্যলার, মি. রোদেনস্টাইন, মি. 
ব্াউন্ট, ড. কুমারস্বামী, মি. ও. সি. গাুলী ছিলেন এই গোম্ঠীর অন্যতম উৎসাহ 
ও প্রেরণাাাতা, সহমমর* এবং একইসাথে ভাষ্যকার । প্রাচীন সংস্কৃতির সম্পূর্ণ অ- 
রাজনৈতিক পুনরুখানে বিশেষভাবে আগ্রহ? বেঙ্গল গভন“মেন্টের তরফে গাঁরয়েন্টাল 
আট" সোসাইটির জন্য বছরে পুরো দশ হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল । সোসাইটির বাষক 
প্রদর্শনী হতো, শুর হয়েছিল-নিরমিত ক্লাস, আমল্প্রণকরে আনা হত প্রখ্যাত বন্তাদের, 
এমনাক নিয়ামত সভারও ব্যবস্থা ছিল। সাত্য বলতে, সোসাইটির মৃখপন্র “রূপম, 
সেসময়ে প্রাচ্যের প্রার সমস্ত দেশের মধ্যে অনাতম সেরা পাণ্নকা ছিল । ও. ?স. গাঙ্গুলী 
ছিলেন তার সম্পাক। তাযপর থেকে বাংলার ছবির জগতে এই নবজাগরণের আর 
পিছনে ফিরে তাকানোর সমন হয়নি, যতক্ষণ পর্যন্ত না শিক্ষিত ভারতণয়ের শিজ্পচেতনা 
তাতে আপ্লুত, পরাভূত হয়েছে । এখন, বাংলার এই চিন্ররশীতকে প্রায় আধুনিক 
ভারতায় চিত্রকলা হিসেবেই গণ্য করা হচ্ছে । অথচ তার গভাঁরতর উৎসে, দস্টিভঙ্গি 
ও প্রভাবে এই রাঁতিকে এভাবে চিছুত করা ভুল । 

িস্তু, এই দাবির যাথার্থা এরীতহাসিক ও নান্দানক- এই উভয় দৃষ্টিভার্গ থেকেই 
বিচার করে দেখা যেতে পারে । 

এীতহাসিকভাবে, এই ধারাকে অজন্তা, বাঘ, সিগিরিয়া, সিতনবাসল ও রাজঙ্ছানী 
[চিরশৈলী- থেকে শন. করে জৈন, মুঘল, পাহাড়ী, কাংড়া ও বাসোলী রখাতর 'চা্িত 
পথ; লাহোর, লক্ষে, ও পাটনা' কলমের নানা কয়িফু ধারা-উপধারা থেকে একেবারে 
আমাদের ঘরের কাছে কালিঘাট পট পয যে-বিশাল আ্রাতহোর ধারাবাহিকতা, তারই 


২৪৪. 


লমসামায়ক ভারতীয় শিজ্পকলার সামাজিক পটভীমি প্রসঙ্গে 


অঙ্গ বা অনুসৃত হিসেবে ধরা হচ্ছে । কালিঘাট তো এই শহরেই, সৃতরাং আশা করা 
যেতেই পারে যে কলকাতার শজ্পণরা নিকটবত প্রেরণার উৎস থেকে সমস্ত রম আহরণ 
করবেন। কিন্তু, খটয়ে দেখলেও, সহময়নী দেবী আর বামিনী রায়-_মাত এই দু'জন 
ছাড়া আর কারো কাজে কাঁলঘাটের কোন চিহ, খজে পাওয়া যাবে না, আর তা-ও 
খুব সম্প্রীত । বস্তুত, অন্যান্য সাংস্কাত মাধ্যমের মতোই বাংলার চিন্রশিজ্পের প্রধান 
উৎসও বাংলার বাইরে । সনাতন ভারতার় গ্রাতহোর ধারাবাহিকতা বা ক্রমানঃবাঁতিতার 
যে-শিক্ষা, তা-ও আসলে ্রাতহাঁসিক নয়, নান্দনিক । আমাদের আধুনিক ছবির ক্ষেত্রে 
এটা খুবই লক্ষ করার মতো বিষয় ৷ বাংলার সংস্কাঁত যে মূলত সমাজপ্রগাতর সম্পূর্ণ 
এীতহাঁসক প্রাক্রয়া থেকে অনেকটাই সম্পকহীন, আমাদের এই মূল প্রাতপা্া 
বশ্নেষণের ফলে পার্কার হবে । পাঁরবতে অস্বাভাবিক বা আকস্মিক স্বজ্পকালীন 
বঘ্ধর উদ্বাহরণ হিসেবে তা গ্রহণ করাই যথাযথ । 

ইতিহাসের যেটুকু অবদান, তা ছবির বিষয়েই সীমাবদ্ধ । পুরাণকাহনণই তার 
প্রধান লীলাদুমি ৷ দেখেশনে মনে হয প্রধান দেবতা আর দেবীরা যেন হঠাৎ স্বর্গ থেকে 
কিছুদিনের জন শ্াংলাদেশে ছুটি কাটাতে এসেছেন। এবার শিল্পীরা পছন্দমতো বেছে 
নিলেন তাঁদের-__কেউ শিব, কারো পছন্দ বক; বা তাঁর পরবতাঁ রূপ, কিন্তু সবই 
কোমল আর মধ্রভাবের ছড়াছড়ি । কঠিন হাদয়ের দেবদেবীরা একেবারে পরিত্যন্ত । 
এমনাঁক, মপেক্ষারত পৌরাণিক রাজা বা পুরাণকথার অন্যান্য চরিম্লের স্বগশয় 
আবিভ্াবকেও মোটেই বাহুল্য মনে করা হয়নি । ছবির পটে উঠে এল বদ্ধ,'বো ধিসত্তৰ, 
অঞশোক বা এরকম আরো অনেকে । শকুন্তলা, মেঘদ্‌ত, রামায়ণ বা মহাভারত এবং তা 
বাদে আরো যে-সমস্ত কাব্যসাহত্য যথেষ্ট প্রাচীনতার মর্যাদা পেয়েছে, তার প্রায় সবই 
যথেচ্ছ বাবহৃত হলো । পুরাণের প্রীতি হঠাৎ কেন এই আকর্ষণ ?- এই প্রশ্ন কিন্তু 
কখনোই উচ্চারিত হয়নি । 

পুরাণের চার ততদূরই সমণ্টগত, যতদ্‌র পর্যন্ত তা প্রকাঁতির সঙ্গে যথবম্ধ 
জীবনের সামাজিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে ॥ শুদ্খরূপে তা মতান্ধ নয় ॥ ধমশর নয় 
এই অর্থে যে তা কোন ণবশ্বাসে'র ওপর নিভ'রশীল নয় । ধর্ম ও পুরাণের বিচ্ছেদ 
সমাজকেও প্রধান দুই অংশে বিভন্ত করে দিল- এক, যারা বিশ্বাসে ভর করেই বেচে 
থাকে এবং দুই, জীবনযাপনের বিকম্প উপায় হিসেবে যারা তা মেনে নিতে বাধ্য হয়। 
অর্থাৎ, সমাজ স্পম্টতই দুই প্রধান অর্থনৈতিক গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে গেল। সৃতরাং 
পুরাণকথার নবজন্ম সেইসব লোকজনের এক বিশেষ মনোভাবকেই প্রকাশ করে, যারা 
বিশ্বাস কবে অর্থনৈতিক শ্রেণীবভাগ অপাঁরবতনশয় এবং নিম্নতর শ্রেণনর পক্ষে 
ঘারিদ্রযই স্বাভাবিক। এমনাক কোন ধমপর অক্রপ্রেরণাও এখানে পুরাণের এই 


নবজম্মের পেছনে সাক্তিয় ছিল না। প্রকৃত প্রসববেধনার আগে মিথ্যে বল্মণার সঙ্গেই 
ধু তার তুলনা চলতে পারে । 


২২৪৬ 


ধৃর্জীটপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 


বতণমান শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলার অনৈতিক অবচ্থা কী ছিল, তা আমরা 
জান। নিম্ন-মধ্যবিস্তশ্রেণীর অবম্থা তখন ক্লমশ কঠিন হয়ে আসছে । চাকরির বাজার 
-ইউনিভা'সিটি 'ডগ্রর প্রায় কোন মূল্যই নেই । কোনদিকে আর আশার আলো চোখে 
পড়ছে না। জাতীয়তাবাদ একধরনের আপাত-এঁক্য আনলেও অচিরেই তা নিছক 
ভাবাবেগে পারণত হলো | যেহেতু, তৎকালীন আর্থসামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে তার প্রার 
কোন সম্প্ই ছিল না। নতুন ছবি ছিল একেবারে নামেমাঘ্র রাজনোতিক, আর 
সেকারণে বাস্তবের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্প্করহিত। সোঁদনের 'বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাজ- 
কর্মের মধ্যে তা সবচাইতে কম দায়বদ্ধ, আর একটু বোশরকমের নান্দনিক । এমনকি 
সঙ্গীতের থেকেও, যেখানে তখন জাতীয়তাবোধে উদ্দপ্ত গ্রানেরই প্রচলন বেশি । 
আরো মোটাদদাগে বললে বলতে হয়, বাংলা ছবির তুলনামূলকভাবে একটু বেশি 
[বশৃদ্ধতার প্রাত ঝোঁক বোধহয় এই কারণে যে তার প্রধান ধারকবাহকদের সরকার 
কাজ জোটানোর ক্ষমতা তখন শুন্য । বেশির বেশি বলা যায় যে, যে-সমস্ত সংকট তখনও 
বাস্তবে তেমনভাবে ঘাঁনয়ে ওঠেনি, তার একটা আবছা ধারণাই তাদের কাজে প্রকাশিত 
হয়েছে। পুরাণথকথা বোধহয় নানাদিক থেকেই একধরনের মুক্তি, যাঁদ তা পলায়নীবৃত্তি 
মাশ্ড হয় । 
যা সম্পৃণ" নান্দনিক অর্থে ধরা যায়, তাহলে হয়তো বাংলার শিল্পীদের 
কৃতকার্ধতা যথেষ্ট । কিন্তু তা শুধু ক্রিয়াকৌশল বা প্রকরণের অত্যন্ত সীমিত গন্ডির 
ভেতর ॥ তিনটি বিষয় ভারতীয় শি্পকলার নামে একেবারে বর্জন করা হয়েছে_ বস্তুর 
আশ্লতন বা ঘনত্ব, গভীরতা, এবং স্হাপত্যধমখশ রচনা । 'শজ্পীর ব্যান্তত্বের কী এক 
অন্তানহিত সংসঙ্গতির ওপরই বোঁশ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যাশ্মাকি আবার মনে 
করা হয় যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছবির পটে প্রতিফাঁলত হয় । আর এই দ-ন্টিভঙ্গর ফল হলো 
এই যে ছাঁবও হয়ে উঠল গণীতকাব্যের মতো সক্ষত্র অনুভবের বিষয় । ওরিয়েন্টাল আট" 
সোসাইটির যে কোন প্রদর্শন দেখা আর রবীন্দ্ুকাব্যে মগ্ন হওয়ার মধ্যে প্রায় কোন 
পার্থকাই নেই । শুধ্যমান্ন ব্যন্তগত নান্দনিক অনুভূতির পারণাত এর চেয়ে আর বেশি 
কীঁ-ই বা হতে পারে। কিন্তু, তবু তা আধ্যাত্বকতাবাদ বা আধিবাস্তববাদে পারণত হলো 
না। প্রাচটন পুরাণের স্মৃতি বাংলা চিন্ররীতিকে তখনকার মতো অন্তত সংঘবদ্ধ স্মৃতি- 
আংশতার হাত থেকে বাঁচাল । পশ্চিম-ইউরোপে যে অন্ত্ধন্ৰ সামাজিক বিশৃঙ্খলার সমস্ত 
সাম্প্রীতিক ঘটনার মূলে, এদেশে তখনও তা এসে পেশছয়ান । কেননা এই বিশঞ্খলার 
সঙ্গে বিকশিত ধনতল্মের গভণর যোগ রয়েছে । এখানে বাংলায় [চিরম্ছায়ধ বন্দোবস্ত ও 
টমাস ব্যাবিংটন মেকলের নতুন শিক্ষাপদ্ধাতর ফলে ধনতন্মের বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে 
পারে, এমন সমন্ত শক্িই জামর মালিকানা আর চাকরির মধ্যে রুদ্ধ হয়ে গেল । এবং 
যে-পর্যস্ত দেশীয় বাণিজ্যপঠুজ শিজ্পপধাজতে স্বাভাবিকভাবে পারণত হওয়ার পথে 
বাধা পেল, ধনতল্মের বিকাশও ততদ্‌র পর্যন্ত খন্ডিত হয়ে রইল । 


১৬০০ 


সমসামায়ক ভারতীয় শিঞ্পকলার সামাঁজক পটডীমি প্রসঙ্গে 


আধুনিক ভারতাঁয় চি্রকলার যে-কোন প্রকরণগত মূল্যায়নে জাতণর কৃতজ্ঞতাবোধ 
প্রকাশের পরেপরেই এ সন্দেহ অনিবাধভাবে জাগে যে তা সঠিক অর্থে আছো 
ভারতাঁয় কি না। একথা বলতে গিয়ে অবশ্য এখানে চৈনিক ও জাপানী রখাঁতির সচেতন 
বা অসচেতন অন5করণের কথা বলা হচ্ছে না। বস্তুত, এসময়ের বহু আগেই ভারতণয় 
িন্্কলায় তার অন:প্রবেশ ঘটেছিল । সন্দেহের কারণ রয়েছে অন্য । ভারতবর্ষে 
শিল্পা এবং কারিগরের মধ্যে কোনান কোন প্রভেদ ছিল না। দু'জনেই ক্রযাফট্সম্যান, 
কারুশিল্পী, এবং তারা সকলেই অন্ঞাতনামা 1 ছবিকেও কখনো হ্ঘাপত্য থেকে আলাদা 
করে দেখা হয়নি । এবং সেখানে বিষয়ের কোন বর্ণনা নেই। 'কস্তু এখানে, বাংলায়, 
কারুশিজ্প থেকে বিচ্ছি্ন করে ছাঁবকে কুমার শিজ্প বা চারুকলা হিসেবে গ্রহণ 
করা হলো । ছবি-আঁকিয়ের প্রচার বাড়ল, আর এখন সে তার স্বকীর প্রয়োগকৌশলের 
জন্য দাবি জানাল স্বাধীনতার ॥ তার বিষয়কে অত্যন্ত কাব্যকভাবে উপস্থাপিত করা 
হলো ॥ অবশ্যই, এইসব ভারতবর্ষের প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় ্রীতহোর অনুসরণ নয় । 
পারবর্তে, এখন তার আম্বিষ্ট একটা বিশ্বজনীন আধ্বাীনক ধারণা এবং একটা বিশুদ্ধ 
বাঁণাঁজ্াযক ধরন । ইউরোপে চারুকলার সঙ্গে কারূশিজ্পের বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয় 'শিজ্প- 
[িগ্লবের ঘৃগে। শল্পীর নাম প্রথম শোনা গেল, যখন কারুশিল্পী সঙ্ঘগীল সংকীর্ণ 
আর অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে উঠেছে, এবং সামন্ত বা ধমণয় পৃজ্ঞপোষকতা তাকে সারিয়ে 
নিয়ে গেছে সাধারণ জনজীবন থেকে বহৃদ্‌ূরে । আবার সামস্ততল্মের অবক্ষয়ের সঙ্গে 
সঙ্গে শিল্পীকে তার ছবির ক্রেতা খ*জতে হচ্ছে জনসাধারণের মধ্যে, আর সাধারণের 
অনুমোদনলাভের জন্য তাকে লড়তে হচ্ছে তাদের সঙ্গে, ধারা তার সতীর্থ, সহশিজ্পী। 
প্রাতযোগিতা জন্ম দল ব্যান্তস্বাতন্য্যের, বাঁণাজ্যকতা ুটোকেই আরো বাড়িয়ে দিল । 
জনসাধারণ এখানে আর কোন গোচ্ঠী নয়, এর মানে তারাই, খরচ করার মতো প্রচুর 
অথ" যাদের আছে । পধাজর জন্ম ও সগ্চয় জাম থেকে নয়, কলকারথানা বা শিজ্প- 
[বিকাশের সঙ্গে তাল মালয়ে বিনিয়োগ থেকে, কখনো বা উত্তরাধিকারসন্নে | 
প্রায় একইরকম ঘটনা ঘটতে দেখা গেল এখানেও | জনসাধারণের সংস্কাতির প্রতি 
কোন ভাঁণতা ছিল না। বাঙালণ বাব? সম্প্রদায়ের না ছিল সেই প্রয়োজনশর শিক্ষা, না 
ছিল আগের মতো এম্বর্য । বৃত্তিজীবাঁ সম্প্রায় আর জাঁমদার শ্রেণীর একটা ক্ষ 
অংশই তখন ছাবির একমান্ন ক্রেতা । ছবির বাজার ষখন এভাবে সংকুচিত হয়ে এল, 
মিথ্যে বুর্জোয়া আত্মগারমাকে আরো ফাঁপয়ে তুলতে ছাবকে স্বভাবতই হয়ে উঠতে 
হলো সমকুমার শিল্প, চারুকলা ॥ ছবির নামকরণ দরকার হয়ে পড়ল তার বিষয়বচ্ছুকে 
' সহজবোধা করতে, আর তাকে অন্তত আপাতভাবে অত্যন্ত বেশি ধর্মীয় আর কাব্যিক 
হয়ে উঠতে হলো (বাঙালী বৃর্জোয়ারা তো খুব বোৌশরকমের কাবাক আর 
ধর্মভাবাপন্ন 1) । অসাধারণ রুচিহীনতার সঙ্গে ছাঁবর 'বিষয়কে বিজ্ঞাঁপত করা হলো । 
এভাবে প্রায় একশ বছর আগে ইউরোপণর শিজ্পকলাকে যে'বান্তবের স্মখাঁন হতে 


- ৪৭ 


ধৃজটগ্রসাদ মখোপাধ্যায় 


হয়েছিল, এখানে প্রায় তার পুনরাবৃত্তি ঘটল । দহ'দেশকেই দেখতে হলো, সামন্ত 
পৃছ্ঠপোষকতার কাল কেমন করে শেষ হয়ে আনছে, এবং কাঁভাবে প্রায় সমন্ত কার; 
শিজ্পণ সঙ্ঘ ভেঙে যাচ্ছে চোখের ওপর । ব্রিটিশ আধিপত্যারক্ষার রাজনোতিক ও 
অর্থনৈতিক প্রয়োজনের শত যে-এতহাসিক অবস্থার সষ্টি করল, তার ফলে বাংলার 
বৃর্জোয়ারা পরিণত হলো ব্ৃক্তিজ্গীবা শ্রেণী বা মলত চাকুরিজীবীতে | তার অবশাহ্ভাবী 
ফলাফল হলো এই যেবাংলায় ছবি কেনার লোকের ভয়ানক অভাব দেখা দিল। অনা 
কথায়, যখন জাঁমদাররা পঠধাঁজপতিতে পরিণত হওয়ার বলে শহধুমাঘন খাজনা আদায়- 
কারণ হকুসবেই রয়ে গেল আর স্থানীয় মৃৎসাদ্দ বুঞ্জোয়।দের কাছেও যখন তাদের 
স্বাভাবিক বিবর্তনের ছবিট। অস্পন্ট, উপরন্তু অন্যানা 'প্রদ্থেশের বৃর্জোর়ারা যখন প্রায় 
তাদের পথে বসিয়েছে, শিজ্প ও কারূকল।র পৃ্ঠপোষকতা তখন স্বাভাবিক কারণেই 
দ্ধারণভাবে কমে গেল । সুতরাং, বাংলার ছাঁবতে সামাজিক বিষয়বস্তুর অভাব, বা 
প্রয়োগকৌশলের যে-অসম্পূর্ণতা, তার মূল রয়েছে এই সামাজিক অবস্থার গভীরে । 
এবং উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিজ্পের সঙ্গে তার প্রভেদও এইখানে । 

শেষপবের, অর্থাৎ ১৯১৯-পরবতণ সময়ের বাংলা চিন্নরশ্ীতকে যাঁদ সম্পূর্ণ 
ভারতাঁয় বলা না যায়, তাহলে বোধহয় এই রাঁত-অন:সারা ছাবির প্র্যাপ্টিক গুণ ছিল, 
একথা বলা আরো দুঃসাধ্য | বরং বলা যায়, এ ছিল ছবির গস্যাস্টিক গুণ ও ধরা যাক, 
গজ্প বলার জন্য যে-ধরনের সাহত্যগণ দরকার হয়, তার এক বিচির মিশ্রণ । বোশির 
বোশি তার চেষ্টা ছিল সাঙ্গীতিক গুণ অর্জনের ॥ বাদবাকি আধকাংশই নিছক কাঁব্যক। 
এছাড়া, অন্যান্যরা এীতিহাপসিক বা কিংবদন্তীর বীরদের জীবন অবলম্বন করে আঁকলেন 
নানা নাটকীয় ঘৃশা । ধার কোনাঁকছুকেই, আর যাই হোক, সমসাময়িকষ্ধলা অসম্ভব । 
বান্তবধমণ শিল্পকলার সবচেয়ে স্বাভাবিক বিকাশের পারণাঁত যা, অর্থাৎ পোর্্রেট বা 
ল্যান্ডস্কেপ এখানে খনবই জক্ষপীম্নভাবে অনপাশ্থিত ।' আর যখনই তাঁরা সাধারণ 
মানুষের জীবন নিয়ে ছাঁব আঁকতে চেষ্টা করেছেন, সেদবই হয়েছে আত রোম্যান্টিকতায় 
ভারাক্রান্ত । মানুষের চারন্্ যেটুকু ছবির পটে এসেছে, সাধারণত তা আদিম, এবং 
কোনভাবেই তা বাঙালী বলেভুল করবার জো নেই । ল্যান্ডস্কেপও কদাচিৎ শহরের, 
যদিও গগনেচ্দুনাথ এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম | 

এখন ছবির সাথে সাহিত্যের, বিশেষত গণীতিকাব্যের এই ঘনিষ্ঠতার শত“ নাহত 
রয়েছে বৃন্তিজীবা বা চাকুরিজীবা প্রেণীর হাতে এর পূর্ববতণ বিকাশের মধো । কিনতু 
তার আসল কারণ রয়েছে অন্য । তা নইলে, ছাব-আকয়েরা, যাঁরা মূলত এসেছেন 
অন্ধশক্ষিত এবং নিম্ন-মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে, তাঁদের কাজ আমাদের পক্ষে আদৌ 
ভৃপ্তিঘায়ক হতো না । বাজার চিন্রকলার কোন বৈপ্লাবক দৃজ্টিভাঙ্গ এবং বিষয়বস্তু দেখা 
গেল না এই কারথে যে এ কোন অর্থনৈতিক বিপ্রবের সূত্র ধরে এল না । সৃতরাং, এই 
চিপ্িকলা পামাজিফ পম্পকের মধ্যে কোন মৌলিক পারিবতনকে না পারল ধারণা করতে, 


ইউ 


গমসামাঁরক ভারতীয় শিজ্পকলার সামাজিক পটভীম প্রসঙ্গে 


না পারল প্রাতফালত করতে, এমনাক তা দেখাতে পর্যন্ত পারল না । যে-পুরনো 
মূল্যবোধ বা দুগ্টিভাঙ্গ সাঁহত্যের মধ্যে দিয়ে আগেই প্রাতষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল, এ 
সৈই মনোভাব আঁকড়ে ধরে থাকল । এই অন্তাঁনহিত 'নান্দনিক অশনদ্ধতা বাংলার 
সঙ্গীতের মতো ছবিরও একটা বৈশিষ্ট্য | যে-শ্রেণী তার অবসরে শিজ্পের পৃষ্ঠপোষকতা 
করতে পারত, অথবা সেই অবস্থার সৃষ্টি করতে পারত, যে-অবস্থায় বশুদ্ধ' শিল্পের 
শবকাশ সম্ভব হতে পারে, তা তখনো সেভাবে আকার পায়নি । শিল্পের বিশহদ্ধতা 
সুস্পন্ট শ্রেণণীবভাজনেরই ফলাফলমান্ন। কিন্তু দেশীয় শিজ্পাঁকাশের অনুপস্থিতিতে 
বাংলায় শ্রেণীসমূহ ছিল 'মিশ্রিত । 

একমান্র যাদ্ধ-পরবততকালেই শ্রেণাগুলি মনে হলো যেন ধারে ধাঁরে বিভন্ত হয়ে 
পড়ছে । এজোন্সির ভামকা তখন একমাত্র বাংলাতেই চোখে পড়ে। পাটের বাজারে দারুণ 
মন্দা জামদারদের স্বার্থে ভয়ানকভাবে আঘাত করল । এঁকে, বৃত্তিজীব শ্রেণীর 
স্বার্থও ক্ষাগ্রস্ত হচ্ছে বেকারার ক্রমবর্ধমান চাপে । কৃষকশ্রেণী ক্রমশ দারিপ্রোর আরো 
গভাঁরে নিমদ্জিত হয়ে গেল । অন্যাদকে,য্দ্ধের পরে, আমরা দেখলাম বিজ্ঞান ও পরীজর 
প্রয়োগ ছাড়াই কৃষিক্ষেত্রে একটা নীরব পাঁরবর্তন' ঘটে গেল । ইউরোপেও যার প্রধান 
বৌশিষ্ট্য প্রায় একইরকম ছিল । বড় জাঁমদারির হস্তান্তর ঘটল । মধ্যবতণী শ্রেণার 
জাঁমদার, যারা মাঝারি আকারের ভূসম্পান্ত থেকে খাজনা পেত, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি 
পেল ॥ আর জাঁমর ওপর নিভ'রশশীলতা যাদের কম, তারা এসে ভিড় করল কলকাতায় । 
ভূপম্পান্ত আইনের প্রবর্তন হলো, ধা পূরোস্ত ঘটনাগূলির পেছনে আরো শান্তশালী 
কারণ হিসেবে যুন্ত হলো । হিন্দু-মৃসালম সমস্যার মধ্যেও প্রায় একই ব্যাপার চোখে 
পড়ে । ইীতিমধো, কলকাতার নিকটবর্তী মিল অঞ্চল অন্যান্য প্রদেশের স্বহারায় প্রায় 
ভরে উঠল । বাংলার ভীমহীন সর্বহারা [মিলে যোগ দেওয়ার বলে তখনো তার পৈর্তৃক 
জমি আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতে চেঙ্টা করছে । ময়মনাঁসংহের লোকেদের আসামে 
অন:প্রবেশও জাঁমর ওপর জনসংখ্যার চাপকে খুব সামান্যই হাস করতে পারল । শ্রমের 
চাহিদা যেখানে ছিল, যেমন সিলেট, তা-ও বহুদূরে ॥ অতএব, উচ্চ-মধ্বিত্তশ্রেণীর 
সঙ্গে নিম্ন-মধ। বিস্তশ্রেণীর যে বিভাজন এখানে স্পঙ্ট হয়ে এল, তা ধনতান্ত্িক বিকাশের 
ফলে উদ্ভূত শান্তর ফলাফল নয়, বরং বেকারার ক্রমবদ্ধ'মান চাপই তার মূলে, যা 
শশজ্পের সঙ্গে নতুন সংযোগগড়ে ওঠার পাঁরব্তে জামর সঙ্গে বিচ্ছি্নতাকেই প্রমাণ করে । 

কাজেই, বাঙালণী শিজ্পশকে এখন নতুন অর্থ নোৌতিক বান্তবতার সঙ্গে সংযোগ চ্ছাপন 
করতে হলে যথেষ্ট এঁতিহাসিক কঙ্পনার আশ্রয় নিতে হয় । খাদরপুর বা ব্াযারাক- 
পরের দিকেও যাঁদ সে যেত, তাহলে হয়তো দেখতে পেত কলকাতার নিকটবত' 
অগ্চলে প্রকৃতপক্ষে কী ঘটছে । চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ. থেকে নতুন ধরনের শিজ্পস্যৃন্টর 
প্রেরণা যদি লাভ করতে হয়, তাহলে তাকে নতুন আগ্রহ ও দৃষ্টিভাঙ্গ নিয়ে ভা 
দেখতে হবে । অথচ, আমাদের আর্ট গ্কুলের ছান্রা এখনো তাদের মনের বিভিন্ন দ্জ্ছ, 


৪৯ 
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আবেগ- এইসব নিয়ে কাজ করছেন । যারা বয়সে তরুণ, যাদের কজ্পনাশান্ত আছে, 
তারা হয়তো রাশিয়ান পোস্টারের অনুকরণ করছেন । 'বিঙ্লবী শিজ্পকর্মের জন্য 
আমাদের এখনো অপেক্ষা করতে হবে । ইতিমধ্যে লোকশিল্পের গঠন ও শৈলীর 'দিকে 
আমাদের চোখ পড়েছে । এসমন্ত ছাবতে নতুন ধরনের প্রয়োগকৌশল রয়েছে বটে, কিন্তু 
শুধু প্রকরণের নতুনত্ব বা বৈচিন্ত্য শুব অজ্পসংখ্যক লোকেরই সমাদরের বন্তু হতে 
পারে । আসলে আমাদের জীবনযান্লার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৃহত্তর 'ভিন্তর ওপর 
তা ম্থাপিত হওয়া উচিত ॥ একমান্র তখনই তা প্রথমত সামাজিক অথে+ এবং 'দ্বিতয়ত 
নাষ্দনিক অর্থে মূল্যবান হতে পারে । 

কন্তু একথা স্বীকার করতে হবে যে বাংলার বাইরে বাংলা চিন্তরণৃতির সাফল্য প্রায় 
[বস্ময়কর ॥ বেনারস, লক্ষেনী, জয়পুর, লাহোর, রাজাম-দ্দ্রি, মাদ্রাজ, দিল্লশ, দেরাদুন 
থেকে শুরু করে দেশে এমন কোন প্রধান কেন্দ্র নেই, যেখানে এই রীতর প্রভাব না 
পড়েছে । একমাঘ বোম্বাই বোধহয় ব্যতিক্রম ॥। এই সমস্ত শহরে ছবির প্রাতি আগ্রহ 
বেড়েছে, তরুণেরা কাজ শিখছেন হাতে-কলমে । যাঁদও অধিকাংশই 'নিকট-অতশতে 
পাদচারণা করছেন, তা সত্তেবও অন্তত কয়েকজন নতুন পথের অন:সন্ধান করছেন ॥ 
এমনাঁক, লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউসেও বাংলার িন্ররীতি বিশেষ মর্ধাদা পেয়েছে ॥ 
আধ্বানক বাংলা ছবি বা নিদেনপক্ষে তার প্রিন্ট ধনীগহে শোভা পাচ্ছে। 

[কস্তু ইঠিমধ্যে কলকাতায় কয়েকজন তরুণ শিল্পী স্বতল্লভাবে তদের ছবি ও 
ভাস্কর্যের প্রদশর্দী করতে শুরু করেছেন । এসব ছবিতেই বলিষ্ঠতা আছে কিন্তু 
হাঁনমন্যতা অথবা আগের সমালোচনার প্রাতাক্রয়্ায় ষেআরোপিত ক্রম বাঁল্ঠতা, 
তার সঙ্গে ছবিতে আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর প্রকৃত বাঁল্ঠতাকে আলঙ্া করতে হবে ॥ 
তাছাড়া, যুদ্ধ-পরবর্তী ইউরোপীয় শিজ্প এখন অনেক সহজলভ্য বলে এজাতণয় 
বালষ্ঠতার ভান করা তেমন শন্ত ছু; নয়। একসপ্রেশামস্ট, 1কউবিস্টবা কনস্ট্রাকশনিস্ট * 
ছার আমাদের হাস্যোদ্রেকই করে, যখন তা ভবিষ্যত আশার কোন দিগন্ত আমাদের 
দেখাতে পারে না। কিন্তু কয়েকজন তরুণ 'বিদ্রোহীর ছবিতে এখন সামাজিক বিষয়বস্তু 
নিয়ে কাজ করার আন্তরিক প্রচেষ্টা চোখে পড়ছে, যাঁদ আশা করার কোথাও ছু 
থেকে থাকে, তবে তা একমান্র এখানেই । 

আগে যে-সমস্ত প্রবণতার কথা উল্লেখ করা হলো রবীন্দ্রনাথ ও যামনা রায়ের 
ছবি তারই য্যান্তপঙ্গত পারণতি । এ'ছের ছাবতে সেইসমস্ত অস্তানাহিত দ্বচ্ঘেরই প্রকাশ 
ঘটেছে, যা বাংলার অসম্পূর্ণ অর্থনোৌতিক বিকাশ এক-না-একসময় অবশ্যম্ভাবীভাবে 
লামনে নিয়ে আসত | এদের ছবিতে, দেখা গেল, সাহত্যিক উপাদান বর্জনের চেষ্টা 
করা হয়েছে । খুবই আশ্চর্য যে সংস্কীতির সবক্ষেত্রে লাহত্যের সবণত্মক প্রভাবের 
জন্য 'যিনি সম্পূর্ণ দায়ী, তাঁরই প্রাতিভার সবশেষ প্রকাশে সাহিত্যিকতা, এমনকি 
কাঁব্যকতাও আর রইল না । কাবর কিছু রঙণন ছবিতে আম প্রাণময়তার প্রকাশ 
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স্পন্ট। অন্যাদকে, যামিনণী রায় অবশ্য শিজ্পশিক্ষার সম্পূর্ণ পাঠ গ্রহণ করেছিলেন । 
[তান এমনাঁক 'িছুকালের জনা, চলাঁত কথায় যাকে আমরা কাঁলঘাট পট বলি, সে 
সম্পর্কেও ভেবেছেন । সামাজিক জীবনের বিকাশ স্বাভাবিক হলে শিজ্পণর জশবনের 
সঙ্গে সমাজজী বনের যে-গভীর সংযোগ থাকা সম্ভব, এবং তার ফলে শিল্পীর দুছ্টি- 
ভাঙ্গতে যে-পরিণাতি আশা করা যায়, বাস্তবে তা তাঁর ছিল না। পাঁরবতে", তান 
সময়ের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে চিন্নাশজ্পের বহুকাথত মূলগত সত্যকে আঁকড়ে 
থাকলেন । অবশ্য এই ক্ষেত্রে তাঁর দায়িত্ববোধের তুলনা নেই । আর তাঁর এই দায়িত্ববোধ 
এক অথে" আমাদের ব্যর্থতার পাঁরচয় ॥ আজ ভারতে তাঁর থেকে গৃরুত্বপূর্ণ শিজ্পী 
আর কেউ নেই । এবং শুধুমাগ্ন ভাবনার দিক দিয়েই তাঁকে প্রগাতশীল বলা তাঁর 
কাতত্বের প্রাতি যথেন্ট সুবিচার নয় । 

অতএব মনে হয় আমাদের শিজ্পকলায় আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু পরিবত“নের তাঁর 
প্রয়োজন ঘানয়ে এসেছে । 'কিছ কিছ পরিবত'ন যে হচ্ছে না, তা-ও নয় । যদিও, তার 
মধ্যে কিছু নেহাতই অঞ্হণন, বাদবাকি শুধু প্রয়োগকৌশলের দিক থেকেই আকর্ষণীয় । 
প্রকরণের পরিবত'ন আকাঞ্ষ্ষিত হলেও তার তাৎপর্য কখনোই সুদ:রপ্রসারণ নয় । 
এমনাক তা-ও ঘা হচ্ছে, তা রবীন্দ্রানুসারী ছবি-আঁকিয়েরা যা করেছিলেন তার থেকে 
কম মূল্যবান । অর্থাৎ, আমাদের দৃচ্টভাঙ্গর পরিবতনের কারণে যে-আঙ্গিকগত 
পারবত'ন অর্থাৎ আমাদের জীবনযান্তার মৌল পাঁরবতনের ফলে যার জন্ম, একমান্র 
তাই গুরুত্বপূর্ণ ॥ এবং এই পরিবর্তন সমাজে যখন বাস্তব হয়ে ওঠে, স্বাভাবিকভাবেই 
নানাদকে পরণক্ষানিরণক্ষার একটা আবহাওয়া গড়ে ওঠে, প্রয্যাস্তীবদ্যায় নিত্যনতুন 
উদ্ভাবনও সম্ভব হয়ে ওঠে । শিজ্পকলা তার এ্রাতহাসিক ভূমিকা পালন করতে পারে, 
যাঁদ তার ভাববন্তু সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সুসমঞ্জস হয় ৷ একথা বলা বাহ্‌ল্য ষে 
কেউই নিঃসঙ্গ দ্বীপে রাবনসন ব্লুশোর মতো বাঁচতে পারেন না । সুতরাং সংকটের মধ্যে 
দিয়ে সমাজের আমূল পরিবর্তন ছাড়া শিজ্পের প্রর্গাত সম্ভব নয় । রবীন্দ্রনাথ যখন 
িজ্পকে বিচ্ছিন্ন ব্যান্ত হিসাবে বর্ণনা করেছেন, তখন তান মূলত ভুল হলেও, অস্ত্রত 
গ্রীতহাসিকভাবে সাত্য কথাই বলেছেন ॥ কারণ ভারতবষে শিল্পীর অবস্থান বাধ্যতা- 
মৃূলকভাবে তাই-ই ছিল । আর অন্য যে কোন জায়গার চেয়ে বাংলায় তা সম্ভবত 
সবচেয়ে বেশি ১] 
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চিত্ত প্রসাদ 
চুহস্ভিম্ লহ ক্ষ 


আমাদের জীবনের আর সকল দিকের মতো ছবির 
দিকটাও আজ সংকটাপন্ন । কিস্তু সেটা! এমনকি 
(বেশির ভাগ চিত্রকরেরও চোখে পড়েনি । আমাদের 
দেশের হ'চারজন সমঝদার ভিন্ন, সাধারণ সকলেই 
বলবেন-_-হাটে-বাজারে ঘরে-বাইরে ছবির তো 
ছড়াছড়ি, আর সেসব ছবিতে রঙ-চঙেরও ঘাটতি 
দেখিনে, কোথায় বাপু ছবির সংকট ।” শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের তো প্রা সকলেই . বলেন- “ছবি 
'দেখাটাই তো। একট। সংকট বিশেষ বলে জানি, ছবির 
আবার সংকট কিসের 1” এক কথায়, ছবি আজ 
মানবের কৃপারদৃত্তির কাঙাল হয়ে দাড়িস্সেছে ; ছবির 
নধ্যে যে সম্পর্দ থাকলে ছবি মান্রষের জীবনে 
অপরিহার্য হতে পারে সে সম্পদ তার মধ্যে খুজে 
মিলছে না; ছবিকে মান্ধব আজ দূর থেকে চলতে 
চলতে দেখে, পেছনে ফেলে চলে যায় ; ছবির জন্ত্ে 
শিল্পীর কাছে ভিড় জমে না, ছবি দেখবার জন্যে 
মানুষ সময় করে নেয় না__এই হলো ছবির সংকট । 
আর এই সংকটের মূল আছে সামাজিক সংকটের 
অধ্যে নিহিত-_কী ভাবে, ভারই আলোচনা করলে 
'আমরা এই সংকট থেকে উদ্ধারের পথও দেখতে পাব। 


ছাঁবর সংকট 


এখন, ছবির মধ্যে সম্পদ হলো শিল্পীর মনের কথা । শিজ্পীর মনের কথাটা সম্পদ 
কেন? কারণ শিজ্পীর মন যেটা বলে সেটা সমাজের প্রাণের কথা ; সমাজ যেটা গুছিয়ে 
বুঝতে এবং বলতে পারে না শিজ্পী সেটা পারেন; আর সেই গুছিয়ে বলা আর 
শোনার মধ্যে দিয়ে সমাজ এগুবার বা পেছবার একটা শাল্ত পায় ভালো বা মন্দের 
দকে। সেই শীস্তটাই ছাঁবর সম্পদ এবং এই হলো ছাঁব বুঝবার মূল সূত্রের সংক্ষিগ্তসার ।. 

ছাঁব [জিনিসাঁটর মধ্যে মানুষের মন বা চিত্ত থাকে তাই তার নাম চিত্র দেওয়া হয়েছে; 
আর সেই চিন্তকে গুছিয়ে দশজনের কাছে সহজবোধ্য করে প্রকাশ করবার উপায় 
শিজ্পীরা গড়ে তুলতে পারেন, তাই ছবি আঁকার আর এক নাম সৃষ্টি করা। সৃষ্টি করার 
মূল তাগিদটা আসে চত্তকে প্রকাশ করার ইচ্ছার মধ্যে ॥ চিত্তই চিন্নের আসল কথা । 
রেখারঙের যে-কারিগাঁর এই চিন্তফে যত বেশি প্রবলভাবে প্রকাশ করতে পারে সে 
কারগার ততই সাক অর্থাৎ সেখানে ততই শিল্পীর কল্পনাশান্তর বাহাদুর । 

ছবির মধ্যে চিত্রকরের মারফতে মনগুলি প্রকাশ পায় । সমাজের মন এক-এক যুগে 
এক-একরকমের হয়ে থাকে, আর সমাজ নানান শ্রেণীতে বিভন্ত হওয়া সমাজের মনও 
নানান রকমের হয়ে থাকে | তাই এক-এক যুগের চিন্রকর এক-একরকমের মন ছবির মধ্যে 
এটকেছেন এলং যেশ-্রেণীর প্রভাব চিন্রকরের মনের ওপর প্রবলতম হয়েছে সেই শ্রেণীর 
মনকেই একেছেন। . 

সমাজ যে কথাটা গুছিয়ে বলতে পারে না, সেটা হলো তার এগিয়ে যাবার বা পোঁছয়ে 
পড়বার ইচ্ছার বা শান্তর কথা-_ অর্থাৎ তার আদর্শের কথা । প্রত্যেক ঘৃগের চিত্রের 
মধো সে-যৃগের সমাজের আদর্শের কথাটাই আঁকা হয়েছে ; চিন্রকরের মনের ওপর যে- 
শ্রেণীর আদশের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে সেই শ্রেণীর আদর্শকেই ছবিতে আঁকা 
হয়েছে, আদর্শকে সামাজিক জীবনে সাক্রিয় করে তুলবার জন্যে । 

প্রাগোতহাসিক যূগে শিকারণ-জীবনই ছিল আদিম সমাজের আদর্শ, তাই ছোট- 
নাগপ্‌রের প্রাগৈতিহাসিক গুহার মধ্যে দোঁথখ আদ চিত্রকর একেছে শিকারের ছবি । 
শুধু সময় কাটাবার জন্যে সে-সব ছাঁবি আঁকা হতো না ; পন্ডিতেরা দবাই একমত, যাদ;- 
বিদ্যার দ্বারা শিকারের পশহসংগ্রহের জন্যে, তখনকার সামাজিক খাদ্যব্যবন্ছার বৈজ্ঞানিক 
উপার হিসেবে, এককথায়, সমাজের ভালোর জন্যে সমাজের হাতের হাতিয়ার 1হসেবে 
আদ চিত্র পশ্‌চিপ্ন শিকারচিত্র একেছে, তাই আদ চিত্রে ফুল পাখি নদ? প্রভাত 
সৌন্দর্যসর্বম্ব ছবি আঁকোনি । 

ছবি যেমন একাদকে সমাজের ভালো হবার ইচ্ছাকে প্রকাশ করেছে, তেমনি আদর্শের 
আর এক অঙ্গ হিসেবে. ভালো হবার পথে এগিয়ে যাবার শত্তিও যুগিয়েছে, সামাজিক 
জখবনকে নিয়ন্ণ করেছে- এঁজটেটর হিসেবেও দেখা দিয়েছে, অর্গানাইজ্ঞার হিসেবেও। 
আরো ঠিক করে বলা চলে, সমাজ তার নিজের ;ভালোর জন্যে বা নিজের ইতিহাসকে 
গড়বার কাজে ছাবকে হাতিগ্লাররূপে প্রয়োগ করেছে । অর্থাৎ সমাজের কাজের পথ: 


২৫৩, . 
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চিতুপ্রসাদ 


ছেড়ে চিন্রকর আপন থেয়ালে বেগরোয়াভাবে সমাজের যে কোন মনকে প্রকাশ করে 
যানাঁন। বৌদ্ধযূগের ছাবগ্যাল সমাজের মনকে নিয়স্গিত করবার জন্যে আঁকা হয়েছিল । 
(সে-যগে ছবি ধর্মের অঙ্গ ছিল অথণত পুরোহত বা আচার্ধঘের অনুগত থাকতে বাধা 
ছিলেন সে-যুগের চিন্রকর, ইচ্ছা করে তাঁরা সমাজের হাতিয়ার-যোগানদার হননি- এই 
কথা বলে যারা ছাবির তথা শিজ্পীর সামাঞ্জক মূলাকে সৌন্দ্যগত মূলোর তথা 
শিজ্পীর খেয়ালের মূলোোর তুলনায় উপেক্ষণণয় বলতে গৌরব বোধ করেন, তাদের কাছে 
সকল মানষের, এমনাঁক, শিজ্পীরও স্বাধীনতার অর্থ মানুষের আপন হাতে আপন 
উ্যাতির পথ গড়ে চলা নয়, হয় অদৃন্টের হাতে আত্মসমর্পণ করা, নযপতো এনাক। এই 
শ্রেণীর 'খেয়াল-সর্বস্ব' শিজ্পীদের হাতে পড়েই আজ ছবির রাজ্যে মারাত্মক সংকট 
ঘটেছে । অন্যদিকে বোদ্ধ চিন্রকরদের ছবিতে যে-সোন্দর্য ফুটেছে তা চিরকালই অম্লান 
থাকবে, আর সে-সব চিন্রকরদের কঙ্পন।শান্ত যে অসীম ছিল তা নিয়েও জগতে কোথাও 
কারও দ্বিমত মেলেনি । ) 
এখন সমাজের সবাইকার ভালো হবার ইচ্ছাতেই, সুখে শান্ততে বাঁচবার ইচ্ছাতেই 
নেতা আর নিয়ন্লিত হিসেবে শ্রেণীভেদসৃম্টি সমাজই করে নিয়োছল। আদিকালে 
“যাদু বৈজ্ঞানক' বা পুরোহিতরাই হয়েছিলেন নেতাশ্রেণী । আঁদকাল থেকেই ছবি 
'যাদু-বিজ্ঞানের' বা ধর্মের অঙ্গ ছিল অর্থাৎ নেতাশ্রেণীর আধিকারে ছিল-_নিয়ান্িত 
শ্রেথীর কাজে লাগানো হতো, 'কিস্তু নিয়ান্মিত শ্রেণণ নিজের শ্রেণীর ইচ্ছামতো বা 
দরকারমতো ছবিকে বাবহার করতে পারত না । পরবতর্ীকালে দেবদেবীর মত বা ছবি 
সমাজের সবশ্রেণীর হিতের জন্যেই গড়া হতো, কিন্তু শিজ্পশাস্মের আইনকানুন বেধে 
দিতেন পুরোহিততশ্রেণী । আবার অন্য যুগে, যখন রাজা-বাদশারা সমাজেরখ্ুনেতা হলেন 
তথন তাঁদের তোর শাস্দ্েই ছবি আঁকা হতে লাগল । মুসলমান শান্তর অভ্ুদয়ে ভারতে 
সামন্ততল্ যখন কায়েম হলো, ধর্মের হাত থেকে ছাবর আদর্শ রাজশান্তর হাতে পাকা- 
'পাঁকভাবে চলে এল ; রাজা-বাশাদের মাত, শাহাজাদা, শাহাজাদী, সেনাপাতি, 
'রাজকুমারীদের মৃত, ভারি ভারি যোদ্ধাদের ছবি; ঢাল-তলোয়ার, কামান বন্দুক 
ছোরা, রাজপ্রাসাদ প্রমোদ-উদ্যান, বৃদ্ধক্ষেত্রে হাতির লড়াই, শোভাযাত্রা প্রভৃতির ছবি 
--এককথায় রাক্মাহমায় মাহমান্বিত যা কিছু অর্থাৎ রাজতন্ঘই ছবির আশ" হিসাবে 
'দেখা দিল । 
সামন্তযুগের শুরুতেই যেমন শ্রেণীবিভাগ কায়েম হলো সমাজে, তেমাঁন ছাবির 
আঘর্শও [বিভন্ত হয়ে গেল একেক শ্রেণীর একেক আদর্শের তাগিদে । সেই আদশ: 
ভেব্টা পাঁরণত ও স্পঙ্ট দেখা গেল মুসলমান আমলে । একদিকে প্রভুত্বের এবং 
দাসত্বের জয়গান চলতে লাগল রাজা-বাদশাদের দরবারে ও অন্দরে ; অন্যকে শাসিত 
সমাজে প্রেম মৈত্র সাম্যের আদর রাজশান্তকে উপেক্ষা না করে ও মনৃয্যত্বের জোরেই 
টাঁলয়ে দেবার ভরসা নিয়ে--মাথা. তুলে দাঁড়াল ; জনতার এই শবদ্রোহী' আদরের 
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ছাঁধর সংকট 
ছাঁব হলো রাধাকৃফের ছবি-_-। সে ছবির মধো 'হদুরানিটা আসল কথা ছিল না, বরং 
ইসলামের মনুষ্যত্বের কাছে আপাঁল ছিল, আহংসার পথে তখনকার যৃম্ধ-সমস্যার 
সমাধানের জন্যে ব্যাকুল চেষ্টা ছিল, নূতন দলের সঙ্গে পুরানো অধিবাসীদের মিলে 
যাওয়ার চেষ্টা ছিল ( আঁহংসার জনা আরেকটা কিছ না হয়ে- এমনাঁক সুফাীবাদ না 
হয়ে-_রাধাকৃঞ্চ কেন? কারণ মুসলিম জনসাধারণ সামক্কবাদেই সোঁদন মশগুল-_ 
শাবজয়খপক্ষ ?িনা, তাই । ও'দকে পরাজিত এবং রণক্লান্ত কিন্তু 'হিন্দুসমাজের নেতা" 
রাজপনতেরা রাধাকৃফভন্ত দ্বৈতবাদী ছিলেন । তারাই তখনকার ভারতের প্রজাকুলের 
মুখপাত্র । কাজেই রাধাকৃষণ)। 

মুসালম যুগের বহু? পুবেই ধনীদের আদর্শ ও বিলাসের ক্ষেত্রে ছবি সীমাবদ্ধ 
হাতে শুরু করেছিল, যাঁদও অন্যান্য শ্রেণাঁ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি ইংরেজ 
রাজত্ব কায়েম হবার প্‌বে। ইংরেজ রাজত্বে শধ্ব বিচ্ছিন্ন নয়, শ্রেণীতে শ্রেণীতে 
[ছন্নাভন্ন হয়ে ছাড়িয়ে গেল । বুর্জোয়া বলতে যা বুঝায় তা সাম্রাজ্যবাদেরই সষ্টি। 
আর এদেশে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ব্‌জৌয়া শ্রেণীও ছুভাগে 'বিভত্ত হয়ে 
দেখা দিল । একভাগ সরাসার সাম্রাজাবাদের সুযোগ 'নিল-ব্যবসাতে 'বিদেশীর 
শীরক হবার নোট চেষ্টা করতে লাগল । তাদের মারফতে এদেশে ঘারোপণয় চিন্নের 
কাঁরগারর আমদানি হলো ; সেই কা!রগার 'দিয়ে ছবিকে বাজারের পণ্য হিসেবে চাল. 
করবার চেষ্টা শুরু হলো ॥ এইভাবে এদেশে কমাশিয়াল আর্টের গোড়াপত্তন হলো । 
যাদও খোলাখাঁলভাবে কমাঁশয়াল আর্টের চচণ শুর হতে আরো কিছ্যান সমজ্ন 
লাগল, তব ব্যবসাদারের প্রভাব ও পরামর্শকে সামাজিক আদর্শগত ছবির চেয়ে 
বড়ো করে দেখা এবং টাকার মূল্যে ছবির দাম ঠিক করা আরম্ভ হলো ; এবং যাঁরা 
এইভাবে ছবি আঁকলেন প্রথমে তাঁদের মধ্যে রবি বর্মা, ধূরম্ধর প্রভৃতির নাম অনেকের 
আজো মনে আছে। 

বৃর্জোয়ার আর এক ভাগ হলো জাতীয়তাবাদাদের নিয়ে গঠিত । রামমোহনের 
ধিছাৃদ্দিন পরে ওকে জাতাঁর কংগ্রেস, এদিকে হিন্দুমেলা প্রভাতির মধ্যে দিয়ে যে- 
দেশপ্রেম দুরন্ত আবেগে আত্মপ্রকাশ করল, সেই দেশপ্রেমের উদ্দীপনা নিয়ে অবনন্দ্- 
নাথ ও গগনেন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদী ছাব আঁকতে আরম্ড করলেন । ক রাজনশতি, 
কণী সমাজনগাত, ইতিহাস, দর্শন, প্রাণ কোনকিছুই বাদ পড়ল না তখনকার 
ছবির মধ্যে ৷ জাতীয় জাঁবনের আদর্শ মুখর হয়ে উঠল ছবির মধ্যে । ছাঁবর মধ্যে 
কোন আদর্শ, কোন নাত না-থাকাটাই তখন ছিল ছবির চরম নটি; আদর্শকে 
রুপ দেবার চেষ্টাতেই কজ্পবন্ষ হয়ে উঠল ছবি । কত রকমারি কারগরি- কজ্পনা- 
শান্তর কত অভন্ত্র প্রকাশ। ভারতাঁর ছবি বলতে যে একঘেয়ে কাঁরগ্ারকে আজকের 
বাজারে বেরোতে দোখ, তিরিশ-পণ্রারশ বছর আগে তার চিহমাঘ্ত ছিল না নবজাত 
ভারভাঁর় চিন্নে। ম্বদেশকে ভালোবাসার এত জীবন্ত, এত রকমের এত বেশি ছবি 
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এদেশে তার আগে বা পরে আর দেখা যায়নি । তব, সে সব ছাব তখনকার এদেশের 
সমাজের বিশেষ এক শ্রেণীর দেশপ্রেমের ছবি, সমগ্র সমাজের নয় ॥ শুধ দেশপ্রেম বললে 
বোঝানো যাবে না, সাম্রাজ্যবাদী ধাঁনকের বিরদ্ধে (বিদ্রোহ বলে ঠিক বলা হবে। 
এদেশের ধনিক ও শাক্ষিতের, অর্থাৎ নেতৃশ্রেণীর বিদ্রোহ যে পথে চলোছল আসল 
শোষিত শ্রেণীর স্বার্থের পক্ষে সে পথ ঠিক অনুকুল ছিল না; এবং তখনকার 'দিনে 
শোধিত শ্রেণীর নিজস্ব কোন নেতৃত্ব গড়ে ওঠেনি, তার জন্যে যে পথ প্রয়োজন ছিল 
সে পথ পারকজ্পনা করাও নেতৃশ্রেণীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তখনকার ইংরেজ, 
ক্‌টনপাতিভ্রেরা সে পথকে ভয়ঙ্কর বিপ্লব বলে ঘোষণা করেছিল ; আর এদেশের 
ইংরেজী সভ্যতার গাণগ্রাহী শিক্ষিত সমাজও সে পথ সম্বন্ধে এ মতই পোষণ করে 
এসোছিলেন ৷ এককথায়, শোধিত শ্রেণীর দেশপ্রেমের তথা বিদেশী-বিদ্বেষের কোন, 
খবরই, স্বভাবতই, অবনীন্দ্রনাথ ও গ্রগন ঠাকুরের ছাবতে পাই না । তাঁদের ছবিতে যে 
দেশপ্রেম রুপ নিল, তার আদর্শ গড়ে উঠোঁছল জনতার বৈঞ্লাঁবক শান্ততে আব্বাসের 
ওপর । জনতার উত্তেজনাকে তাঁরা অন্ধশন্তি বলে বুঝতেন--( তেইশ বছর আগেকার 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “মূল কথাটা এই--রায়তের বৃদ্ধি নেই, বিদ্যা নেই, শান্ত নেই, 
আর ধনস্হানে শান । তারা কোনমতে নিজেকে রক্ষা করতে জানে না। তাদের 
মধ্যে যারা জানে তাদের মতো ভয়ঙ্কর জীব আর নেই ।” কাজেই “আজকের নের 
নীচের থাকটাকে উপরে তুলে দিলে, কালকের 'দিনের উপরের থাকটা নীচের দিকে 
পূর্বের মতোই চাপ লাগাবে । রাশিয়ার জারতন্্ ও বলশোভিকতল্ম একই দানবের 
পাশ মোড়া দেওয়া ।”-_ প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথার ভূমিকা ১৩২৭ বাংলা 1) 
জনতার শান্তর প্রাত এই আঁবম্বাস ও ভয়, আর অন্যার্দকে ওপসবেশিক হিসেকে 
সাম্রাজ্যবাদী যন্রসত্যতার হাতে এদেশের ধানকের পরাজয়ের গ্রান-_-এই দুটোই 
এদেশের শিক্ষিত সমাজের দেশপ্রেমের আদর্শকে সমসাময়িক সমাজের বাস্তব সম্পদ ও 
শান্তর ক্ষেত্রের বাইরে এবং মানাঁসক ও কাজপাঁনক সম্পদ ও শান্তর দিকে ঠেলে নিয়ে 
যেতে লাগল সাংস্কাতিক পুনর্গঠনের কাজে । সমাজ-নিয়ন্রণের কাজে ক্রমবর্ধমান 
নাগরিক জীবনের চেয়ে পল্লীজীবনই শাক্ষিত সমাজের কাছে আদর্শ হয়ে উঠল । 
সংস্কাঁতির ক্ষেত্রে তাই বল্পসভ্যতার চেয়ে সামন্ততদ্ঘই বড় হয়ে উঠল। প্রবল দেশ- 
প্রেমের তাগিদেই সংস্কৃতিওয়ালারা নানান যুগের দর্শনকে, নানান কালের সামাঁজক 
আঘর্শকে পুনরুদ্ধারের সাধনা করলেন ; সে-সব দর্শন ও আদর্শের বাহরাবয়ব থেকে 
সমসামরিক বাস্তব পাঁরবেশের ইীতহাসকে ধুলোর মতো ঝেড়ে ফেলা হলো ; এবং (যন্- 
সভ্যতা তথা সাম্রাজ্যবাদপ্জ্ট র্যরোপকে এবং বান্তববাদকে তুল্ছ ও অমানুষিক 
প্রমাণ করে স্বদেশের ওীরববাক্ধির জন্যে ) সকল দর্শন ও আদর্শের মাঝ থেকে 
মৃলসূনের এক নির্যান বানিয়ে তাকে ভারতের চিরন্তনী বাণী বলে জগতে প্রচার করা 
আর স্বদেশের জনতার ওপর 'আরোপের' চেম্টা চলতে লাগল । দেশমাতৃকার যে-ছবি 
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অবনীল্দমাথ : ঠাকুর 'অকলেন. তা কঞ্গপনা হিসাবে অন্ভুলনীয় সংগ্বর, কারিগাঁরতে 
নিখুত জাবনের প্রতীক; কিন্তু যহ্যাসভ্যতায় ক্ষেত্রে সংগ্রামে রী হযার জনে 
তখনকার জনতা যে-শান্তর প্রেরণা খংজাছল, অবনান্্ ঠাকুরের সম্্যাসিনীর ছবি থেকে 
সে শত মেলে না--শৃধ্দঘ ভারতের' ইতিহাস সম্পকে শ্রম্ধা জাগয়ে। এর ফলে 
ভারতখীয় ছবি ভারতেই ঠিকভাবে গৃহাঁত হলো না, দেশপ্রেমের নামেও না। 

সাধারণ মানুষ, যে-মানয ছবি গান নাটক থেকে জীবনসংগ্রামে দঢ়তার সঙ্গে 
এঁগরে যাবার প্রেরণা আহরণ করেঃ তারা ভারতীয় চিন্রকে গ্রহণ করল না- এই 
ব্যাপারটা তৎকালীন 'চতরকরদের কাছে জনতারই অযোগ্যতার প্রমাণ বলে গৃহীত হলো । 

অন্যদিকে, মন্ঘ্রশিল্পের কাছে পরাজয়ের প্রাতশোধ হিসাবে, অর্থাৎ দেশের দশের 
কাছে, ছাপা ছবিকে ফেল: পাঁড়য়ে, হাতের আঁকা ছাঁবকে পেশছে দিতে না পারার, 
ক্ষুদ্রতর সমঝদার-গোম্ঠীর সীমায় সে-সব ছবিকে আবম্ধ রেখে, ছবির মূল্য বাড়াবার 
তথা চিন্রকরের মর্ধাদা বাড়াবার দিকে চিন্রকরকে প্রবৃত্ত হতে হলো । একাঁদকে দৃবেণোধ্য 
ইওয়াকে, অন্যািকে দুষ্প্রাপ্য হওয়াকে চিত্রের পরম সার্থকতা হিসেবে গণ্য করা শর? 
হলো । অন্যান্য যুগে এবং এ"যুগের শুরযতেও “গরুর আসন' থেকে ছবি দেখানো 
হাতো জনসাধারণের ওপর আদর্শ 'আরোপের' 'জন্য, এবং সমসামীয়ক বাস্তব জীবন 
সম্বন্ধে সমসামারক সচ্বলের সাহায্যে সে আদ আঁকা হতো বলে লোকে তা বৃঝত 
গ্রহণ করত। ভারতায় চিত্রের পাঁরণত অবচ্ছার মধ্যেও, সমসাময়িক সমাজ ও জশবন 
সম্বন্ধে সমসামারক সমাজের [সিম্বলকে (যে সিম্বল চলতি ভাষার মতো দৈনাচ্দিন 
জীবনে প্রচলিত তাকে ) চোখের সামনে আনল না। পুরানো ইতিহাস, পুরানো দর্শন, 
পৃরানো সমাজ-_ভারতায় ছবির মধো পুরাতনের জয়জয়কার (তা না করেইবা 
উপায় ক ছিল, বর্তমান ইতিহাস তো ছিল- শিক্ষিত সমাজের কাছে-_গবন“রদের 
শাসনের কথা দিয়ে, কষক ও কারিগরদের হাহাকারে আর নানান কুসংস্কার ও. 
মূর্খতার প্রমাণে পরিপূর্ণ )। কাজেই ভারতাঁয় ছবি সাধারণের কাছে, সংস্কৃত ভাম্নার 
মতো, দুর্বোধ্য বা পান্ডিত্যপ্ণ হয়ে উঠল, আর দুচার জন রাজাংনবাবের ঘরে, 
মূলাবান গ্রচ্ছে, উচ্চাঙ্গের পর্িকায়, উচ্চশ্রেণীর সমবাদারের সংগ্রহশালার় আত্ম- 
নিবশসন ঘাটয়ে দূল“ভ হয়ে উঠল । জনতার সঙ্গে তার ন্যনতম সম্পক* দৃশ্যন্ধর্শক 
সম্পক্টাও শেষ অবাধ চূকল । ছবিটা ব্যক্তিগত জীবনের খম্ডতার মধ্যে আশ্রয় নিল ; 
দেশপ্রেমের প্গবাক্ষ” কোথাও একটুখানি সামান্য থাকলেও ছবি আঁকার প্রেরণার পথ 
[হিসেবে তা রইল না । উপানবোশক জীবনের দঃখখ্লানির শেষ রেশ হিসেবে, সামাজিক 
মনের সোজন্যমাঁজত বিদ্রোহের মদ; উত্তাপ হিসেবে, সোজা কথায়, জগতের কাছে 
মাথা তুলে দাঁড়াবার ইচ্ছার 'সঙ্গে জাঁড়িয়ে রইল সেই দেশপ্রেম: গছাবির বিষয়বস্তু 
নির্বাচনে এবং কা'িগাঁরতে ভারতাঁয়তা বজার রাখার সতর্ক প্ররাস_-ছবি "জনতার ' 
দখলের নয়--এমন একটা. স্বাতগ্র্াবোধের সঙ্গে জাড়য়েদেখা দিতে লাগল । তারই একটা 

ফল হলো--বিষর় নিবণচনের মধ্যে সারল্য বাঁজত হলো, কারিগরিও ! এই দুর্‌হের 


১6৩ 
চব-১৭ 


চিত্তপ্রসাদ 

পথটা গত বছর ঘশবারো পৃবে' দূইভাগে বিভন্ত হয়ে গেল- প্রথমটা, ভারতী রতাবোধ 
বজায় রাখার, প্রাধান্য দেবার ও ছবির দ্মুবোধ্যতাকে গোঁণ করার কে ; দ্বিতীয়টা তার 
িপরশত-_ছাঁবকে ঘবোণধ্য করা বা দ্বোোধা জগতের ছাঁব আঁকাই মুখ্য, জাতীয়তা- 
বোধকে, বিজ্ঞানের নামে, এাড়ন়্ে বাওয়ার পথে । নন্দলাল বসুর মতো শীল্তমান ও 
বিখ্যাত শিজ্পশ এই প্রথম নম্বর পথের পাথক। 'দ্বিতশর ঘলের শান্তর লগ্বচ্ধে বলা 
শন্ত এবং খ্যাঁতও বিশেষ শ্রেণীর সমঝদারের সীমায় আবদ্ধ, কিন্তু 'স্কুল' হিসাবে 
তাঁদের ছবির বৈশিষ্ট্য শাক্ষতদের কারো কারো নিকট পারচিত; ইমপ্রেশনিস্ট, 
িউীবস্ট,ঁফউচারিস্ট, সূরারয়া লিস্ট, প্রভৃতি বিশেষণগূলি এই দ্বিতীয় পথের পাথকদের 
পারচয়পঘ্রের নাম । এদেশের এই দ্বিতীয় দলটির দৃষ্টিভাঙ্গ যতটা রারোপের চি্-. 
আল্দোলনের প্রাতধ্যন তত তাঁদের নিজেদের আঁবিহ্কারের ফল নয়, এবং চিন্র-জগতে 
পবারোপের মতো প্রযাডিশন-এর বিরুদ্ধে আভযান করার চেষ্টা এবং বার্থ চেষ্টা । ব্যর্থ 
এইজন্য যে, যেব্বান্তিস্বাতন্ধ্যের পরিচয় দেওয়াই এইসব “স্কুলের” একমান্ত চেন্টা ছিল 
তার কোন পাত্তাই মিলল না, মিলল র্হ্যরোপের ও'দেরই বৃল ও কারগারির. অনুকরণ 
করার পাঁরচয় মানত । প্রাত পদে রাহরাপের ও'দের নাঁজর দেওয়া ভিন্ব এক পা চলবার 
শান্তর পরিচয় এদেশের এইসব স্কুলের এরা নিজেদের ব্যান্তত্বের মধ্যে দিয়ে দেখাতে 
পারেনান-অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ছাড়া । রবীন্দ্রনাথের ছাবও এই স্কুলেরই অন্তগণত-_ 
'আরো স্পন্টভাবে-্যন্তিস্বাতল্যোর চমৎকার সষ্টি। 

ওপরে প্রথম পথ বলে যাকে বলা হলো সেই পথেওব্যন্তিস্বাতন্ম্যের কথাটা অস্পজ্ট 
নয়, 'কন্তু সেই সঞ্ধে জাতীয়তাবাদ আরো স্পন্ট থাকায় দেশের চাঁলত চিন্ররীতির সঙ্গে 
তার বিরোধ ঘটোন বরং জাতীর, চিন্রভান্ডারকে এ*বর্যবান করে তুলেছে । কিন্তু বাস্তব 
জীবনকে সমসাময়িক ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার ফলে জাতশক্ীতাবাদণ চিন্র 
হয়েও সেগাল রোমান্টিক বা কাব্যক মূল্যে মূল্যবান হলো এবং সমাজের পারিবর্তনের 
, শান্তর্‌পে সন্ধাজে প্রভাব বিস্তার করতে পারল না । তবন নন্দলালের ছবিতে আধুনিক 
না হলেও সমসার্মীয়ক সমাজের খানিকটা বিষয়বন্তয হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে; 
নন্দলালের হাতে ভারতীয় চিত্র এই দিকে কিছুটা প্রগাঁতশীল হয়েছে_-অর্থাং 
শুরুর প্ররাণ ও পরানো ইতিহাসের দিক থেকে লমসামমীয়কের দিকে এগিয়েছে, 
সমাজের সঙ্গে তার বজ্ধন বাস্তব না হয়ে কাজ্পানক হলেও বন্ধন আছে" এই কথাটা 
তার মধ্যে স্বাকৃত হয়েছে । এইখানেই চিত্রের পৃনজপবনের প্রচন্ড আশা নাহত । 

সমাজের সঙ্গে ছবির এই-যে কাঞ্পনিক বজ্ধন, অন্য কথায়, সমাজের ভাঙাগড়ার 
কাজে ইতিহাসের প্রভাব; সোজা কথায়, যল্মসভ্যতার সম্ভাবনাকে এড়িয়ে গিয়ে আদর্শ- 
বাছের চোখে সমাজকে এই-যে ভালোবাসা, সমাজের দারিদ্রা-দুবলতাকে বাস্তব ক্ষাতি- 
বাঁদ্ধর মাপে না মেপে রেগমান্টিক দ্শষ্টতে কাজ্পানিক মূল্যে মূল্যবান করে তোলার 
এই-ল্লে চেন্টা তার মধ্যেই আছে ছাবর সংকটের কারণ নাঁহত |. এরকমভাবে সমাজকে 


ডি 


ছার সংকট 


ভালোবাসা ও সমাজের মূল্য পারিবতনের চেষ্টা করা হচ্ছে, তার কারণ চিত্রকর নিজেকে 
সমাজের বাইরেকার এক জগতের মানুষ হিসেবে ধরে নিয়ে দর্শক [হসেবে সমাজকে 
দেখছেন, সমাজের প্রভাবকে তাঁর মধো দেখছেন না, সমাজের ভেতরকার দ্বন্ ও 
প্রগাতকে নিজের মধ্যে প্রতিফলিত হবার সুযোগ দিচ্ছেন না, বর্তমান ইতিহাসের 
তাৎপর্য বুঝতে পারছেন না। 

অনাদিকে ছাঁব যাঁদ সমাজেরই অঙ্গাবশেষ হয়, তবে সমাজই বা সে অঙ্গের জীবন- 
মরণের দিকে অমন অসাড়তার পাঁরচয় দিচ্ছে কেন? যেমন করে সমাজ কবিতা ও 
উপনাপ চেয়েছে তেমন করে ছাবিকে চায়ান কেন 2 সাহিত্যের মধ্যে নিজেকে মান্য 
যেমন করে খংজেছে। খখজে না পেলে মাথাবাথা দৌঁখয়েছে, ছবির বেলায় তেমন 
মাথাবাথা নেই কেন? তার কারণ, যূলত, সমাজে সংকট যতই ঘনিয়ে এসেছে সমাজ 
ততই পথ খজেছে পরিশ্লাণের ॥ যে-পথ যান্তর পথ, তর্ক-সমালোচনার পথ, সাহিত্য 
কাঁবতা সেই পথেই চলে । অন্যা্কে ছবি হলো সরাসরি 'সিথ্ধান্তের আধার ।-_সমাজ 
সম্বন্ধে হয় প্রশ্ন নয়তো নির্দেশ । সে নির্দেশকে যান্ত 'দিয়ে প্রমাণ করবার বা সে- 
প্রশ্নকে প্রশ্নোত্তর দিয়ে বিশ্লেষণ করবার অবসর ছবির মধ্যে অত্যন্ত অজ্প--অর্থাং 
ছবি সমাজকে তাগ সংকট সমাধানের জন্য নির্দিষ্ট কোন এক পথে উদ্ধন্ধ করতে 
পাবে, এঁজটেট ও অর্গানাইজ করতে সাহাধ্য করতে পারে, কিন্তু পথসম্ধানের কাজে 
সাহাধা করতে পারে না । এই গেল অনাগ্রহেব একটা, কিন্তু গৌণ কারণ ।-- (গৌণ, 
যেহেতু শীন্তমান শিল্পীর হাতে পড়লে চিন্রের এঁ সংজ্ঞাও বদলে যেতে পারে, এবং 
[বিশেষভাবে বর্তমান সমাজের এ অন[সান্ধিৎস্‌ চিত্তের পরিচয় ছবিতে কেউ প্রকাশ 
করেননি সেটাও অত্যন্তভাবে ছবির আনপপ্যালারি টির হেতু )। 

ছবির আন-্পপ্যালারটির প্রধান কারণ হলো একাঁদকে সমাজের চরম দারির্র্ুতা, 
অনা্দিকে বিজ্ঞানের দর্ণভক্ষে ক্রিস্ট সমাজব্যবস্থা ॥ দারিদ্রের বিরৃদ্ধে যে-বিক্ষোভ 
জমে উঠেছে, অনেকবার অনেক বিদ্রোহ মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে, লে স্বাধীনতারই 
ইতিহাস হওয়া সত্তেও নবজীবনের একটা স্পন্ট বা সম্ভাব্য পরিকঙ্পন। নিয়ে একবারও 
দাঁড়ায়ান ; ইংরেজের শেকল সহ্য হয় না, শেকলটাই আগে ছেড়ো, তারপরের কথা 
পরে হবে--অনেকটা এইরকমের মনোভাব আমাদের জাতীয় আন্দোলনের মূলে 
থেকে এসেছে । সেই শেকল-ছে'ড়ার কাজে নেতাদের ওপর অন্ধ নিভরতা ভিন্ন উপায় 
নেই--কারণ ভাঁবষ্যৎ সম্বন্ধে বা সমাজের প্রয্নোজন সম্বন্ধে সচেতনতা বা স্পঙ্ট ধারণা 
থাকলে জাতণয় জীবনে সত্যকারের স্বাধীনতা আসে। তা না থাকার ফলে, ছাব 
হিসেবে একমান্ন নেতাদের প্রাতমযাঁতই পগ্্যলার হয়েছে বা সমাজ সাগ্রহে গ্রহণ করেছে, 
“বাব করে চিন্করদের কাছ থেকে আদায় করেছে । এইটুকু যোগের মধ্যেই সংকট থেকে 
বাঁচবার আশার আলো দেখা যাচ্ছে, যাঁদও ছাঁবর ধা'রদ্যুটাও সমাজের এই ছারিদ্যেরই 


প্রতিফলন বই আর কিছ. নয় । 
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চিন্তপ্রসাদ- 

কিন্তু এতক্ষণ বা কিছ? আমরা দেখলাম সবই অতণখতের ছাবি, অতশতের ব্যাপার । 
তার মধ্যে থেফে আমরা ছাঁবর সংকটের হেতুগুলি বুঝলাম, জার বুঝলাম সংকট থেকে 
বেচে উঠধারও পথ'আছে | সংক্ষেপে তা এই-_ চিন্নকরকে সমাজ থেকে আতখনিবণাসনের 
পথ থেকে সর্মাজে ফিরে আসতে হবে, এবং সমাজকেও চিত্কে জবনাসংগ্রামের এক প্রবল. 
হাতিয়ার বলে গ্রহণ করতে হবে ৷ 

আজ দুনিয়ার 'জনসাধারণ জাঁবনধারণের তাগিদে সংঘবদ্ধ হয়ে পুরনো সমাজ- 
ব্যবচ্ছাকে ভেঙেচুরে নতুন ব্যবন্া, গড়ে তুলছে । যল্ঘসভাতাকে স্বীকার করছে কি না 
করছে সেইটাই দরবনিরাব্যাপা নরনারশীর জীবনমরণ সমস্যা সমাধানের মধ্যে প্রধান কথা 
নয়, প্রধান কথা ধবংসের পথ থেকে মানুষ যেচে উঠবার আয়োজন করছে এবং সে বেছে 
উঠবেই, এগিয়ে চলবেই ; পুরনো ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলে পৃথিবীর সহখ-এন্র্ষের 
ভোগের ক্ষেত্রে সবমানবের অধিকারকে প্রাতিষ্ঠিত করবেই | এই ভাঙা গড়ার মধো ছবির 
করবার কাজ আছে অসাম, সে-কাজ করলে ছবি আজকের জশীবনযান্লার মধ্য বাঁচবে, 
নইলে ভাঁবধাতের আশায় একপাশে পড়ে পড়ে আপনার শীল্তর অপচয় করবে । 

' প্রপ্যাাম্ডা ?__কোন- ছাঁব একটা না একটা আদর্শের প্রপ্যাগাম্ডা নয় ! আর্ট 7 
আদর্শকে বা বন্তধ্যকে প্রবল করে তোলার অবসর কোন: বিষয়বন্তুর মধ্যে নেই !: 
শিজ্পীর স্বাধীনতা ?- নিজের গান্ডিতে বদ্ধ হয়ে বাইরের হাতে মার খাওয়াটাই কি 
ম্বাধীনতা, না সমাজের হাতহাস তৈরির কাজে সচেতনভাবে দায়িত্বগ্রহণ ও বাঁষে'র সঙ্গে 
সে-দার়িত্ব পালন করে সমগ্র মানবসমাজের সঙ্গে মিলে এগিয়ে চলাই স্বাধীনতা | নতুন 
যূগকে বুঝতে হবে, নতুন যুগের আদর্শকেই সমাজে প্রাতঙ্ঠিত করবার ভার নিতে হবে, 
তবেই চিত্রের সংকট দূর হবে, নইলে নয় । আয় ছাবি ঘাঁদ একটা সৃভ্রনশীল শান্ত হয় 
তবে তা শ্দধ্য আত্মকেন্দক হয়ে থাকতে পারে না, বিস্তৃতির তাগিদেই সে-এগিয়ে 
আসবেই আপন জশবনের পরিচয় দেবার ক্ষেত্রে । সে-ক্ষে্টাই হলো সমাজ, সেই সমাজকে 
ভালো না বাদলে যেমন শিল্পীর বাঁচার উপায় নেই, আবায় সেই সমাজের ভালোবাসা 
অর্জন করতে না পারলেও ছাবির বাঁচার উপায় নেই | 

শুধু এ যগের নয়, যুগবগান্তের শিজ্পের ফসল সবই শুধু একম্যার শিজ্পণসমাজের 
সম্পদ নয়, সকল নরনারণর ভালোবাসা না পেলে তাদের আশ্তিত্ব ব্যর্থ ; আজ সেই 
ব্যর্থতার চেয়েও বড় বিপদ দেখা 'দিয়েছে_ যে-শিজ্পকলা সমাজকে আপন স্বাধীনতা 
সম্বন্ধে সচেতন ও উদ্দীগ্ত করে তারই বিরদ্ধে ফ্যাঁসজম: পাশাবক আভযান। 
চালিয়েছে ৷ সেই আঁভযানের বিরদ্ধে জগ্মা হতে পারে সকল নরনারণর সংঘবদ্ধ ও 
সচেতন প্রত্যাভিযান-_একা কোন শিল্পীর বা কোন এক শিজ্পাসম্প্রদায়ের সমাজ- 
সংস্পর্শ হান চেষ্টায় শিজ্পসংস্কীতির স্বাধীনতাকে ফ্যাসিজমের ছাত থেকে বাঁচানো 


যাবে ণা।, 
সমগ্র সমাজকে তার পরম সম্পদ, শিজ্পসংস্কাতির সম্পদ সম্ব্ধে সচেতন করে 
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আধ্ানক ভারতাঁয় [শিক্পকলার ভুমিকা 


তাকে রক্ষা করবার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে হবে-_এই প্রয়োজনের পথে গতানযর্থাতিকতার 
জড়তার খোলস থেকে বোরয়ে আমাটাই 'শিষ্পীর স্বাধীনতার প্রথম পাদ । দ্বিতীয় পা 
_ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে, যেমন করে কোদাল ভেঙ্চে রেরনেট গড়ার মধ্যে ঠিক তেমান 
ক্রেই.শিজ্পের রূপান্তর ঘটানোর মধ্য । সেই স্বাধীনতার পাঁরচয় দেবার বেলা আজ 
বয়ে যাচ্ছে । | 
চিরক্তনী ?-_পাঁরবর্তনের আঁধকারটাই চিরন্তনশী । সেই অধিকারকে আজ অস্বীকার 
করলে আজকের হীতহাসে চিন্রুকরের স্থান নিতান্ত নগণা, চিত্রকরের স্বাক্ষর নিতান্তই 
তুচ্ছ হয়ে থাকবে--ভাঁবষাতের কাছে সেই স্বাক্ষর সুবোধ্য হনে পারে, কিন্তু 
আঁভনন্দনের বস্তঃ হবে না। কারণ মানুষ চিরদিনই বীষ্বানকে আঁভনন্দন দিয়েছে 
'এবং দেবে, আর সে-বীর্ষের পারচয় প্রত্যক্ষ জণবনসংগ্রামে বিজয়শ হওয়ার মধো । 
আজকের জাীবনসংগ্রামে বিজয়ণ হতে হলে সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে মিলতে হবে-- 
আরো স্পজ্টভাবে বললে, মানবজাতির জণবনসংগ্রামের সঙ্গে যোগ 'দিতে হবে, ছবিকে 
ফ্যাপিজমের বিরদ্ধে, ফ্যাঁসস্ট আক্রমণের বিরদ্ধে জনশান্তকে উদ্ধৃদ্ধ করে সংগ্রামের 
, প্রতাক্ষ হাতিয়ার হায় উঠতে হবে- সেহাতিয়ার বেদমন্দের তুলনায় বা অজস্তা ইলোরার 
তুলনায় সমান মধার্দার পান এবং সে-মধণাদা সে আজকের সমাজ থেকেও পাবে, ভবিষ্যৎ 
সমাজ থেকেও পাবে ।- সেই মর্ধাদা অজ্নের বেলা এ-যৃগের মতো আজ বয়ে যাচ্ছে 
তব এ-বগের শিল্পীরা কই 2১0 


চিত্ত প্রসাদ 
আ-এুন্িক্ষ ভ্ভাল্সভীল্ভ 
শ্পিল্লন্ষতলাল্তর ভুন্িক্ষা 


ষোড়শ শতকের প্রথমভাগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে? ইংয়েজ আমল প্রথম 
আমদানি করে । আর আঠারো শতকের মাঝামাঝি ইংরোঁজ (ব্রিটিশ ) পতাকা ভারতের 
অন্বর আচ্ছাদন প্রায় সমাধা করে । কিন্তু সতেরো শতকেই তিটেন ওয়যরোপের অন্যান্য 
প্রদেশজাত চিত্ত, ভাগ্কর্ধ আর কার-কার্ধথাঁচিত বস্পালগ্কার এদেশের বাজারে ঠাঁই 
করতে শুর? করে । “তখন ইংরেজ বণিক, শুধু ইংরেজ কেন, পরতুগাঁজ বা ওলন্বাজ, 
শ্ঘনেমার, ফরাসি প্রভাত নানানজাতণয় সন ও বণিক, জলদস্য্য, ডাঙার ব্যাপারণ নানা 
শঁজনিসের সঙ্গে তাঁদের দেশের ঝড়তি-পড়াতি আর তার সঙ্গে কিছু ভালো অয়েল- 
কালারের কাজ নিয়ে সাজগোজ করে দিল্লীর বাদশা, বাঙলা, অযোধ্যা প্রভাত 
প্রদেশের নবাব জামদারদের দরবারে উপাস্থৃত ৷ ছোষ্ঠবড় নানা সাইজের কাজ ভালো 
ভালো চকচকে সোনালী িল:টি করাফলেমে আঁটা লোভনীয় বস্তৃগযল তাের বেশ চড়া 


৯. অরাণ ১৩৬০ (৯১৯৪৩) 
৬৯ 


চিত্তপ্রসাদ 


দামে বিক্রি করা হতো। এইভাবে সতেরো শতক থেকেই এদেশে পাশ্চাত্য শিজ্পকলা প্রবেশ 
করেছিল । আর তার মধ্যে" করেজিও, মূরিলো, তিশিয়ান, রাফায়েল, দা ভিপি, 
রুবেনস, রেম্ব্রার নকল আসল সবরকমের নিদর্শন থাকত | শৃধ্‌ ছবি নয়, এই 
সঙ্গে এই সময়ে মারল ও ব্রোঞ্জমৃতও অনেক এসেছে । "তখনকার দিনে বাঁণক 
দস্যগণের শুধ্‌ ছাবি বিক্লীর ব্যাপারে নয়, আরো ঘনিষ্ঠভাবেই র্যরোপণর তৈলাঁচন্- 
পদ্ধৃত ভারতের শিজ্পীদেরঃঅস্তরে সাড়া তুলেছিল । তার পরিচয় এইসকল 'বিলাত- 
ধরনের পোর্ট্রেট পেইন্টিং-এর মধ্য দিয়ে (প্রকাশিত হয়েছে )।” [ প্রবাসণী বঙ্গসাহিত্য; 
সম্মেলন, সভাপাতি শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের আঁভিভাষণ, ১৩৪৮ বাং, কাশশ ] 

হিন্দ আমলের ভারতে শিজ্পকলার দুটো বিভাগ ছিল, প্রথমটা ধর্মভাগ ; 
দ্বতীয়টা, প্রথমটারই অনুগত বিলাসের ভাগ । প্রথম ভাগে 1হম্দুর মতপৃজার প্রধান 
আশ্রয় ভাষ্কর্যধ এবং দেবদেবীর ললা-চিন্ন ; দ্বিতীয় ভাগে ধমণানূমোদিত এবং 
মন্দিরের প্রভাবে প্রভাবিত বিলাসোপকরণ-শিজ্প ॥ ভাস্কযে'র পায়ে মত্মূতিকে গ্রহণ 
করা দরকার | এবং স্থাপত্য এই পর্যায়ের ' মেরুদন্ডস্বর্‌প ॥ দ্বিতীয় পায়ে বাসন- 
কোসন, কাঠের কাজ, বম্প ও অলঞকার প্রভাত ধরতে হবে । 

প্রথম পর্যায়ের শিজ্পকলার কারিগরদের ভাত যোগাত হিন্দ রাজারাজড়ারা__ 
ঘ্বিতাঁয় দলকে দেশের জনসাধারণ ৷ জনসাধারণের বিলাসসামথণ ছিল প্রচুর । 

মুসলমান আমলে 'হিন্দুধমে'র ভিন্তিস্বরূপ রাজশান্ত সরে গেল-_তাই থেকে দুই 
দলেরই কারিগরশ্রেণীর কাজের আদর্শ বদলাতে লাগল । চ্াপত্যের আদর্শ বদলে 
গেল। মৃতি-শিজ্প (যেমন) লোপ পেতে লাগল, ( তেমনই ) প্রথম শ্রেণী থেকে 
ভাস্করের দল ম্মাপত্যে ভিড়ে গেল । রাজশান্তপুন্ট মৃসলমানণক্ষারিগঁর সকল: 
শিল্পেরই আদর্শ হলো । রাজপুতানার হিন্দু নূপতিরাও সে আদর্শের প্রভাব কাটাতে 
পারলেন না.। অজ্পপাঁরমাণে দেবদেবীর মৃত ও চিত্র যা রচিত হতে লাগল, তাও 
মুসলমানণী ঠাট- নিতে লাগল । 

মুসলমান-অভ্যুয়ে ভারতের লক্ষ্য ক্রমশ ধ্যান-ধমেরি জগৎ থেকে শল্তি ও এনব্যের 
জগতে সীমাবন্ধ হয়ে পড়ল ॥ কাজেই ধর্মজগতের চেয়ে বিলাসের জগত থেকেই ভারতের 
শিজ্পকলা আঁধকতর খোরাক পাচ্ছে, র্যারোপ এসে সেই থোরাকের অংশীদার হলো ॥ 

ইংরেজ ঘা তার শিজ্পকলাকে এদেশে শুধ্‌ প্রাতম্ঠিত করতে চাইত, তবে ভারতের 
বিলাসজ্গতে শিল্পীদের মৃত্যু ঘটত না। ইংরেজ এদেশ থেকে সকল এ্বর্যকে বাদ 
জুটেও ক্ষান্ত হতো, তবু হয়তো এদেশের ভান্ডার খালি হতো না। ইংরেজ এদেশের 
কারিগরদের হত্যা করতে শুর? করল ব্যবসাদারণ দিয়ে । 

ইংরেজরা এদেশে তাক্'লালতকলার বাজার খুলতে আসেনি, এদেশকে' র্যারোপায়, 
ললতকলার আদশে দীক্ষা দিতেও আসোনি, তারা এসেছে এদশে তার কলের তোর 
মাল বেচতে এবং তার চেয়ে বড়ো কথা; এদেশ থেকে কাঁচামাল লুঠ করতে । এই ঘুই 


২৬৯ 


আধুনিক ভারত'য় শিজ্পবলায় ভাঁমকা 


উদ্দেশ্যের দ্বিতধনয় উদ্দেশ্যসাধনের জন্য এদেশের কৃষিজণবনের দিকে দেশবাসখকে ঠেলে 
দিয়েছে, এবং প্রথম উদ্দেশ্য, অর্থাৎ কলের মাল বেচবার উদ্দেশ্যে- এদেশে কল তৈরির 
পথ বম্ধ করে নিজের দেশ থেকে সন্তায় বিলাসের সামগ্রী ঘরে ঘরে তুলে 'দিয়ে এদেশের 
হাতকারগরদেরস্ভাতে মেরেছে । 

এখানে শবলাস” কথাটির অর্থ একটু স্পন্ট করে বলা দরকার । ভারতের 
বিলাসিতা, ভারতের ভাবপ্রবণ স্বভাবের মতোই ভারতের জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে 
ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত । যে নগ্র-দারিদ্যু আজ দেড়শ বছরের ইংরেজ শোষণের পরে 
ভারতে দেখা দিয়েছে, তা ভারতে ছিল না । আঁত সামান্য পল্লশবালকার গ্ায়েও 
অলঙ্কার ছিল, আতসাধারণ ঘরেও কাঁসা-পিতলের ভার ভার আর কারুখচিত বাসন 
ছিল-_এঁদকে হিন্দু-মুসলমান ভেদ নেই । সেইজন্য দ্বিতখয় ভাগের শিল্পকলা, যাকে 
বিলাসোপকরণ বলা হয়েছে, সেই বিলাসোপকরণ এদেশের বাজারের পণ্যসম্ভার ছিল, 
সেসব উপকরণের কারিগরেরা ম্যানহফ্যাকচারার ছিল । 

যেহেতু, সেইসব পণ্যানর্মাণের মেহনত আর অন্বোৎপাদনের মেহনত প্রায় সমান 
ছিল, সেহেতু পণা-ব্যবসায়ীদের হাতে কৃষকেরা ঠক-ত না, সমান পারশ্রমের বিনিময় 
হতো, কৃষকের জণবনেও বিলাসিতা ছিল । উপরন্তু কাঁচামাল চালান যেত না- পণ্য- 
শিল্পীদের মেহনত পোবাবার মতো অল্ন জুটত চাষাঁদের কাছে থেকে । 

ইংরেজ এসে কাঁচামাল নিয়ে কলের তৈরি পাকামাল দিতে লাগল । সেই পাকা- 
মালের মধ্যে থাকে অজ্প মেহনত, কাজেই সে মাল সন্তা হতে পারল ॥ অধিক কাঁচামাল 
ফুগিয়ে আর নতুন নতুন ইংরেজি খাজনা যৃগিয়ে চাষাঁদের হাতে যা থাকতে লাগল 
তা দিয়ে হাত-কারিগরদের তৈরি মূল্যবান জিনিস কিনে পবলাসিতা” পোষাল না। 
সন্তার দিকে নজর আপনি যেতে লাগল ॥ কাজেই যুগীপাড়ায় তাঁতের শব্দ বন্ধ হয়ে 
এল, কাঁসারাপাড়ার দশাও তাই, স্যাকরাপাড়ার দব্দশার তো কথাই:নেই । 

দেশের এই দূদ্শা শিক্ষিত সমাজের চোখে ধরা পড়তে দোর হলো না। ভারতের 
জাতাঁর কংগ্রেস প্রাতিষ্ঠিত হবার আগেই আন্দোলন শুরু হলো । সে-আন্দোলন 
সামলাবার দোহাই 'দিয়ে ইংরেজি বণিক-সরকার কীভাবে এদেশে তার পাকামালের 
বাজার আরও ব্যাপ্ত করে চলল তার ইংগিত পাই 2190797) 1২5ড57006 100 4১1- 
০৪110121 [26787 0050 সম্পাদত 10019) 4১7 09109] থেকে |. 

উনিশ শতকের শেষভাগে ভারতের হম্তনমিত পণ্যের উন্বাতির ছলে এই বিভাগ 
(আরো ) একটি নতুন বিভাগ খুলল : একজিবিশন ও মিউাজয়ম বিভাগ । সেই 
বিভাগ এবং এ ০81791-এর কাজ ছিল এদেশের পন্যের নমুনা, গড়পড়তা মূল্য ও 
চাঁহঘা, আর উৎপাদন-ক্ষমতার সীমা সম্বন্ধে নিখুত হিসাব র্বারোপে, বিশেষভাবে 
ইংলল্ডের ব্যবসায্পশী মহলে চালান দেওয়া । এই কাজের নিগড়ে তাৎপর্য অনুধাবন 
করেন, এমন কুটিল শিক্ষায় শিক্ষিত এদেশে তখন কেউ ছিলেন না। কিন্তু এই কাজের 
৬৩ 





ফগ্ যা দাঁড়াল, তার ধাবা সাষলাতৈ ভারতের বণিকদের কংগ্রেসের আশ্রয় নিতে হলো । 
কংগ্রেস'প্রসঙ্গ এরপর এখানে অবান্তর, কারগ ভারতের ললিতকলার জগতে তার ছ্ধান 
প্রত্যক্ষভাবে কিছুই নেই, পরোক্ষভাবেও আঁতি সামান্য । 

মিউাঁজরম প্রাঁতষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই এদেশে ইংরেজী শিল্পাবদ্যালর খার্ঠা হলো । সেই 
1ব্দযাও ভারতাঁয় আদর্শের শর; ছিল । সেই শন্নুতাও ফাঁস করে দিলেন এক ইংরেজ-- 
আর.ণাম ই. বি. হ্যাভেল্‌। তারই প্ররোচনায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবা়িতে নব্য- 
ভারতাঁয় শিজ্ের গর অবনধন্দুনাথ ভারতাঁয় [চনরকলার একটা আধ্যানক রুপ খাড়া 
করবার সধনা শুর; করলেন--বশ শতকের প্রথম দিকে । 

ভারতের প্রাক-ইংরোন্দি বৃগেও শিজ্পকলা ছিল দরসাধারণেরই ভোগের বচ্তু। 
“আট” নামের একটি স্বতল্ঘ বিভাগের মধ্যে গিয়ে বিশেষ শিক্ষা লাভ করে শিজ্প- 
কল্বাকে উপভোগ করতে হতো না। পণ্যব্যবসায়ীরা খারদ্দারের রুচিকে ফাঁক দিয়ে 
সস্তার আমোদ বিকিয়ে রাতারাতি ধনী হতে সুযোগ পেত না। খারম্দারের ছিল 
খাঁট যাচাই করবার ফুরসং, আর খাঁঁট িনবার মতো পকেট । সৌন্দর্যভোগের রেওয়াজ 
ছিল দবারই--আর 'বিশেষভাবে মোক বা নকল সৌন্দর্যের উৎপান-্রণাল'র কোন 
ব্যবস্হা ছিল না। ইংরেজরা ভারতের আসল সৌন্দর্যকে নকল আর মোক দিয়ে ধ্বংস 
করল। সেই ধ্ৰংসর্জীত বেদনার মধোই অবন ঠাকুরের ভারতায় চিিকলার জন্ম । 
এই. বেঘনাবোধেরই নাম ম্রদেশপ্রেম । 

স্বদেশপ্রেমের ঝোঁকটা এদেশের শিঙ্গজগতে এখনো তীব্রভাবেই, অতাঁতমুখণ । 
অরন ঠাকুর তাঁর শিষ্পকলার আহার্য এবং আঘর্শ সংগ্রহ করেছিলেন্ঞমতীঁত ভারত 
থেকে । সমসামরিক মৃগে লেই অতাঁতকে আশ্রয় দেওয়া অসম্ভব ছিল। বিদেশ 
ল্সপজ পণোর সঙ্গে প্রাতযোগিতয় স্বদেশী হাতকারগাঁর .তখন মার খেয়ে মুমূ্ব 
কাজেই নব- পানিচ্কচ প্রান শিল্পলিদর্শনগ্াল যেমন সোঁদন [মউাঁজরমে আশ্রয় নিল, 
তেমাণ নবসঙ্ প্রতজীনপন্ছী চিনরপর্বীলও “আট””"এর কোঠার আশ্রর নিতে বাধ্য হলো । 
সেই ধরনের কোঠা এদেশে প্বে.ছিল না বলা চলে ; ওটা র্যরোপেও যেমন, 
এদেলেও তেমনি এযুগের সৃষ্টি। এ কোঠাটি যেপারশ্রম দিয়ে গড়া হলো, সে 
পাঁরগ্রমের দাম বন্ঘজাত পঞ্যোর্‌ চেয়ে অনেক বোঁখ হওয়াতে আর্ট ক্রমশ জনসাধারণের 
নাগালের বাইরে গিয়ে পড়তে লাগল । ' ; 

মানুষের সাধারণ ক্ষুধা-তৃফার সামগ্রী নিয়ে য্ম-বাঁণকরা যেমন বাণিজ্য করেছে, 
মান মানুষের সৌন্দর্য ও রসাঁপপাসা নিয়েও, তাঁরা বাণিজা শুর করল। শুধু 
বাসন”কোসন। বা, অলক্ছার প্রীত ছার নর, খালওয়াফ, ' ফোটোগ্রাফ, লিখো এবং 
গরায়োফোন, হারমোলিযম, টি, সেতার-এলাজের তার এবং সিনেমা, রোডও প্রদাত 
ছারা. রাজ্যেও বৃণকেরা ছাট খুলল । সেই হাটে প্রতিযোগিতায় ' টিকতে হলে 
বররেপপ্রেমই যথেষ্ট নয়, এমনাঁক প্রবল প্রচার লা। ধরকার. অনেক টাকার. মেধন 


হ্৬৪ 


"ধ্বনি ভারতীর 1শল্পকলার ভূটমকা 


এবং বিশেষভাবে বল্মশিজ্পে স্বাধীনতা । তারই অভাবে আধুনিক ভারতীর শিষ্প- 
কলা এখনো ভারতের জীবনেই অত্যন্ত সম্কীর্ণস্হানে একঘরৈ হয়ে আছে। 
আধানিক ভারতায় শি্পকলার শীর্ণ গোরবের আরও এক হেতু--তার আঘর্শের 
থেকে ভারতের দৈন্য ও পরাধানতাপীড়িত জনতা জীবনের কোনও শান্ত, কোনও 
প্রেরণা পায় না। প্রেম, ভন্ত, বৈরাগা, শান্তি, আধ্যাত্মিকতা প্রভাতি নিয়ে যে-জাীঁবন 
আধৃনিক ভারতে সম্পূর্ণ অবাস্তব বললেও ভুল বলা হবে না। সেই জীবনে পেছবার 
পথে প্রথম বাধা 'বিদেশীব শাসন, দ্বিতীয় বাধা ধননকের শাসন ও শোষণ, তৃতাঁর বাধা 
প্রয়োজনীয় শিক্ষা ৷ সেইসব বাধা আঁতক্রমণের প্রেরণা, অথবা সেইসব বাধা থেকে 
শবস্ম-তির মধ্যে ক্ষাণিক মান্ত আশা করে জনতা আর্টের দ্বারে ভিড় করে। সেই 
শবস্মতির খোরাক যোগাচ্ছে সিনেমা ও বণিকের ফরমায়েসী সাহিত্য, চিন্ন প্রভৃতি । 
বাঁণক-উদ্ভাবিত এই খোরাক মারাত্মক নেশা- অত্যন্ত ঘৃণ্য ও জঘন্য, তাই প্রয়োজন 
বাণিকের সঙ্গে সগঠিত শিজ্পীবাহিনীব সংগ্রাম । 

এ যুগে জনতার জীবনের সবদকে সকলক্ষেত্রেই বণিক-রচিত যত সংকট, তার 
বিরুদ্ধে বি্রেপ্শব তেজ জাগাতেই প্রয়োজন মন্যষ্যত্ব-দ্ত শিজ্পকলার । তেমন 
বাঁধবান কাজে না লাগলে যে-শিল্প যত মধুর ও পাব রসেব আধার হোক, সবই 
আধূ্নিক জীবনে নিষ্প্র-য়াজন বলে অন্তত আপাতত ব্যর্থ অর্থাৎ আধ্ূনিকতার দাবি 
সে-শিজ্প করতে পারে না। 

্বদেশপ্রেমের নামে কুঁটিরশিজ্প আর গ্রাম্য দারিদ্র জীবন, দৈনা-প্রপণীড়ত কৃঁষ- 
জশবন, কুশিক্ষা ও নিষ্ঠুরতাকীণ" ধর্মজীবন প্রভাতিকে কজ্পনার রঙে ললিত ও 
মনোহর কবে এদেশের মনে আজ আর রঙ ধরানো সম্ভব নয়- সে-কজ্পনাকে জনতা 
তাঁত পারহাস বলে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে বারবার | এই প্রত্যাখ্যান আদৌ মূর্খতা 
নয়, এটা আঁভিজ্্রতার স্বাবচার ॥ এই স্্ববিচারকে যত কাল না স-পৌর'য শ্রদ্ধা করা 
হবে, ততকাল এদেশে আট আর আঃটস্ট উভয়েই একঘবে থাকতে বাধ্য, প্রায় অন্দব- 
মহলের মধ্যে রুদ্ধ থাকতে বাধ্য | 

জনতা আঁভজ্ঞতায় জানে কুঁটিরশিল্প আজ শুধূ মৃত্যু দান করে। গ্রাম্জাঁবন 
দান করে অসহা অভাব আর রোগ ১ কৃ'ষজাবন প্রবণুনায় ভরা ॥ ধর্মজীবন আনে শুধু 
অবপা- মানুষ সেসব চায় না, চায় মানুষের মতো বাঁচতে । জীবনকে ভোগ কবে 

আনন্দিত, তৃগ্ত, সুম্হ হতে চায় মানুষ । সেই নিখঃত মানবজ্জীবন থেকে বাণ্চিত করেছে 
যে-শতু, সেই শুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, করবার প্রেবণাই হলো এ যগের শিল্পাঁর কাছে 
জনসাধারণের পাওনা । 

এই পাওনা মিটাতে হলে শিল্পীদের শুধ" স্বদেশপ্রোমক হলেই চলবে না, 
স্বদেশের এবং সকল দেশোর সব দিকের খবর রাখতে হবে, কারণ একটা দেশের ভাগা- 
রচনার বৃহখ অংশভার শিজ্পীদের হাতে | সেই ভার শুধু অন্ধ প্রেমে বহন করা যার 


০১১০ 


চিহপ্রসা 
না, জ্ঞানই সেই ভার বহনের শান্ত যোগায় ।--শিল্পণদের প্রতি এটা উপদেশ নয় 


জাতির সংকটকালে এটা তাঁদের কাছে জাতির দাবি । এই দাবি পূরণ করতে হলে 
ভূমিকায় চাই শিষ্পীদের সঞ্ঘবন্ধ শক্তি আর সঞ্ঘবঙ্থ আদর্শ ।১ 0 


চিত্প্রসাদের চিঠি 
নিজে ল্রক্ডেল্ল গালে 


আম্ধোর, মেব্জুন ১৯৫৩ 


আমার উপর রাগ করো না রাজা, আমি সদা-বিপদগ্রস্ত ভগ্র-স্নায়় জীব” 
আত্মকরুণা-বিতৃষণা সন্তেও। 

আমি গেছিলাম মহারাষ্ট্রের দৃভিক্ষি-পণীড়ত একাঁট মান্র অগ্চলে, দশ দিনেও প্রায় 
একরকম দিশেহারা হয়ে 'ফিরে এসেছি । তার আগে 1৮74 0০0001900০6 গেছে, তার 
মধো উল্লেখযোগ্য শুধ এই যে আমার প্রচুর সময় আর অথ অপচয় হয়েছে । বাকিটী 
11051811) ভূতের নেত্য ॥ 1৮14-এর সাবোঁক 7/55618০ ভাঙিয়ে এমন এক স্টেজ তোর 
হয়োছল যে বন্বেতে আজো কেউ দেখোঁন-_স্বয়ং উদয়শঞ্কর উদ্বোধন করলেন । কিন্তু 
তারপরই 9%515600. 10 0)০ ০১০৪1-এর খেল- গভখর দরদণরাও কাগজে লিখতে 
বাধ্য হয়েছিল-_-আজ দাঁড়রেছে 05০0165, 075৪0610015 0135 [90216 1 910%- 
এর দিক থেকে নাক মুন্ডু কাটানো মুড়োনো হয়েছে । আলোচনার দিক থেকে আজো 
10108 বড়ো না করে ০০০০০ এই নিয়ে যত রাজ্যের রগাটে উড়ুনচড়েদের গলা- 
বাজি ।--০1101-এর সীমা কৃ'চাঁক চুলকানো আর সিগারেট ফু'কতে-ফু'কতে সাঁলল 
চোধ্বরীর স্বর ভাঁজা। বটুকদা-শাম্ছু-বিজন-জর্জ সব বাদ । 71০%100121 7৩০ 
গুলোয় শুধং “করা সম্ভব হ:ংনি”, “উল্লেখযোগ্য নর” এইসবে ভরা ॥ তবহ'' শেষ 
মন্তবা : 7121900110 ০0106161006 | 

গোঁছলাম শোলাপুর জেলার কারসালা নামের মাঝার রকমের এলেকার ॥ 
অঞ্চলটি চরম দন্ঃন্থ অগ্জলের একটি ৷ তিন বছর একটানা অনাবৃদ্টি । এখন গরম হচ্ছে 
১১০।১১৪ 'ডাগ্র অবধি । ৭০1৮০ ফুট গভশীর সব ইন্দারা শুকিয়ে আছে গায়ে গায়ে। 
নদাঁ-নালা নামমাঘ, তাও শুকনো । মরুভূমি বলাই ভালো ॥ একটি ছোট নদীর 
বগকালের বুকের ওপর বাঁধ তৈরি হচ্ছে, ভাঁবষ্যতে বর্ষার জল বেধে খাল কেটে গাঁয়ে- 
গাঁয়ে জল নিয়ে বাবার জন্যে । মাঙ্গী নাম বাঁধের । পি-্ডব্রু-ডি'র কাজ। এটাকেই 
সরকারি 7২518৩০80৫6 করা হয়েছে বলে চার হাজার মানুষ আশ্রয় নিয়েছে । কিন্তু 
রোজই নতুন মানুষ আসছে'। তিন বছর চাষী চাষ করতে পারেনি জলের অভাবে । 
ব্যাপারটীয় স্বর্প এক কথায় বলা অসম্ভব, কারণ স্বরূপটি বহুমুখী । গ্রামাজীবন। 


৯. জরণি ১৯৪৩ 
৬৬ 


নিজের রন্ধেয গানে 


ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে । ক-টা গায়ে গোছলাম- দেখতে ঠিক বোমাবধ্স্ত কোরিয়ার 
গ্রামের ছবির মতো । গাঁছেড়ে পালিয়েছে গ্রামবাসী, ঘরবাড়ি ধ্ৰসে পড়েছে । গরু 
বাছুর-মোষ মরেছে এক ফোঁটা জলের অভাবে, একদানা খড়ের অভাবে-_হাজার 
হাজার ৷ মানুষ পালিয়ে বেচেছে--। পালানোটাও 69০৪৩ বলা যায় না বোধহয় ॥ 
যখন যেখানে কাজ মিলবার গৃজব পাওয়া যায় সেখানেই ছোটে দল বেধে । গিয়ে না 
পেলে কাজ, আবার ছোটে অন্যন্ । 8২০11610011 যথেন্ট নেই । রিলিফের অর্ধেক 
টাকা চুরি । সাত্য বলাছ আম এখনো হদিস পাইনি ছেলে বুড়ো কচি-কাঁচা অন্তঃসবভ্তবা 
রগ সব নিয়ে মানুষগুলো কিসের জোরে বেচে আছে! এসব অঞ্চল ০1):০০ 
01710৩-এর এলেকা । প্রাত দু-চার বছর অন্তর ক্রমাগত তিন-চার বছর অনাবাৃজ্ট 
এদের বরাদ্দ ৷ অথচ এরই মধো সদ্য-ফোটা ফুলের মতো শিশু ছেলে-মেয়ে, রাণীর 
মতো রুপসাঁ বৌ-ঝি | পুরহযগ্লোই শুধু কাঁটাগাছের মতো রুক্ষ রুদ্র 

এতাঁদন দ্যাভক্ষটা ছিল অস্পৃশ্য মাহার মাঙ্গ ধাং গরদের মধো সীমাবদ্ধ ৷ এবারের 
ধাকায় একেবারে পাটিল-পৃজারশ-বানিয়া অবধি নেমে এসেছে 161161 ০৫00৩-এ, 

£5116£এর মৃঁতি, খান চার করে দ্র্মা আর খানকতক বাঁশ- এই দিয়ে তৈরি সার 
সার “ঝোপড়া” খা খাঁ মাঠের মধ্যে । উদায়ান্ত মাঁটকাটা পাথর বওয়া, হপ্তার শেষে, 
৩ টাকা থেকে & টাকা অবাধ নরনারণ নিবশেষে । এর মধ্যে শহর থেকে গ্রাকওলারা 
এসেছে “০০০৪০ নিয়ে, তাদের রোজগার দিনে ১০।১৫ টাকা অবাধ 11 2৬/1১-র 
“সায়েব”দের রোজগারের মাপজোক নেই, রুপকথার রাজ্য সেটা চাষাঁদের চোখে । 
_ খাদ্য, জোয়ারের ভাকর- আর যা কিছ তা বেস্পাতবারে কারসালার হাট থেকে 
কনে নিয়ে এসো | নূন লঞ্কার বেশি কেনার রোজগার হয়না জোয়ান মেয়ে মর 
কারোরই । এর ওপর অঙ্প কয়েকজন অবস্থাপন্ন চাষাঁর, বলদ আছে-_গাড়ি আছে-__ 
বলদের খোরাক যোগাতে নিজের আর শিশুদের খোরাকে বখরা বসাতে হয় ।' 
বৃড়োদের ব্যবস্থা আরো চমৎকার । তাদের 411586150 8808” নাম দেওয়া হয়েছে। 
সারাদিন খাটতে হয় ঠিকই, তবে পারিশ্রামকটা 'দিনে সাত আনা হিসাবে তারও 
“ফাঁক” দেওয়ার অপরাধের দাম হিসেবে 'কিছ্‌টা দন্ড 'দিতে হয় সবাইকেই এক 
আধ দিন। 

১লা মে সন্ধেবেলা পুড়ে ঝলসে আধমরা হয়ে ফিরেছি । সেদিনই সকালে নেহর-. 
গোছল মাঙ্গি ॥ ঠিক ৭ থেকে ১০ মিনিট। চাষীদের 9০177)৩17-এর উৎসাহ দেখে 
খুশি হয়েছেন । পাঁচশালা প্যাঁচের পর কোন শালাই ভূথা থাকবে না এদেশে 
-_এই বলেই কর্তব্য সেরে গেলেন । তাঁর মহাগমনের জন্যে হাজার টাকা খর5 করে" 
বাঁধানো পথ তোর হলো ১০ দিন ধরে । আরো হাক্জার টাকা খরচ করে বোঁদ বাঁধানো 
হলো । তিনি প্রায় নাচের ভাঙ্গতে ক্যামেরামৃখী হয়ে এসে প্না-বদ্বে থেকে আনা, 
ফুলের মালা, তোড়া, চাষী বৌ-ঝিদের ছংড়ে দিয়ে জয় হন্দ বলে 'জিপে উঠে বসলেন &, 


হড্থ 


রর 
-সফাল থেকে ১১টা অবাঁধ লাউড স্পিকারে চ্ছানীর খাঁদধারীর দল জনতাকে 'পম্ডিত 


নেহর; 'জিন্দাবাদ' পাথপড়া কাঁরয়ে রেখোঁছলেন ৷ পান্ডতের 'জিপ চলে গেল, জনতার 
ম:খেরানেই। অবশ্যি তার পরদিন খবরের কাগজে কাগজে রৈ রৈ। 


খ্যম্যধোর, ২৩শে জন '৪৩ 


বললে বিশ্বাস করবে কি যে আই প্রথম কম্যনিষ্ট শোলাপ্রের এই অঞ্চলে পা 
বাড়িয়োছ আর কাজ করোছি .'আসবার' দিন সম্য্েবেলা দৈবাৎ কারসালা তাল:ুক 
কংগ্রেস আঁফসে উঠোছি- দেখি সেক্রেটারি প্রোসডেন্ট জনেই কংশ্লেস রাজের বিরদ্ধে 
ফু'সছে- মনে রেখো এরাই সকালে নেড়) পম্ডিতকে মালা পরিয়েছে, সাতদিন ধরে 
ঢোল-ছেন্ড়া সাঁটং করে লোক জড়ো করেছে, শহর সাজয়েছে !- আলোচনা করে 
দোখ কংগ্রেস অফিস নশীতির দিক থেকে লাল-ঝান্ডার অফিস বনে আছে,-_-কংশ্রেসকে 
তাড়াবার জন্যে বিরোধাঁদলের এঁক্য চাই, দেশের বহু সম্পদ রাষ্ট্রের সম্পান্ত হওয়া 
চাই । চাষাঁদের নিজস্ব সংঘ চাই ইত্যাদি । "'বর্ধা আসছে। চাষীর হাল-বলদ নেই, 
বাঁজ নেই, খেয়ে খাটবার ভাকরি নেই, মাথা গোঁজবার ঘর নেই । ওদিকে সরকার. 
পতাগাই”- কীষিখণ আর দেবে না পণ করেছে- বকেয়া আদায় হয়ান। ১৫০।২০০ 
একর জমির মালিক অবাধ মাথায় হাত 'দয়ে ভাবছে বর্ষা নামলে কোথায় ভাসতে 
হবে এবার । 

মনে পড়ছে না আগের 'চাঁঠতে তোমায় 'লিখোছলাম ক না যে £২০]-র [0019 
০৫৪-র শিশু সংস্করণের ছবি করতে আমায় বলা হয়েছে । দেবঈ» চট্টোপাধ্যায় 
খলখেছে মূল খসড়া, £২০1)) 258১৪ করেছেন । 7৮7 প্রকাশক । কলকাতায় দেবীর 
সঙ্গে আলোচনা করে-করে আমায় ছাঁব করতে হবে, তাগ্থাড়া কলকাতায় ছবির জন্যে 
[665150০5 পাওয়া সহজ হবে দেবীর সাহায্যে | চার আমায় যাতায়াতের ভাড়া 
২০০+আঁকার মাল-পত্তর ২০০+চার মাসে মাসোহারা ১০--৬০০ এই এক হাজার 
দেবেন । হিসেবটা দেখলেই'বুঝাবে, এ ঠিক ৬0015 (110৩1-এরই হিসেব বা 'টেম্পোরারি' 
নোকরিও বপতে পারো । বইটার প্রকাশক 20090099০91 ৮৮17-এর, মানে সারা 
পাঁথবীতে ছাজার-হাজার বিকবে। +ভারতীয় 'বিভিন্ন ভাষায় তর্জমা হবে। এক 
কথায় ০5810 হিসেবে আমার প্রাপ্য পেট-ভাতার ঢের বেশি হওয়ার কথা । * 

খুব ভগ্র-হারয় অবস্থায় দিন 'কাটছে আমার । গোবিন্দ আছে এখনো, বাই-যাই 
করেও । ওর মতো হতে পারলে মন্দ হতো না, বগৃধৈব পেরার, খাচ্ছে না খাচ্ছে, 
ক্যামেরায় ভুগডুগি বাঁিয়েক্টনচে বেড়াচ্ছে শহরময় । না সাত্যকারের সৃখবোধ, না 
সাচ্চা দঃখ-বেদনাবোধ। ছিল সন্যাসী, হয়েছে ভারতী কম্হানিস্ট, চামড়া দৃনো 
'মোটা হয়ে গেছে, চোখেরও, বৃকেরও । পেট আর পায়ের তলার কথা নাই ধরলাম 
শহসেবে। আমারই বরাৎ এমন যে আমায় ওপর যত বিষ ফৌঁড়ার ভর । বোধহর নিজেই 


হ্৬। 


1নজের রন্তের গানে 


এক $৪8৪9০০৫ আম, তাই জোটেও আমারই যোগ্য দোসর.সব ॥ তব নিজের কথা 
ভুলে যাই এদের মতো । 

মনে এমন একটা 55096 ০1 01119 চেপে বসেছে যে শরাঁর থেকেও নেই হয়ে 
আছে । বোধহয় যে-শ্রেণণতে মানুষ হয়েছি তারই একটা লক্ষণ আমার মধ্যেও কাজ 
করবার সযোগ পাচ্ছে বাইরের জীবন থেকে আন্দোলনের উত্তাপের অভাবে । বাইরে 
কোথা থেকেও কারো যেন আজ আর আমার প্রয়োজন নেই । চারটি বজ্ধৃবান্ধবের 
সঙ্গে জীবনের সৃত্টি-কর্ম“ক্ষেপ্রের চেয়ে ঝণের সম্পক'ই বড় হয়ে উঠেছে । নিজে থেকে. 
যে এগিয়ে গিয়ে নিজের দেহমন সমর্পণ করব--তা হয় নেবার কেউ নেই-_5810806 
18)1011০0-এর ব্যাপারে কত বড় ঘা খেয়েছি আর জ্ঞান লাভ করোছি তা বলার 
নয়-- | নয়তো ৪115-এর সঙ্গে দেশের যোগাযোগের পথ এদেশে আর কর্তমান কালে 
এতই সৃদ্ব আর ঘোরালো যে আমার চোখ আর দম আর বৃদ্ধি-সামর্থয কোনটাতেই 
আর কুলোচ্ছে না একা পাল্লা দেবার । ভ্যান গঘের একটা শাস্তকেন্দ্র ছিল নিজের মধ্যে 
যেসে শুধু &৮কেই ভালোবেসে ছিল দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে ॥ শুধু এ একটাই কেন্দ্র 
ছিল তার, তাই শেষ অবধি সেটা রোগ হয়ে সব'নাশ করল অতবড়ো মানষটাকে | কিন্তু 
সেটা আরেক কথা । এ যুগের আ'টিস্টের পক্ষে সমাজকে ভালো না বাসতে পারাটাই 
আশ্চর্য ব্যাপার এবং রোগের লক্ষণ । কিন্তু আমি বিপদে পড়েছি সেইখানেই । শুধু 
একে যাওয়া ছবির পর ছবি--অকারণে গান গাওয়ার হদয়মন কোনটাই আমার নেই। 
অথচ কারণগুলো আমার পাড়া দিয়েই আসা-যাওয়া করছে না আর । আর আমিও 
জানি না কোন: গে কোথায় গিয়ে তাদের ধরা-ছোঁয়া পাব । 81015 হিসেবে সান্টির 
জন্যে যে-সংগ্রাম, সমাজের ভাঙাগড়ার কাজে তাঁকে যেখানে পাওয়া দরকার, সেখানে 
তাঁর সময় নেই । আমার জীবনে আজ আমার সঙ্গীসাথী নেই, শুধু ছ্বরদশীরা, তাঁরা 
নমস্য, কিন্তু তারা শুধয আমার ঝণ-বোধকেই বাড়িয়ে তুলতে পারেন কারণ তাঁদের 
যোগ্য কিছুই আমার দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না। 

[িনোকাটে 011110160,5 81910-টা নিয়ে যা দেখলাম তাতে সমগ্র দেশ সম্বন্ধেই 
ভয় ভাবনা বাড়ে । আমার কদর বুঝল না ওরা বলে নয়। ভালোকাজকে দরকার 
জরযার কাজকে কাজে লাগাতে ভুলে গ্নেছে ওরা, এর নাম বর্বরতা । এটাই আতঙ্কের 
কথা ॥ আমার একার মনের ও শরগরের জোরে যা 'কিছ7 হবার হতো আমি হতাশ হতাম 
না। কারণ হতাশাটা রোগ বলে জানি । কিস্তু এ অবস্থার তুলনা হলো অনাবান্ট, 
রোগে মরছিনা, মরছি তৃফার, যেমন করে ফলগাছ মরে আগ্নেয় আবহাওয়ায় । 

আদম মরাছ খাব খেয়ে, বোঝাতে পারছি না কাউকে, কলজেটা ফেটে যাচ্ছে, 
সাঁতরাতে পাচ্ছিনা বলে । নিজের কথা সাত কানে বরাছ পাঁত্য কিন্তু ভুলেও ভেবো না 
যে নিজেকে কেউকেটা ভেবে বসে আছি । ঠিক বিপরত। ভ্যান গঘের মতো 'জানিয়স্‌ 
নই, একথা আমার চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না। আর, তা নই বলেই দেশের - 


১১০০ 


চিত্তপ্রসাদ 


খআঙ্দেলনেই আমার প্রাণের জীবনমরণ ।॥ মরছি আমাকে কারো প্রয়োজন নেই বলে। 
নাট-বলটু জীবন্ত হয়ে ওঠে যাঁদ গোটা যঙ্গটা চাল? থাকে এবং নাট-বলটুকে যথাম্ানে 
গ্থান দেওয়া হয়, কাজ দেওয়া হয়। হাতিয়ারে আজ মরচে ধরচে, চোখের ওপর 
দেখাঁছ, সইতেও পারছি না, চোখ বৃূজতেও পারছি না। 
মানি, এদেশের বাইরে সব দেশেরই ইতিহাস আজ যতগুলো ধাপ পেরিয়ে এসেছে 
শবশেষ করে বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক স্তর, তা এদেশে ঘটেনি আজও, তাই আর্ট 
সাহিত্যের মূলও যেমন নিরস নিরাশায় ধঁকচে, শাখা প্রশাখার আকাশও তেমান 
বিষান্ত আর সংকীর্ণ, শতকরা ৯০ জন নিরক্ষপ্ন আর [8] মূলত ফিউডাল “সভ্যতার” 
দেশে । তব এই নিজীব অবস্থার বিরুদ্ধে গভশীর বিদ্রোহ নেই কেন বাঁদ্ধ মানদের 
'ঘ্বলে? বরং দেখি উল্টোটাই, ইীতহাসের দোহাই দিয়ে লুমপেনব্ত্তি, এনাঁক- 
'ব্যাভচার, ধিশ্বনিন্দা, সুবিধাবাদী ধত রকমের কদর্য আত্মঅপচয় আত্মঅবমাননা 
হতে পারে সবই ॥ এটা বৃটিশের খয়বাতি আইীভিয়ালীস্টিক “শিক্ষার পারণাম কি? 
শনজের দেশ থেকে নিজের মানূষ থেকে ছিন্নমূল শহুরে “সভ্যতার” মড়কের পযণয় 
এটা এদেশের ইতিহাসের । না ভারতবাসী হিসেবে, না মানৃষ হিসেবে, না শিজ্পী- 
সাহিত্যিক হিসেবে দুর্দশা পরাধীনতা বর্ধরসভাযতা নোংরামি ক্ষুদ্রতা- এক কথায় 
90৮-11017781 জীবনযাঘার বিরুদ্ধে পাত্যকারের বজুদঢ় পুবুষোচিত 'বরুদ্ধতা দেখবে 
এদেশের শাশাক্ষিত” শ্রেণীর মধো ॥ কাজে 63০819150 81081017150, ব্জোয়া এাডশান 
৪ (10091 6৫10107], মানে হদ্দ ০০৪56 আর 11105 ; বৃজেোয়া হলে ০117110915 
মশসয় ভার জাতের, মানে ক্ষুদ্র হলেও স্বার্থপর হতো, আত্মরক্ষাটা বৃুঝত 
রাও ॥ এখানে দেখবে 12000918119 659801515 । 
নাম করে অপরকে গাল 'দীঁচ্ বটে কিন্তু আসলে নিজেকে খোঁচাচ্ছি সবার আগে, 
তাতিয়ে তোলার জন্যে নিজের মনের হাত-পাগুলোকে | অন্যার্কে সম্লেসীও নই-_মাকে 
'ঞালোবাসি, মানুষ জাতের অনন্ত মামাকে ভালোবাসি দেশকে ভালোবাসি, এ দেশের 
একাঁট মেয়েকে ভালোবাসি, এ দেশের অনেক বন্ধৃকে ভালোবাসি, ছাবি আঁকতে ছাঁব 
দেখতে ভালোবাসি, আমার অনেক ভালেবাসা এ পৃথিবীতে আত লাধারণ অগণ্য 
“নরনারীর মতোই ॥ কাজেই কাজ করতে না পারাটা মর্মীন্তিক যাতনা, নিজেকে দিয়ে 
যেতে না পারার যাতনা । আর পা'ঁটিতে এসে এইটুকু বুঝতে শিখোঁছ যে, কাকে দেব 
কেন দেব না জানলে 'কি দেব কি করে দেব জানা যায় না। 
1লিনোকাট, অবলম্বন করে একটা কিছ খাড়া করবার বদ্ধ এসেছে আমার মাথায় । 
কারণ লিনোকাট্‌ নিয়ে কম খরচে কম সময়ে সারা দেশময় মায় পাঁথবীময় ছবি-_অর্থাৎ 
এদেশের কাহিনণ ছাড়িয়ে দেওয়া যায় । যা নাকি 5য01610101-09000 মুখাপেক্ষী দিয়ে 
বা পান্রিকা-মুখাপেক্ষা 0180 & আ0০ দিয়ে সম্ভব নয় । কিন্তু লিনোকাটেও সহায়তা 
ধ্ঘরকার 03935 018801580100-এর, 19:081599£$৩ ছাপাখানার, মানে প্রধানত 
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“জের বন্ডের গানে 


পাঁটিতে 810-০0708010092693 না থাকলে এ ০১110167-55116-এর মতোই বিফল হবে 
আমার সব শ্রম আত্মক্ষয় । এখানেই আজ বড় বৃক-ভাঙা নিরাশার 'এসে ঠেকেছি। 
'মোঁদনীপূর, ৭ উক্টোবর ৩ 

তুমি ষে আমায় কি চোখে দেখেছ জানি না, ভাই চোখে জল আসে সৃখে আবেগে 
তোমার চিঠি পড়তে-পড়তে | তুমি ভালোবাসো আমার, এইটেই আমার কাছে পরম 
গর্ব পরম লৃখ পরম এঁগ্বর্ধ) কেন ভালোবাঙগো তার হিসেব করবে কার সাধ্যি আছে। 
আমার কাজের কথা 'লিখেছ-_বিশ্বাপ করো মুরারিদা ভাই, কাজটা আমার কাছেও 
সর্বস্ব নয়। তোমার মতো নির্মল ধাঁরা/ তাঁদের ভালোবাসা পাব এইটেই আমার পরম 
কামনার । কাজের মধো দিযে, নিজের সততার মধ্যে দিয়ে আমি তোমাদের ভালো- 


বাসার যোগ্য বলে নিজের পারচয় দিতে পারি, তাই কাজ আমার কাছে প্রিয় ৷ 
মআজ্যোর ৩৯ জুলাই '&৭ 


ইতিমধ্যে নাটক 'লিখে ফেলেচি দুটো । এক নম্বর- শকুন্তলা । সম্পূর্ণ ঢেলে তিন 
দৃশ্যে সম্পূর্ণ, সওয়া ঘন্টার ব্যাপার ॥ শেষ দৃশ্য সম্পূর্ণ আমার, প্রথম দু দৃশ্যে 
কালদাসের নামান ছু । দু নম্বর-এক অঞ্চের পনেরো 'মানটের প্রহসন ।-- 
শকুন্তলা এখন :শ্ডব হবে না, বহ7 লোকজনের দরকার আর বহু পারশ্রমের । আপাতত 
ছোট ছোট ১০।১৫ মানটের আর ৪।৬ চরিত্রের খেল 'নয়ে তুষ্ট থাকতে হবে । পরস্তু 
বাক-পর্বস্ব রাখতে হবে, 01০5 বা ৪০০০০-বহল সামলানো সম্ভব হবে না । দেখতে 
মনমজানো 0000915 আর তেমন ৫19198৩১-_এ হিসেবে রাজা কেন্ট চন্দ্র আর 
গোপাল ভাঁড় জমবে আমার ধারণা বিস্তারিত লিখে শেষ করা যাবে না । বহর কিছু 
নতুন শিখেচি-শিখাচ। 

সবচৈয়ে অভাব লোকের । একার কম্ম নয়--6৪:0-এর দরকার, ছেলে-মেয়ে 
উভয়ই । লালারা ০০7717101০ গড়ে য়ে গেছে । আমার থিয়েটারের নাম রেখোছ 
'খেলাঘর' । 

এখনো ওদেশী প্রভাবে 28691211500 78072505 নিয়ে আছি । কিন্তু মাথার নয়া 
চিজ গিজগিজ করছে । 'দিশী কাঠের আর মাটির পুতুলকে 28290550 করব । মায় 
শকুন্তলা অবাধ । ০920771019৩-র সঙ্গে লাঠালাঠি বাধবে প্রথমটা--তব আইনত বা 
অন্যথা আম ৫1০৫:০:-এর আসনে কায়েম । আমি যাচ্ছেতাই করব মরবার আগে । 
হান্ধোর, ২৫ গ্রাপ্রল "৬৬ 


তোমায় লিখোঁছলাম কি নতুন নাটক 'ফিঙে পাথর গঞ্পয় হাত দিয়েছি? এতে প্রায় 
১৭টি কাঠপন্ভুঁলর দরকার । দশাঁট আজ অবাধ তোর হয়েছে । চোথমূখ রওচওও হয়েছে 
_ পোষাক বাঁক। খুব মজার হয়েছে, সব কট সাঁত্য খুব মজার । আর একেবারে নতুন 
জাতের কাঠপৃতাঁল । এমন কি চেক-বাবাজীদেরও তাক লাগাবার' মতো ॥ তেমনি 
58101916 ৭ 


৬৯), 


চিতপ্রয়াক 


কসণ, খ্যব দ্ুত দেখছি পতন নাচের কল্যানে এক নতুন ধরনের জাবন গড়ে উঠে 
আমার জন্যে নতুন নতুন লোকজন ছেলেপৃলের ভিড় জষচে । সরকার পক্ষ থেকেও 
খোঁজ খবর আসচে। এ সব খবর যা বিস্তারিত লিখতে হয়, তো ঝহযজারত লিখতে 
হবে। নিরীহ কাঞঃপ্তলি এখন আমায় ভূতের মতো খাটাচ্ছে, দিবারার বলা চলে 
খুব 95010108, তব্দ বাইরের সঙ্গে জড়িয়ে ছাড়িয়ে পড়তে চাই না । আমার কাজের 
আনন্দ বাজার-হাটের বাইরে, নইলে জমে না । সঙ্গীর জন্যে সাথীর জন্যে বুক থাঁ-খা। 
করে দিন রাত। ভিড় হৈ-হফ্লার জনো নয় ॥ অথচ কাজের তাগাদা আমে নিজের রন্তের 
থেকে আর কাজ মানেই হাটের সঙ্গে সম্পক" গড়া । এ এক অবর্ণনীয় অবস্থা । 

ছবির ব্যাপারে আজ অবধি আমার বরাঁধ সম্পৃণ“ আমারই বরাৎ থেকে এসেছে। 
মানে ভিড় নয়, দ চার দশজন বড় জোর, কেউ কাছ থেকে কেউ দূর থেকে আপন করে 
নিয়েছে, আমার শান্তিতে আমি থাকতে পেরেছি ।, কাঠপৃতালির কারবার অন্য, ছি 
জমানোই এর পেশা ॥ শুর; যখন করেছি, তখন ছাড়ব না তা ঠিক। তবু নিজেকেও 
বাকয়ে দেব না তানিশ্চয়। একটা পীমা রাখতেই হবে। তাই নিয়ে গাথা ঘামাচ্ছি 


এখন । 
আম্ধোর, ৩০ নভেম্বর '&৮ 
তবু যতটা সহজে আজ এসব তোমায় 'লিখাঁছ, ততটা সহজ হয়ান আমার খেলা- 
ঘরের ঝাঁপ বচ্ধ করা। মান্র দু চার দন তব? কি ভ্বলেছি তা তোমায় না লিখলেও 
বুঝবে । আমার ধক ঢালা বম্ধৃত্বের অপমান করল ওরা, আমার সব আশা সব 
পারশ্রস, বহু আত্মত্যাগ্গের অপচয় করল । অথচ মুখ বুজে সব সহ্য করা ভিল্ন আর 
উপায় কই আমার । এখনো জান না এর পর কি করব 'খেলাঘর' গ্গিয় । আপাতত 
ভাবাঁছ ছাঁৰ আঁকায় মন দেব। কিস্তু ছাব আমার যাঁদ এরপব ভাঙাচোরা, অন্ধকারে 
ঘেরা, বিষপ্ন আর ক্ষুব্ধ হয় অবাক হয়ো না । এ যুগে সরলতার, প্রেমের, সাত্যিকারের 
মানরোচিত এশ্ধযের, মানবোচিত আনন্দের আর বেদনার যে অপচয় অপমান- এমন 
ক ক্ষেত্রবিশেষে নংশংস অত্যাচার আর হত্যা-তা এ যুগের চরিন্রেরা বারবার যাঁদ 
আমায় জানতে আর মানতে বাধা করে, তবে তা আমার আত্মপ্রকাশে এড়াব কফি করে ? 
যা পেয়েছি তা সম্পূর্ণ স্বীকার করাই তো আর্টের 10306759090 । 

শোন মজার ঘটনা'। ভারতের ডিফেন্স গিনিস্টর মেনন এসেছিল আমাদের 
উঠোনে, ইলেকশন ক্যাম্পেন করতে | গুজরাতি ছোকরাদের কিংক মঞ্ডল আছে দুনম্ষর 
র্ীব টেরেসে, তারাই ওকে ডেকে এনোছল, সঙ্গে ছিল শান্তিলাল শা-বম্বের ফিনান্স 
মিনিস্টার । কলাগাছ, আমপাতার ঝালর আর মাইক গদি শতরপজর হল্লা চলছিল 
সকাল থেকে সারা উঠোন্ছে। প্রথমে গা করিনি, তারিখ মনে নেই আজ। মেনন 
এল প্রায় 'বেলা বারোটায় | পেল্লোয় ঘঃটো গাড়ি ঠিক আমার জানলার ওপারে । 
ছেলেরা ডেকোঁছিল, তাই পাশের রূকের শিশ্দ বাবলাকে কোলে নিয়ে খাাঁড়য়ে খণ়য়ে 
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গিয়ে ভিড়ের একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম । মেননের তকরা শ্নতে শুনতে মেজাজ 
বিগড়ে গোঁছল। বলাছল 5৪০17০৩ করো, বাগড়া ভুলে যাও, এমনাক নেহয়র 
1915180 0০110 আর সব “বড় বড়” কথা ভুলে যাও, দেশের জন্যে কাজ কল্সো। 
আরো বিরন্কিকর, ৫০)/৮৩7৪০, ০৪1০91815 মতলব নিয়ে দি11 59৫৩-এ ইংরেজিতে 
বকাছল মেনন, নিজের চোখে ঘেখাঁছলাম কেউ একবপও বৃঝছে না। শুধ্হ ল্পন্ট 
বারবার এক কথা-_কংগ্লেসফে ভোট দাও ।-- ইত্যাদি । শুনে শ্নে শেষ অবধি ধের্ব 
রইল না 1 বজলাম, পমস্টর মেনন, ০১০৮০ 236, 716886, 9০0. 85 08 1০ আ০1% 
0: 001 ০০00, 27)905 6106, ৮০৪ 9111 ০০ 01598৩ 90196 23 190 2083 
তাত ০91 ঠা 005 00159510 ০9280/0100 2” প্রথমটা খেপে গিয়ে বললে, “১০ 9০ 
20৮6০ 9968?” (মানে 9 00৩ 2০৮৩--মাইক আগে দিলে )। বললাম, 
পাব০, সিস্টর মেনন, 7 ৫০0 10095 10৬1 10 50691, ] 90019 আ0110 8100 ] দ80 
০০ 1000 19 9০00. 10৬7 ০2 [800 911] 055 9008 91109 1089 01: 
2 901: ০০5 00095 2৮ 

আড় চোখে বারবার আমার মুখ দেখতে দেখতে আরো মিনিট কতক বিমা 
ঝেড়ে শেষকালে বললে, “1 ৮111 20556] 9০901 90651100 10919009117) 785856 
০1 -199 ] 1090৬ 5000 02075. নাম বললাম, বললাম, আমি তোমার শু 
নই, গত ইলেকশনে তোমাকেই ভোট দিয়েছিলাম । আমি সামান্য আর্টিস্ট, অনেক 
কিছু করবার জ্বস্ন দোঁখ, এ-পাড়ার শিশহ ব্ববা বৃদ্ধ সবাই ভালোবাসে আমায় । 
উদ্যোষ্তাদ্দের বৃড়োরা ঘাবড়ে আমায় থাঁময়ে দিলে । মেনন বারবার তিনবার বললে-_ 
1 ৮11] 291 00 500 76150188119) 1915955 ৬1৪10 শেষটায় এক পালিশ আফসার 
1900 %/11155- বললে শুনলাম--176 5 ৪. 0010010)00851, ৪81. অমনি মেনন 
সবার চোখের ওপর ভড়কে গেলেন ।."*পরে, সভা ভাগুতেই সোজা গাঁড়তে চড়ে 
ভাগলবা 1|| এই 9/১11-র কা দরকার ছিল জানি না। 

1কস্তু হাসি থামলেই কান্না পায় নাকি ? এই রাজ্যে আট আর কালচার করা ন্রানে 
জীবনকে ভস্মে ঢালা, সব স্বপ্নকে দেনার অপমানে চুকিয়ে দেওয়া, নয় কি ? শষ্য বাঁঘ 
সিনেমার সাগ্রাজ্যে বেশ্যা হতে পারতাম । কিন্তু ঘেযা করে যে। তব যাক গে আমি 
বিচার করবার কে? ছাব আঁকি, তাইতেই সব হাদয় বুদ্ধির যোগ্যতা আঁধকার আমার 
বায় ? হয়তো মেনন সাঁত্িই বহু মহৎ কাজ করছেন, ঘা নাকি আমার বর্দ্ধির 
জ্ঞানের বাইরে । কে জানে | ভাই মূরারি, বলো না, বাঁ জানো, কাঁ করে, আমার মান্র 
কজন প্রিয়জনদের দঘুঃখ-কল্ট কিছুটা লাঘব করার কাজে কী করে আমি' কী করতে পারি 
আজো ? দেশোছ্ছার বিশ্বতাণের ওখ্ধত্য আজ আর গ্কামার নেই, বিশ্বাস করো ছিল না 
কোনাঘনই । আনূচ্ছে দুঃখ-বেঘনায় ছবি একে গোঁছ, এই শুধু । ছার, দূনিয়ার নানান 
আধটম্টের আঁকা ছবি, রংরেখা আমায় চিরকাল মাতাল করেছে এই শুধ্‌। কিন্তু 


২৭৩ 
ছাঁব-১৬ 


$তপ্রাসাদ 


ভাজার গ্রিজলদের গ্াীবনের তাঁঘ্রত্ম বাথা-বেষনার তো কিছুমান নিযারগ বরাতে 
পারদ লা । তোলাদেরই সঙগসষ্ষের আনন্দে, তোমাদেরই আত্মার স্পর্শে আমার ধা 
ধন আমার জাুচার 'তাজ্ডারে জমেছে, আয় তাই তোমাদের ভূলে দিয়ে আমার 
পারের সবমা নেই । তোমরা না ব্যালে কবে ধুলো হয়ে উড়ে যেতাম, বা কোন নালা- 
সবন্সার জাকণ্ঠ ডন্ষ যেতাম ৭ দিনয় ক্ষরছি না । যে প্রচন্ড লৃষ্টি-শান্ত বহন মানুষকে 
ফহামানঘ করছে, আবার আত্মঘাতী উল্লাসের নরক দুগিয়ে নিবিয়ে দিয়েছে চির- 
কলঞ্ফের ঘাগ ছিঃয়,সেই শিঞ্তিই বাধধার নিজের রন্তের গানে শুনতে পেয়েছি । 
ঘা, '্পয় বা গর্ব করছি লা! পাঁঙ্য কথা, তোমরা মাধ, কাঁটি মাত্র মানুষ 'আজো 
হাথাক্স গানুষ রেখেছ । শকততু চতুর থেকে এ্রত বাধা আমার কাজের পথে, আশৈশব, 
ঠধ খাশীকছু কয়ে যেক্ঠে পারতাম তা পেরে উঠলাম না । এখন শধ্‌ ক্লান্তি, শুধু 
ধৃতমাতে দেছ-মন এঁপয়ে আসচে ॥ তবু বিজ্বাস কলো, পরাজিত হতে চাই না, শুধু 
জাদি'না, কোন পথে- কোন নতুন পথে, কোন উপায়ে আমার জয়- নিজের পক্ষেও, 
তোমাদের ভালোবাসার পক্ষেও জয় | কিছু ভালো ভালো বই, আর কিছু ছবি, 
আলা এ সামান্য পণাস্ত পাপেট থিয়েটার, এই সবের দবাবতে নিশ্চয় এদেশের ০৪1০৪1৪। 
৬৩৪৫০০১ের কাছ থেকে আমান বেচে থাকার বাস্তব (মানে টাকার ) প্রয়োজনের 
আঁধকার দ্বাব করতে পার না। 

ক্ষমা করো ভাই, সনাতন পথ আমার আজ শেষ সীমায় এসেচে, আমার এবার 
ভাঁজিন়ে 'ধাবার সমন্ন এসেটছ মনে হচ্ছে । জীবানরই যখন মানে হলো না, তখন মরণের 
বা দূর্নামের বা লাঙছনারই বা কী মানে থাকে? জানি না আজ এসবৃ, তোমায় কী 
লিখাঁছ। কিনতু প্রাণ খুলে মরিয়া হয়ে লিখা । তব মনে হচ্ছে যেন, কিছুই যেন 
জিখতে পারাছ না। ৮ 

আধার শূন্যতায় চাঁ৭সূর্য নিভে যাবে না, বাইরের এ ঝড় বর্ষা আর রেডিও 
বা ট্রাক থেমে যাবে না জানি । তবু জানি না কেন সবরকমের শোকে ক্লান্তিতে আজ 
উগিজের বিরুদ্ধে নিজের চোখের গুপর নিজে ভেঙে পড়ি । 

আ চিঠি পড়ে কী ভাববে ক্ষণ করবে তা জানিনা ! হয়তো কাল সফালে নিজেকে 
দখলে নিতে পারব । হয়তো ধিধাতা কাল সকালে সাম্প্রতিক জীবনের পথ অন্য 
সাঘ..জার্মার যোগ্যতার পথে মোড় '্ঘযয়ে নিয়ে বাবেন । জানি না । আজ বা কিছু 
ইক, থৈকে উঠে এল তাই লিখলাম তাপ: 


ছান্যোর, হও চন্দ ৯০ 


তারপর এই ঘন দ-পনেরো শৃষ্ ভাবা ভাঁবষাৎ ইতি-কর্তব্য নিয়ে ॥ তার সার- 
কথা এককথার এই যে--আজ না হোক কাল--আঁচিরে না হোক অধর ভাঁবষাতে 


৪২4৪ 


জের রন্ের গাছ 


আমায় আন্ধোর তথা বচ্বের মায়া-মোহ কাটিয়ে গোড়েই ফিরতে হবে | শুধ্দ র্াজ- 
রোজগারটাই ঘা আমার বজ্বে থাকার মূল কথা হতো-_এতকাল--তবে ভালো 
ভাবেই তা সম্ভব হতো । আমার কাজ না জোটার মোটা কারণ, বাজারে-কাজ সম্বন্ধে 
আমার রম্মগত নিষ্পৃহা ॥ অথবা বানিজ্যবিষ্যায় অন্থঙা ॥ এখন আমার একান্ত ইচ্ছা 
যে, প্রথম-_আমার সেই ৪915 ০ 10018 ছবির বইয়ের দর ছাব শেষ করে বই হিসেবে 
প্রকাশের জন্যে খাড়া করা, “আর বাংলনতেই প্রথম প্রকাশ করা । মানে, গাছে 
গোঁফে তেল, খোয়াব দেখাঁছ। 

তারপর আমার আশৈশবের ইচ্ছা-_বাংলার ইতিহাসের 'ছবির বই করব । একবার 
শুরু করেছিলাম দিনেশ সেনের বাংলার ইতিহাস সম্বল করে-সটস প্রায় ২৫ বছর আগে 
সে নেহাত ছেলেমানষ হয়োছল। এখন বাংলায় প্রচুর রসদ পাব-__অশোক 'মিঘ্রের 
'বাংলার সেন্সাস রিপোর্ট তার মধ্যে প্রধান । কিন্তু আমি কেতাবি হীতিহাস আঁকব না 
পারতপক্ষে ৷ বাংলাদেশ প্রথমে যথাসম্ভব পয়ঘলে ঘুরব--বছর দুবছর ধরে । আগে 
টুর প্রোগ্রাম করব কেতাবাঁদ ঘঃটেঘখুটে । তারপর হীতিহাসের ছাঁব তুলে আনব শহর- 
গ্রামপ্ররান্তব ঘরে, _-অতীতকেও আমার এই সাম্প্রীতক দুচোখে ঘা দোঁখ, আধুনিক মনে 
যেমন অনুভব কাব, তেমনাটই আঁকব লিখব আমার রাঁচিত কেতাবে । আমি ভেবে 
দেখোঁছ- এমন কেতাবের দরকার শুধু আজ বঙ্গেই নয়-প্রত্যেক জগ্যরে, ভারতের নয়া 
দৃন্টিতে দেখা নয়া ভারতের ইতিহাস দরকার আজ । চ্ছানীয় আর্টিস্ট লেক্খরদের দ্বারাই 
তা লন্ভব। 

এমন কাজে ছবিকে ইতিহাসেব ব।হন 'হসেবে ব্যবহারের কোন দ্বরকার নেই৷ 
আম অন্তত তা করব না,__যাকে বলে ছবিকে বইযের সাহত্ের সাপ্লিমেন্ট, তা করব 
না। আমার ফেমিন স্কেচের সঙ্গে যাদ রিপোর্টার নাও থাকত ছাবি নিজেই কথা বলত। 
কিস্তু হীতহাসের ধারার সঙ্গে ছবির প্রাণবন্তুর যোগাযোগ রাখতেই হধে, আর তাই 
আমাকেও পয়ঘলে বাংলাদেশ ঘুরতেই হবে ।৯ 
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দেবব্রত মুখোপাধ্যায় 
জদীম্বন্ন স্পিজ্ঞল ও 
জ্লাত্দঞ্নী তিল ন্বিন্বিজ্ৰ 
ও কুলত্ 


আমি কমিউনিস্ট পার্টিতে বখন আসছি, তখন আমার 
অন-মেজজাছ্জ, চরিআ তৈরী হয়ে গেছে । আমার বাবা 
অতিস্তযকক মুখোপাধ্যায় তিনি ছিলেন “যুগাস্তর+-র 
ক্গলী এ্র,পের “ছোড়দা+, জ্যোতিষ ঘোষের ভানহাত। 
অধ্যাপক জ্যোতিব মোষ বিনি এখন “বিপ্লবাচার্ধ” 
নামে খ্যাত, তাকে আমরা জ্যাঠামশাই বলতাম । 
আমি সেই সময় থেকেই, অর্থাৎ ৮ বছর বয্সস থেকেই 
সেখানে বাতায়াত় শুরু করি । রিভলভার'আমি তখনই 
পেখেছি-__19100110% করিনি হয়তো, 'কিন্ত লুকোবার 
জন্য আমাকে দেওয়া হতো, কখনো ০925 করার জন্য 
দেওয়া হতো । বলতে পারে, এর মধ্যেই আমি বেডে 
উঠেছি । তারপর স্বাধীনতা আন্দোলন--সেখানে 
আমাকে নানারকম কাজকর্স করতে হতো ; কারণ 
তখন ছোট ছেলে আমি, আমাকে দিয়ে করালে 
হয়তো পুজিসের তেমন সন্দেহ হবে না । ফলে, আমার 
অদ্ভুত মানসিকতা তৈরি হয়েছে, লোকসংবোগও 
হয়েছে অনেষ্চ । যেমন ধরো, একবার মহ্িবাদলের 
গ্রামে গেলাম । আমার বয়স তখন দরশ-বারে! বছর 
যাদের বাড়িতে গেলাম, তারা তো! নিজেদের 
আইভেন্ভিটি পাবলিককে জানাত না গ্রামের সকলের; 


'জীবন শিষ্প ও রাজনপাতির (বাধ প্রসঙ্গ 


সঙ্গে নরমাল মিশত, স্বাভাবকভাবে নিশত ॥ এই সমন্ত লোকেরা তাদের বিপ্লবী 
চর গোপন করতে জনগণের মধো ছাড়িয়ে ছিল, (বান সংগঠন করত, সাংক্ডাতিক 
অনুষ্ঠান করত । এবং এইসব ব্যাপারে আমি ইনভল-ভড হয়ে পড়তাম সহজেই ।. আর, 
যেহেতু আমার ছাব আঁকা শুরু হয়েছিল ছেলেবেলা থেকেই, সেকারণে আমি তখন 
থেকেই জনগণের সংগ্রামী জাঁবনের কাছে এসোহি, সেই জীবনের ছবিই আঁকতে চেয়েছি। 
এরকম অভিজ্ঞতা আরো অনেকই আছে। 

এই সময় '৩৯ সাল নাগাদ স্কটিশে স্ট্রাইক শুরু হলো। তখন স্ক্টিশের 
প্রন্দিপ্যাল ছিলেন আরকার্ট । স[ভাষচন্দ্র জেল থেকে বেরোলেন ॥ স্কাটিশের ছেলেরা 
সুভাষ বোসকে সধ্বর্ধনা জানাতে চাইলে তান আপান্ত করলেন | তার বিরহদ্ধে বিরাট 
স্ট্রইক হলো, স্কটিশে এই প্রথম ॥ একাদ্ধন 1নতাইদা (নিতাই গাঙ্গুলী ) আমাকে 
বললেন, কিছ ছাঁব এ'কে দে । সেই প্রথম রাজনোতিক পোস্টার আকলাম। সেই থেকে, 
আমি তোমাদের বলাছি, কমিউানস্ট পাটির জন্য অন্ততপক্ষে হাজার পাঁচেক পোস্টার 
আমি করেছি-_ এবং সেগুলো সমন্তই হারিয়ে গেছে, আর কোনদিনই খবজে পাওয়া যাবে 
না। কারণ, সেহ ঘটনাগুলো থটে গেছে, সেই পোস্টার কোথায় কে নিয়ে গেছে, কেউ 
জানে না । স্কটিশের প্রথম পোস্টারটা আমার এখনো মনে আছে । আর মনে আছে যে 
ছাত্ররা অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে তা গ্রহণ করোছল। 


ফাঁমিউানস্ট আন্দোলনে আমার ছবি 


এই প্রসঙ্গেই একটা ঘটনা বলি । যখন কামিউানস্ট পাটি ভেঙে গেল, তখন 'সি. পি. 
এম. ধরে নিল যে আম বোধহয় সি. পি. আই ॥ ধরে নেওয়ারও কারণ ছিল । আমার 
বন্ধুরা, স্বভাবতই সাংস্কৃতিক কাজের সঙ্গে যৃন্ত লোকজনই আমার বন্ধ, এবং তাদের 
মেজারাটিই সি. পি. আই । কিন্তু সেই সময় শ্রদ্ধানন্থ পার্কে সি. পি. রদ র ছাতসংগঠনের 
একটা সম্মেলন হলো, আর তারা প্রায় সি. পি. এম-নেতৃত্বের হুকুম না মেনে আমার 
কাছে এস ।॥ তাদের জন্য পোস্টার একে দিতে হবে | ছান্রদের মধ্যে আমি প্রায় এতটাই 
জনাপ্রয় ছিলাম । অথবা, নকশালপচ্ছাঁদ্বের কথাই ধরো । তখন নকশাল আচ্দোলন 
চলছে । সৃশীতল (রায়চৌধুরী) আমাকে একদিন এসে বলল, তুমি একটা মাও-সে-তুং- 
এর ছবি একে দাও,সেটা আমরা দেওয়ালে লাগাব । সেই ছবি স্টেনসিল করল । পরে, 
তোমরা দেখেছ, সারা বাংলাদেশে সেই ছাবি ছাঁড়য়ে গিয়েছিল । এইরকম, কমিউনিস্ট, 
মানে বামপচ্ছণী রাজনৈতিক আন্দোলনে আমার ছাঁব বারবার ব্াবহ্থত হয়েছে । অর্থাৎ, 
বামপচ্ছণ হলে তাদের জন্য আমার কাজ করে দিতে কোন অনস্বিধা নেই । কিন্তু বলাই 
ঘাহুলা, এই সম্পর্ক তো কংগ্রেসের সাথে হতে পারে না । যেমন, অনেকে আমাকে 
বলে, এ্রকধিন তো 'দেশ'-এ আপনার অজন্র কাজ বেরিয়েছে । এটা কিন্তু প্রাক 
্বাধীনতা বললে ভূন হবে, বলা উচিত ভারত-চীন বন্ধের আগে পর্যন্ত বেরিয়েছে. 


ক 


জেবতত মধাধাপাধনার 


মে-পরন্ত হয়তো দেশ-আনন্দবাজারের একটা পোর্য়াটিক রোল 'ছিল। কিন্তু 
কামিউনিজমের বিরোধিতাই তাদের মূল সুর হয়ে উঠতে আমার সাথেও স্বভাবতই আর 
কোন সম্পক রইল না। 

কৈলোয় থেকে যৌবনে পা ॥ মাকর্সিবাদে দশক্ষা 


কাঁমউনিস্ট পাঁটিকে মই হিসেবে, সিশড় হিসেবে ব্যবহার করে অনেক লোক উঠেছে, 
উঠে তাদের সিড়টা ফেলে দিয়েছে । নাম করে বলছি না, কারণ তারা আজও আমার 
বন্ধ । কিন্তু, এরকম অনেক চীরন্ই আম দেখোছ । আমি কিন্তু তা করিনি । এক্ষেত্রে, 
আমার শৈশবের বিপ্লবী শিক্ষা আমাকে রক্ষা করেছে। আরো একটা কারণ আছে। 
তোমরা জানো, আমি হেটে প্রায় সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বোঁড়য়েছি। আর এই 
পরিব্রাজক চারন্রটা আমার শৈশব থেকেই ছিল | যেমন ধরো, আগস্ট রিভীলিউশনের 
সময়ে আমি ০0935 ০০০৫: হে'টোছ, যে-গ্রামে গোছ, সেখানে মাঁটং করেছি, সকলকে 
নিয়ে আলোচনা করেছি-_-আরএই সুযোগে, আমি কিন্তু গণসংযোগ,মাইনাস কমিউনিস্ট 
পাটি করতে পেরেছিলাম । এবং আমার ছবি কিন্তু তখন থেকেই মান_ষের ছবি, 


মানুষের জন্য ছবি। 
এরপর কমিউনিস্ট পাট যখন সংগাঁঠত হলো, তখন আমি যে তার সঙ্গে কাজ 


করতে শুরু করলাম, তার কারণ হলো আমার এঁ বিপ্লবী চেতনা । যদিও রাজনৈতিক- 
ভাবে তখনও আমি কমিউনিস্ট চেতনা সম্পূর্ণ গ্রহণ করে উঠতে পাদ্িনি ॥' আমার 
কাছে তখনও দেশের স্বাধীনতা এবং তার জন্য আত্মত্যাগই প্রধান । ধৃকুস্তু দেশ স্বাধীন 
হওয়ার পর যখন পাঁটিশন- হলো-_গ্ান্ধীর নীতির যে-নগ্ন রূপ দেখতে পেলাম, কী ? 
--না, যখনই সাত্যসাতায আমরা বিদ্রোহে মুখরিত, প্রজ্জুত হচ্ছি, তখনই তিনি সেটাকে 
ভেঙে দিচ্ছেন । সেই চৌরিচৌর, থেকে তার শুর, যখনই 7২০৬০101070579 ০118190061 
8০ করছে, তখনই এ নীতির স্বরূপ বোঝা যাচ্ছে । অথণৎ ৬6550 1751651 কে 
তান 55:55 করছেন, 7৩০015:5 1019165 থেকে সবসময়ে সরে থাকছেন- এটা 
আমাদের কাছে পরিগ্কার হয়ে গেল । স্বাভাবিকভাবেই এই অবন্থা দেখার পর আমরা 
সোজা কাগ্রেস থেকে সরে গেলাম । আর তখন রিভলিউশনা'র গ্রুপগৃলো 
৫3581058906 করে গেছে, আমাদের অনেকেরই একটা প্লাটফম" দরকার, আমরা সেসময় 
কসউনিস্ট পাটর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম । 

কিন্তু মাকস্বাদ আমাদের বাড়তে অনেক আগেই ঢুকেছিল ॥ যেমন ধরো, জুট 
ওয়াকার এসোসিয়েশন,লামে একটা সংগঠন হয়োছিল, যার সেক্রেটারি 'ছিলেন প্রভাবতাঁ 
ছাশগুপ্তা । এই ভদ্রমাহলা জার্মান-বিলেত থেকে কাঁমউনিস্ট ভাবধারা ইত্যাদ নিয়ে 
এনেছিলেন, কিন্তু তানি ছিলেন একনম্বর অপরচুনিষ্ট, অত্যন্ত করাপুটেড্‌। বাবা 
1হেন ও এস্বোসরেশনের সহ- সম্পাদক । কিন্তু পরে নানা দুনপীত দেখে ছেড়ে চলে 


যু 


জীবন শিষ্প ও রাজনখাতর বিবিধ প্রসঙ্গ 


আসেন । যাই হোক মাক“সবাদ অনুশপলন ও অনধাবনের একটা ধাক্সাবাহিফতা আঙাছের 
বাড়িতে ছিল। সৌম্যেন ঠাকুর আমাদের বাড়তে আসতেন । মনে আছে, “সাম্যবাদ” 
বলে একটা বই আমাকে তিনি প্রেজেন্ট করেছিলেন । তখনও পর্যন্ত কিন্তু তিনি আর. 
[স. পি. আই. করেননি । 

এরমধ্যে বাবা একদিন মারা গেলেন- আমার মাথায় সংসারের চাপ পড়ে গেল । 
তা সন্তেবও, সংসারের দায়িত্ব নিয়েও আমি ছবি আঁকার কাজ সমান উদ্যমে ছালিমে 
গেছি। 


ভাবতায় পরম্পরা / ছাঁধর রেখাধা্িতা 


আগেই বলোছি তোমাদের যে আমি পাঁরন্রাজক। লাদাক থেকে কন্যাকুমারা, 
ওঁদকে গুজবাট থেকে নাগাল্যান্ড পর্যন্ত আমি ঘুরে বোঁড়য়েছি । এটা একাঁদনে হয়নি 
অবশ্য, হঠাং ঘটোন। উদ্দেশ্য ছিল একটাই যে দেশকে জানব, দেশকে চিনব । এর ফলে 
আম ভারতীয় সংস্কৃতি পরম্পরার একটা রূপ দেখতে পেয়োছি। তোমরা এক লক্ষ 
কবলেই দেখতে পাবে যে আমার ছাঁব মূলত রেখাধমণ । রেখা ভারতীয় [চ্রকলার 
একটা প্রধান বোশম্ট্য । আধূনিককালেও নন্দলাল, যামিনী রায় বা গোপাল ঘোষ-- 
এদের ছবিতে রেখার জোর, রেখার ব্যবহার অত্যন্ত বিস্ময়বর ॥ এবং এরা সকলেই 
ছিলেন গণসংযোগে আতি সম্দ্ধ ৷ যেমন নন্দলালের রেখা খুবই সক্ষম, কিন্তু সিদ্ধ 
রেখা ; গোপাল ঘোষের রেখা উত্তেজনাময় ॥ হঠাৎ একটা রেখা টেনে দিলেন, তারপন্র 
ছবিটা ভাবতেন, রেখাকে কেন্দ্র করে ছবিটা হয়ে উঠত । বামিনী রায়ের রেখা মূলত 
গ্টশৈলীর । এখানে আর একজনের নামও বলা উচিত, অবনান্দ্রনাথের ভগ্নী সুনরনাী 
দেবা তাঁরও রেখার জোর ছিল খুব ॥ আমার রেখা এল ভারতাঁয় পরম্পরার হাত 
ধরে । ছবির প্রয়োজনে আমি রেখা ব্যবহার করেছি যে-কারণে তোমরা দেখবে, আমার 
ছবিতে বহু বিচিত্র রেখার ব্যবহার | যাঁর ছবি আঁকাঁছ, ত1র জীবনেঞ্জ সাথে সঙ্গাতপর্ণ 
রেখা প্রয়োগের উদ্বাহরণ তোমরা পাবে শিশিব ভাদুড়ীর পোর্ট্রেটে, ও, সি. গাঙ্গুলী 
বা সৃকান্তব পোর্ট্রেটে । 

কিন্তু এর একটা দ:ঃখের দ্বিকও আছে । আমার প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ ছবি 
রেখাধমণ ও সাদা-কালোর তঙকন । পাটির প্রয়োজনে--কমিউনিস্ট পাটির প্রয়োজনে 
আমার সাদা-কালোর !ছাঁব এত বেশি প্রচারিত হয়েছে যে অনেকেরই ধারণা আমি 
এছাড়া অন্য কাজ বিশেষ,.করিনি । পাটও তো এমন অর্থবান ছিল না যে তারা রঙাঁন 
ছবি ব্লক করে ছাপতে পারে । ফলে, এরকমটা হয়েছে । এটা আমার ক্ষেত্রে একরকম 
্্যা্েডিই বলতে পারো ॥ বেননা, আমি তো ৪₹%৭ন ছবিও করেছি, আর কাজও সব 
মাধ্যমেই করেছি। 


৩০ 


দেবরুত মখোপাধ্ায় 
গজজ্গাঁশক্ষায় বাজি অধর 


আমার ছাঁবিতে একটা ভারতার চারপ্র আছে । কারণ ভারতায় জনগণ অনাদেশের মতো 
তাদের পরম্পরা ভুলে যায়নি ॥ তাথের ধর্মজীবনে যেমন, বা সমবেত নৃত্য ইত্যা্দতে 
ভারতীর পরম্পরা এখনো প্রতাক্ষভাবে দেখা যায়, তেমনই ছবির ক্ষেত্রে তারা 
লোকশিজ্পের পরম্পরা বুঝতে পারে-_এই কথাটা আমি লোকসংযোগের ফলে, গণসং- 
ঘোগেয় ফলে বৃবাতে পেরোছিলাম | তাই, ভারতবর্ষের আদিম ছাঁব দেখার জন্যে সেই 
ভাঁমভেটকা থেকে আরম্ভ করে আম 'বাভন্ন আদম মানুষের ছাব দেখে বোঁড়র়েছি। 
তারপর অজক্তা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বৌদ্ধ গৃহা দেখোছি | শুধ্‌ যে দেখোঁছ তাই 
নয়, সেখানে প্রয়োজনে স্টাডি করোহি, কাপ করেছি । ফলে, অজন্তার রেখার বৈশিষ্ট্য, 
তার চলন, ছন্দ বুঝতে পেরোছ ! এছাড়া, মোগল, রাজপৃত পেইন্টিং আমি দেখেছি। 
আমি কিন্তু সবকারিভাবে এসব কাঁরনি, সরকার সাহাধ্য পাওয়ার কোন সযোগ ছিল 
না। তারপর ধরবো বাজস্থানে যেসব জখীবত পরম্পরাগত শিল্পী আছেন, তাঁদের সাথে 
যোগাযোগ করোছ। অনুকরণ আম কারান বা করবার চেম্টাও কারান, আমি তার 
থেকে আমার রেখা ভারতীয়ত্ব বজায় রেখে তোর করোছ । 

আবার ধরো, 'শলাকাঁলখন' দাঁক্ষণভারতের একটা পরদ্পরাগত 'শিজ্প ॥ এবং 
ওখানকার শিজ্পশাস্ত্রে এ সম্পর্কে অনেক টেকনিক্যাল ও থিয়োরেটিক্যাল আলোচনা 
আছে। এমনাঁক উত্তরভারতের শিজ্পশাঙ্ছোও এসম্পর্কে অনেক তথা আছে । যাই হোক, 
শলাকাঁলিখন পদ্ধাতিটা খুবই আকর্ধশীর্ন, অনেকটা গ্রাফিল্সের মতো । সীজনন্ড 
তালপাতার ওপর কোন তাক শলাকা দিয়ে প্রথমে খোদাই করা হয়, তারপর কালি 
বুলিয়ে খোদাই করা অংশ উল্ঘল করে তোলা হয় । কেরল থেকে উন্ধ হয়ে উড়িষা 
পর্যন্ত এই পদ্ধাতির প্রচলন ছিল ॥ প্রাণনাল শিক্পীদের কাছে আম এপদ্ধাতও 
অনুশীলন করেছি। এছাড়া ধরে, বাংলার পোটোদ্বের কাছেও আম কাজ করতে 
শিখোছ। আবার চীনা বা জাপানী তুলির বাবহার আমি সরাসরি ওদেশের শিজ্পীদের 
কাছেই শিখোছ । ৃ 

এইসব এীতিহ্যা শরয়ী পরম্পরাগত শিল্পের সম্ভার তো আমাদের হাতের কাছেই 
রয়েছে, আমাদের দেখা উচিত, বোঝার চেষ্টা করা উচিত । 

এখন, আম যে রেখানির্ভর ছাঁব বোশ বোশ করে একেছি,তার কারণ আম 
জনগণের বাবহাত ও চেনা ভাষায় কথা বলতে চেয়োছ । ফলে, তাদের কাছাকাছি 
যেতেও পেরেছি । গনসংযোগের সবচেয়ে ভালো মাধামটা কণ- এটা খঃজে বেড়ানো 
ও খজে পাওয়ার পেছনে আমার ক্ষেত্রে কিন্তু অবশাই কমিউাঁনস্ট পাটির একটা ভূমিকা 
আছে, প্রেরণা আছে। যেমন ধরো, তুমি ঘর্দ একটা আদিবাসী অণ্চলে বাও, তখন 
শুদ্ধ বাংলায় কথা বললে তো হবে না । তুম বাঁঘ তাদের আশ্ালিক ভাষায় কথা বলতে 
পারো, তাহলে তাদের প্রাণে প্রবেশ করতে পারবে | ঘুজনের নাম বলাছি--কমিউনিস্ট 
পাঁটর দিকপাল বস্তা, শুধ; বস্তা নয়, দিকপাল নেতাও ছিলেন তাঁরা । একজন সোমনাথ 


হ্০ 





ছাীবন শিল্প ও রাঞনশাতির বাধ প্রসঙ্গ 


লাঁছিড়ী-_কলকাতার যে কোন জনসমাবেশে বন্তুতা দিলে অন্য কেউ তার পাশে 
দাঁড়াতে পারত না। আর একজন ভবান"? সেন--যখন গ্রামে হাজার হাজার লোকের 
জনসমাবেশে কথা বলতেন, তখন এঁথানে আর কারোকে ভাবা যেত না । তিনি তাদের 
ভাষায় তাদের প্রাণের কথা বলতে পারতেন ॥ যেমন, আমার ক্ষেতে আমি হয়তো 
কলকাতার শিল্প, উচ্চসমাজের শিজ্পণ হতে পারিনি, কারণ নিশ্চই আমার ভাষা । 
আমার ভাষা তো কেয়ার করা ভাষা নয়। 


তুলনায় শিজ্পের জীবন অনেক বড় 


কাঁমউীনস্ট শিল্পীদের প্রথমত জনতার কাছে যেতে হবে । আমার মতে একজন 
কাঁমউনিস্ট শিজ্পণকে মানুষের দরজায় দরজায় যেতে হবে, যাওয়া উাঁচত । ছবি তাদের 
হাতে পেশছে দিতে হবে । 

তোমাদের বলোছ, আমি কাঁমউনিস্ট পাটব প্রয়োজনে কয়েক হাজার পোস্টার একে 
পূদয়েছি ৷ 'গসমন্ত পোস্টার বিভিন্ন মিটিংজনসমাবেশে প্রদাশিত হয়েছে, বারবার এভাবে 
দেখানোর বল্ল তার একটা চাঁহাদা, একটা বোধগমাতা তোর হয়েছে । আমার 'দিক 
থেকে এখানে একটু সুক্ষ অন্যায়বোধ কাজ করে । কেননা, শেষাঁবচারে পোস্টার তো 
একটা তাতক্ষাণক বিষয়কেই মানত ধরতে পারে । সে তুলনায় শিল্পের জাঁবন অনেক 
বড়॥ সুতরাং তাক্ষাঁণক ঘটনাসম্বলিত পোস্টারকে শিজ্প বলে চালিয়ে দেওয়ার একটা 
গারাত্মক ক্ষতিকর দিক আছে । ক্লমাগত পোস্টার দেখিয়ে-দেখিয়ে যেদোষ আমরা 
করেছি, আজকে তা শোধরানোর সময় এসেছে ॥ যেমন আমি বিভিন্ন সম্মেলনে রঙান 
পোস্টার করেছি, খুব চেকনাই থাকত তাতে, এঁ চিকনদার পোস্টার দেখে ছাঁব বল 
ভাবলে তো চলবে না । ছাঁব তো তা নয । এখানে একটা কথা মনে রাখবে, তাতক্ষাণক 
ছবির প্রয়োজন আছে, অবশাই আছে ॥ যা দার্ধসময় থাকবে, এমন ছবির প্রয়োজন 
বকল্তু আরো বেশি ॥ এই দোষমূস্ত হতে হলে আমাদের তো এখন যেতে হবে। 

এরকম ভাবনা থেকেই আমি এই দ্বিকে কিছুটা চেষ্টা অন্তত করোছি। 'বাভিন 
'শক্পাঞ্চলে, যেমন চিত্তরঞ্জন, বার্নপুর ইতাঁদ জারগায় বহন প্রদর্শনী করোছি। জেলা 
হিসেবে বলা যায়, পুরুলিয়া থেকে বধমান, বাঁকুড়া পর্যন্ত কাঁধে ছবি নিয়ে বোড়িয়োছ 
একসময়, প্রদর্শনী করেছি ॥ কখনো সহশিল্পীদের সঙ্গে, কখনো আমার ছারছাতরীদের 
সঙ্গে । এসমস্ত অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই ছবির ক্ষেত্রে পরবতশ পদক্ষেপ অনসম্ধানে আমাকে 
সাহাধা করেছে। 

আবার একটা তাৎক্ষণিক বিষয়ও যে দেখার গুণে, আঁকার গুণে অসাধারণ ছবি 
হরে উঠতে পারে, তারও উদ্বাহরণ আছে । অবনষ্টাকুর নন্দলালকে ছবি আঁকতে গেলে 
তোমাকে হাটে মাঠে মেলায় সব্প যেতে হবে- একথা বারবার বলেছেন, সেখানে বসে 
পট এ'কে বেচতে বলেছেন-_এবং নন্দলালও তা করেছেন। হারপুরা কংগ্রেসে ও'র 


৫৮৬ 


দেবরত মৃখোপাধ্যা্ট 


বাজের কথাই ভাবো--ভারতায় লৌকিক জাঁবন নিয়ে অপূর্ব সব পটধম ছাৰ 
একৈছেন। আজ সেসমন্ত ছাঁবকে 'হরিপুরা পোস্টার" বলা হচ্ছে, কিন্তু তাতো নর। 
তিনি তো জনসাধারণের জীবন নিয়ে ছবি এ'কোছিলেন, মহাভারতের অজ্দন জে 
আঁকেননি। 


আযাবষ্মবীর আট" $ঃ ঝশভাবে দেখবো ? 


আযাবস্ট্রকশন- আর্টে এই একটা নতুন কথা, ইদানীং বেশি করে শোনা বাচ্ছে। 
এই কথাটা ওদের কাছে নতুন, কিন্তু ভারতবর্ষের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে এই 
তথাকথিত আযাবস্ট্রাক-শনের চূড়ান্ত হয়েছে । যেমন, তোমরা বোধহয় জানো, পুরীর 
মান্দরকে “দন্তপুরীমহাবিহারঃ বলা হয়, এটা বৌদ্ধাবহার বলে এ্রাতিহাসিকভাবে 
প্রমাণিত হয়েছে । এখানে জগন্নাথ, সূভদ্রা ও বলরামের তিনটি মৃত, আজ যাদের 
তোমরা হিন্দ মতি বলছো, আসলে কিন্তু বৌদ্ধ প্রতণক-_বৃদ্ধ, ধর্ম ও সঞ্ের প্রতী- 
কায়িত রুপ ॥ তোমরা জানো, হীনযান বৌদ্ধধমে" শুতিপূজার চল ছিল না। 
কথনো তাঁর পায়ের চিহ্, কখনো মহাবোধিবংক্ষ ইত্যাদ প্রতাঁকের মধ্যে দিয়ে মনে করা 
হতো তাঁকেই প্রকাশ করা হচ্ছে । মহাযান বৌদ্ধধর্মে এই 'বিধানষেধের অবসান ঘটে। 
আবার কালণঘাটে যাও, কালশমূরঁতর রূপ দেখ ॥। আরো গভাঁরে যাও, এই মৃতিও. 
নেই। 

মাদ্রাজে বা মদ্রদেশে চিদ্াম্বরম, কাঞ্জীভরম ইত্যাঁদ প1চটা জায়গায় *-জ্যোতি- 
লিঙ্গ আছে । তার প্রাতটার আযবস্ট্রীকশন আশ্চর্যজনক, বিস্ময়কর | যেমন বায়ুালঙ্গ 
-_ সেখানে মন্দিরের গভগৃহে চক্রাকারে অসংখা প্রদীপ জ্বলছে, কোর্ান কোন শব্দ 
নেই, হাওয়া নেই । সমস্ত প্রদীপাশখা নিঙ্কম্প, একমান্র ঠিক মাঝখানের শিখাটি কোথা 
থেকে ক্ষাঁণ হাওয়ার সপ্টারে মৃদু কাঁপছে । তো, এইভাবে বায়ুর অষ্ঠিত্ব বোঝানো হলো 
এবং এই হলো বায়লিঙ্গ ৷ এরকম পাচাঁট প্রতীকায়িত শিবলিঙ্গ আছে । চিদ্বাম্বরমে মূল 
গ্রভ্গৃহে একটা পর্দা সরাতে দেখা গেল, সেখানে লেখা আছে “চদ: যাহার অম্বর» 
তাহা দূৃষ্টিগ্াহ্য নয়, এছাড়া আরো আছে । তাহলে যাঁদ বলো আযাবস্ট্রাকশন্‌, তা 
কোথার গেছে ভাবো । 

আবার অন্য দিক থেকে দেখ, আযাবস্ট্রীক-শন বলে আদৌ কোন কিছ হতে পারে 
কনা । আযাবস্রান্ট তো যান্তহীন কোন কিছ? হতে পারে না । সেখানে একটা ক্যানভাস 
আছে, তার 'নিঁদন্ট দৈর্ঘা-্র্থ রয়েছে, সেটা আয়তাকার হতে পারে, বর্গাকার হতে 
পারে। তারপর তুমি রঙ দিচ্ছ, রঙের প্রাতটা স্ট্রোক, প্রতিটা আঁচড় তুমি ভেবোচিন্তে, 
দিচ্ছ । তোমার সামনে বা আছে, সেই ক্যানভাসটা নিদিষ্ট, বধাধরা । তার বাইরে 
ভুদি বেরোতে পারছ না- একটা অত্যন্ত মোটরিয়াল [জিনিস সেটা । তারপর রঙের কথ্য 
ধরো, তুমি রঙ চাপাচ্ছ, সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই একটা মেটিরিয়াল প্রোসেন, ফিজিক্যাল 


ই 


জীবন শিল্প ও রাজনপাতিয় (বাঁবধ প্রসঙ্গ 


প্রোসেস- তোমাব সমস্ত শরণর-মন নিয়ে একটা মোটরিয়াল জিনিসের ওপর তুমি কাজ 
করছ। তাহলে, এখানে, নামে ছাড়া আবস্প্রীকশনের সযোগ কোথার ? কিন্তু এসভেবও, 
আমরা এজাতায় ছবি দেখছি, অনেকে আঁকছে। আসলে এসমন্ত ছাঁবই যে আঁকছে 
একাস্তভাবে তারই হয়ে থাকছে, শিজ্পের সবচেয়ে বড় কথা যে কম্যুনিকেশন- এভাবে" 
তার দায়িত্ব এড়ানো হচ্ছে। 

অবশ্য এখানে আরো একটা কথা আছে । তোমরা বলবে, অক্ষর বা হরফও তো 
আযাবস্ট্রান্__ঠিবই, কিন্তু তার একটা সর্বজনগ্রাহ্যতা আছে । এই সর্বজনগ্রাহ্যতা না 
এলে তো আযাবস্ট্রাকশনের কোন অর্থ নেই । আযাবস্্রান্ট আর্ট যাকে আজ বলা হচ্ছে, 
তার তো কোন স্ট্যানডার.-ডাইজেশন- নেই, কী করে বৃঝব, কোনটা ভালো আর 
সঠিক, কোনটা তা নয় । অর্থাৎ কম্যনিকেট যা না করা গেল, তাহলে তো হবে না । 
এইটা আসল কথা । যে-শিজ্প কমহানিকেশনে ফেল করছে, তার মূল্য সেই শিল্পীর 
কাছে থাকতে পারে, আমাদের তা নিয়ে প্রয়োজনটা কী? 


বণ্গভণতা জনন্গ* থেকে “লো সাগবে' | শিজ্পেব নতুন প্রয়োগ 


বিজন, বিজন ভট্টাচার্য আমার বহুকালের বম্ধ্ ছিল, এখন সে নেই । মনে আছে, 
গণনাটা সংঘের সময়ে একবাব বিজন আমাকে ধরে নিয়ে গেল তার 'গভ'বত জনন"?'র 
মণ্ট দেখাতে । একটা প্রতাঁকারিত নাটক, আর তার না মণ্চ করা হয়েছে একেবারে 
নাচারালিস্টিক । এ তো চলবে না, পাল্টাতে হবে । বিজনকে জিজ্ঞেস করলাম, এখন 
কত টাকা তুম খবচ করতে পারবে 2 তো বলল, পচ টাকা । তা-ই সই । এখন একটা 
বাচ্চাদেব রাঁকং হর্স যোগাড় করতে হবে ॥ একজনের বারান্দায় অপ্রয়োজনশয় জানিসের 
স্তুপ থেকে সেটা যোগাড় হলো । নাটকের গজ্পটা সংন্দরবনের প্রেক্ষাপটে লেখা । 
সুন্দববন তো আমাব অচেনা জায়গা নর ।॥ সেখানে জোয়ারের সময় নদীর জল ভাষণ 
বেড়ে যায়, ফলে বসতি তগ্চলে লোকে করে কি, চারপাশে মাটির বধ দয়ে রাখে । আর 
সেই বাঁধের উপর থেকে নদা পর্যন্ত একটা বাঁশের মাচা করে যাতায়াতের জন্য । কেননা, 
ভাঁটার সময় যে-কাদা হয়, সেখানে হাঁটা যায় না, এ'টেল মাটির কাদা, পা দিলে 
একেবারে হাঁটু পর্যন্ত ভূবে যায় ৷ সে-কাদা কিছুতে ছাড়ে না, লোকে বলে প্রেমকাদা । 
আম এ সমস্তই বাবহার করলাম, সরাসার নয় অবশ্য । ছেণ্ড়া চট ইত্যাদি দিয়ে স্টেজের 
পেছনে একটা বসাঁত অগ্চলের চারপাশে মাটির বশধ বোঝানো হলো, সেখান থেকে 
একটা বশশ ফেলে ছিলাম-_এঁ যাতায়াতের মাচা বোঝাতে- মাচাটা থাকল না, ধরবার 
হাতলটা শুধু থাকল । দুরে রাকং হর্সটার সঙ্গে আর একটা বাশ বেধে ছেপ্ড়াকাপড়' 
দিয়ে নৌকার পাল তৈরখ হলো । ঘোড়াটা স্টেজ থকে তিন-চার ফুট নীচে থাকল, 
কিন্তু এ পালের একটা অংশ দেখা যাচ্ছে । এবার নাটক চলার সময় সারাক্ষণ দৃপাশে 
দাঁড় দিয়ে এ ঘোড়াটাকে দোলানো হলো--মনে হলো একটা নৌকা বাঁধা আছে, জল- 


২৮৩ 


 দেবরত মৃখেপাধায় 


শ্লোতে দৃলছে। সুন্দরবনের নঘগ্তে নৌকার এ দোলা একটা বিশেষ ব্যাপার । আবার, 
তার একটা প্রতীকী অর্থও ছিল । নাটকের 'বিষয়বন্তুই সৃম্দরবনের প্রেক্ষাপটে মানুষের 
অন্থবিষ্বাস আর নতুন জাঁবনের দ্বন্থ, একাদিকে চিরাচরিত পুরনো, চ্থবির জীবন : 
অনাদিকে নতুন সজণব জীবনের হাতছানি-_এই চিরকালশীন মানসিক দোলাচল কেন 
করে গড়ে উঠোছল । ফলে, রাঁকং হের এ ব্যবহারও একটা প্রতণক হয়ে উঠল । 

তারপর ধরো 'বিজনেরই 'চলো সাগরে" ॥ চারটে ভিন্ন গজ্প নিয়ে নাটক । আর এ 
সমস্ত্রকেই একসূঘে বেধে ছিল এক মাদারি খেলোয়াড়, সেই আসলে সূন্রধর । প্রথম 
-গা্পের বিষয়- কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভন্ত হয়ে পড়ছে, একজন কমিউনিস্ট কম 
মনে মনে কী প্রচজ্ড আহত হলো যে সে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হলো । আর একটা 
পাজ্পের বিষয়-_দাঙ্গা ৷ তারপর এল নকশালবাড়র কৃষকসংগ্রাম । এভাবে চারটে গঙ্প । 
প্রতোকটা গঞ্প কেন্দু করে ১৮ ফুট ১৪ ফুট কাপড়ে আলাদা আলাা ছাব আঁকলাম-_ 
প্রতীকায়িত ছবি । আর বাবহার করলাম রগুধন কাপড় । কখনো লাল, দাঙ্গার গল্পে । 
ছাই রঙ ব্যবহার করলাম কমিউনিস্ট পাটির ভাঙুনের গঞ্পে। হলুদ নকশালবাড়র 
সংগ্রামে । এই ছবি আর রঙণীন কাপড়ের মাঝধানের ফাঁক দিয়ে কৃশীলবরা মণ প্রবেশ 
করত । এছাড়া এ প্রগঙ্গে আরো অনেক গজ্প, অনেক অভিজ্ঞতার কথাই বলা যায়-_ 
পরে পরে তোমাদের বলব । 


শশজ্পের অনয প্রয়োগ, অন্য আঁভজ্ঞতা 


তোমরা জানো, সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস থেকে শুরু করে বহ্‌ কৃষক- 
সম্মেলন, ছাগ্রসম্মেলনের মঞ্চসজ্জা ও অন্যান্য পাঁরকজ্পনার কাজ একসঙ্জ্স প্রধানত 
আমাকেই করতে হয়েছে, এখানে সেইসব আভিন্ঞতার কথা দু'একটা তোমাদের বলি । 
যেমন, একবার কূষক সম্মেলনে আঁকলাম এক কর্মরত কৃষক দম্পাঁতির ছাব। তারা 
ক্ষেতে কাজ করছে, ধান রোপণ করছে । তো, স্বাভাবিকভাবেই এসময় শরাঁর অনেকটা 
থকে পড়ে, মেয়েদের বৃকের কাপড় অনেকটা শিথিল হয়ে যায়। ফলে, সেই কুষানণীর 
বুকের একটা অংশ ছবিতে দেখা যাচ্ছে । 'কিস্তু আমাদেব বন্ধ আর প্রাচীন কমরেডরা 
তা মানবেন ফেন, তাদের নৌতিকতার আঘাত লাগল ॥ আমাকে ডেকে সকলে বললেন, 
এটা ফাঁ করেছ, এ তো ঠিক নয়। কিন্তু আমি তো যেমন দেখোছ, তেমাঁন এ'কেছি, 
ভুলটা কোথায় হলো ? কিছুক্ষণ বাঘানববাদের পর ঠিক হলো-_যে-কষকরা সম্মেলনে 
আসবে, তাদের মায়েদের ও মেয়েঘের ডেকে আনা হবে- তারাই এসে বলৃক যে তারা 
অপমানিতা বোধ করছে কাঁনা। তাই হলো, তারা এপ, আর তাথের রার আমার পক্ষে 
গেল। 
আর একবার ট্রেউ-ইউনাীন সম্মেলনের ছবি আঁকছি। সেখানে দেখা গেল 
"ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃন দিচ্ছেন স্বয়ং স্তাঁলন। বিরাট মিছিল আসছে, 


২৮৪ 


জীবন শক্প ও রাজনশীতর বাধধ প্রসঙ্গ 


আর তার প্রোভাগ্গে বালম্ঠদেহ শ্রমিক, তার মৃতের আছলটা ভ্তালিনের মতো ॥ সেই 
দেখে তো নেতারা খুব ক্ষুব্থ--এ কণী করে হয়, এ তো চলবে না, ইত্যাদি । শেষপবক্ত 
এঁ কংগ্রেসে যোগদানকারণ শ্রামকরাই রায় দিলেন, আর সেবারও রায় আমার পক্ষে । 
এভাবে আমি সবর্দা নিভ'র করেছি জনতার ওপর, তাদের বিচার-বৃদ্ধির ওপর, 
ঘু'চারজন ব্যান্তর বিচারক্ষমতার ওপর নর | 

আর এই সোঁদনের কথা, মোদনীপুরের কৃষকসভা হবে, কাঁথিতে অনন্ত মাক: 
আমাকে ধরল, একটা পোস্টার এ'কে দাও । অনন্ত তখন মোদনীপুরে স. পি.আই.এর 
কৃষকফ্লুপ্টের নেতা । মোদনীপূরে নকশাল আন্দোলন তখন তুঙ্গে । আমি একটা 
পোস্টার অাকলাম- দূর থেকে সংগ্রামী জনতার 'মাঁছল আসছে, একজন কৃষক সামনে 
প্রায় লাফিয়ে উঠেছে, তার হাতে শাঁনত কান্ডে । নশচে প্লোগান--“জান দেব, জান নেব, 
তব জাঁমর খল ছাড়বো না” ॥ &)০০০ ছাপা হলো । সঙ্গে সঙ্গে মোদঘনীপুরে আড়াই 
হাজার পাঠিয়ে দিতে বললাম অনন্তকে কেননা, আমি তো জানতাম, পাটি, মানে সি. 
পি. আই. “জান নেব" _একথায় একেবারে অজ্ঞান হয়ে যাবে । “এ তো একেবারে" 
নকশাল শ্লোগান !--ওরা বলবে । কিন্তু আমি জানি, এই হচ্ছে চাষীর শ্োগান- জান 
দেব, জান নেব | মামাকে মারলে আম মারব না ? ছেড়ে দেব ? তাতো হয়না । তখন 
গোপাীবজ্লভপুর হচ্ছে, নকশালরা সেধানে দারুণ সব কাশ্ডকারখানা করছে, তখন মিঠে' 
কথায় 'জান দেব শুধ--এভাবে বলাটাই ভুল । সুতরাং এইভাবে আমি একজন শিজ্পী 
[হসেবে, আমি তো সে অর্থে কোন পাঁটিরই মেম্বার নই, সেই হিসেবে আমার জ্ঞান ও. 
বি*বাসমতো এইসব কাজ করেছি । ভুল করেছি কি ঠিক করেছি জানি না। 


এ পর্যায়ের শেষ কথা 


অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি কি পার্টিমেম্বার 7 এই প্রশ্ন কখনোই 
আমার কাছে গুরত্পূণ ছিল না, আজও নেই। কিন্তু, পাটির ঘরদ্ব, সমাজের . 
দায়িত্ব যখনই আমার কাঁধে এসে পড়েছে, তখনই আম তা পালন করতে চেষ্টা করেছি, 
যথাশান্ত করেছি । আর আম যে কখনো ভেঙে পাঁড়ীন, এমনাঁক কমিউনিস্ট পাট. 
বারবার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে- এই ঘটনা চোখের ওপর দেখেও 'বিচালত 
হইনি, তার কারণ হলো, মাক“স-বাদের প্রীতি আমার আচ্ছা আজও আঁবচল ॥ আমি 
জানি, বারবার নানা বাধা আসবে, নানা ঘাত প্রাতিঘাতের মধ্য দিয়েই আমায় হঁটিতে 
হবে। এছাড়া আর কোন পথ নেই। 

তোমাদের আম একথাও বলাছি যে মাক্সবাদ কারো মনোপাঁল দর্শন নয়, 
তোমারও বদ্ধ আছে, তোমারও দেখার চোখ আছে, তুমি দেখো, বোঝো, বোঝার চেষ্টা 
' করো, প্রয্লোগ করো, লোকের কাছে যেতে পারছ কিনা দেখথো- এছাড়া তো কোন পথ. 
নেই। এইসূন্রে আবার সংগঠনের প্রশ্ন আসে । এখানে শিল্পীরা সেই আহবান তার. 
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দেবত মুখোপাধ্যায় 


“কাজে প্রকাশ করবে--সংখঠিত হওয়ার আহবান, একমত হওয়ায় আহবান শুধু 
আহবানেই শেষ হবে না, সংগঠনটা কিসের জন্য প্রয়োজন, বিপ্লবটা কণ জন্য প্রয়োজন 
স্পর্ধা তাকে স্পষ্ট করে বলতে হবে। এইখানে আসে রিক্যাজিজমের প্রশ্ন । 
ন্যাচারালিজম আর রির্যালিজম এক নয়-_্যাচারালিজমে শুধু চোখের ব্যবহার, যা 
ধেখাছ শুধু তাই, রির্্যালিজমে তার সাথে ঘুন্ত হয় মানুষের মন, মীষ্তন্ষ । তোমরা 
গোইর়ার ছবির কথা ভাবো, প্রাকবিপ্লব বগের চীনের উডকাটের কথা ভাবো । এইসব 
থেকেই তো শিক্ষা নিতে হবে আমাদের । 0 


শিজ্প, সা'হত্য, সংস্কীত 554 একান্তভাবেই প্রকাশ্য ব্যাপার । গোপন 
যড়যল্মের এতটুকু গ্ছান নেই। ছবি আক, গজ্প-কাবতা-প্রবন্থ লাখ, 
গান গাই, আভিনয় করি, বন্তুতা দিই গোপনে করা ঘরে থাক, পাঠক, 
শ্রোতা দর্শক পন্ত বেছে নেবার উপায় নেই । সোজাসাঁজ খোলাখ্মাল 
আমার দেশের সকল মতের সকল রুচির সকল মানুষের সামনে তুলে 
ধরে দিতে হবে আমার সকল রকম সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা । দেশের মাফষই 
তাই শিজ্প সাহিত্য পাংস্কতিক প্রচেষ্টার একমাত্র বাহক এবং 
বিচারক ' দেশবাসীর গ্রহণ ও বজনই! এক্ষেত্রে একমান্র প্রয়োগযোগ্য 
আইন । সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রাষ্ত্রীয় আইনের প্রয়োগ তাই.সভ্যজগতে 
এত বড় অনিয়ম বলে মনে হয় । 


মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিচয়, ১৩৫৭ 
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শোভন সোম 
ভন্বি্ত্র আ্রাত্ন্লীত্ত 


পরিবতিত পরিস্থিতি এক একটি কাল-পরিসরকে 
শ্ুর্ধব ৩ বা অন্যান্য কাল-পরিসর থেকে আলাদা করে 
বা বিশেষ করে দেখতে বাধ্য করে । আর্থ সামাজিক, 
রাজনৈতিক, রাষ্তিক ইত্যাদির ওঠাপড়া থেকেই 
পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে থাকে । এই ওঠাপড়া। 
মান্ধষের গোট। জীবনকে প্রভাবিত করে । এরই গভীর 
প্রতিক্ক্রিয়। মানুষ সক্ক্রিয়ভাবে ব্যক্ত করে তার ভাবনায়, 
তার কাজে এবং এরই গভীর প্রতিক্কিম় থেকে 
মান্থষের দৃষ্টিভঙজ্গিও সাবেকি পথ থেকে অন্যদিকে হাস্ব। 
বস্তত এই প্রতিফলনই মানুষের পরিপামকামী কাজ।ক 
নিয়ন্ত্রিত করে জীবনের লক্ষ্য স্থির করে । প্রাণীজগতের 
অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে মানুষের এখানেই তফাৎ যে 
মান্থষই একমাত্র প্রাণী, যে পারিপার্থিকের পক্ষে বা 
বিপক্ষে একই সঙ্গে তার মনন ও কাজ দিয়ে সাড়া দেয়, 
যে কল্পনা করবার ক্ষমত! ধরে, যে ভবিষ্তংকে দেখতে 
পায় ও ভব্বিন্তৎ রচনা! কনে । 

ইতিহাসে পরিবতিত পরিস্হিভির তার প্রভ্যুত্তরের 
অসংখ্য নজির রয়েছে । এদেশের বিষ্ভীণণ ইতিহাসে 
আমর। বারবার পরিশ্হিতিজাত সংকটের সম্মুখীন 
হয়েছি । প্রতিকূলতা সন্বেও এ দেশের মানুষ নানাভাবে 


শোভন লোক, 


যে এইসব সংকটের মোকাবিলা করেছে, আমরা তারও ইতিহাস পাই । এই মোকাবিলার 
চৈহারা সবসময় একরকম থাকে নি। কখনো তা দেখা গেছে সাকুয় প্রতিবাদের 
চেহারায় ; কখনো সাহিতো, শিজ্পে, সংগীতে, দৈনাম্দন জাবনের স্তরে স্তরে । 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব এ দেশের অর্থনশীতিতে পড়লেও এ দেশের সীমা থেকে 
সেই বন্ধ ঢের ঘরে থেমে গিয়েছিল । কিন্তু প্রথম বিগ্যবৃন্ধ ও সেট সঙ্গে অহ্োবর 
বিপ্লব এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নতুন চিন্তা উদ্মেষে সহায়ক হয়েছিল । সেই 
সময় থৈকে কয়েক দশক যাবৎ ও দেশের বাদ্ধজীবিদের একটি বড় অংশ বিশ্বের 
এীতহাসিক পরিস্থিতি অনুধাবন করে তাঁদের ধ্যানধারণাকে উত্তরোত্তর একটি নিদিষ্ট 
দর্শনের 'ঘিকে নিয়ে চলোছিলেন, যার নাম মাক স্বাদ । বাত দিরে তাঁরা তাঁদের দেশ- 
কালপান্রকে বোঝার চেষ্টা করোছিলেন । এছাড়া, মাঞ্স্বাদণ যবাস্তপ্রবণতার বাইরে 
যাঁরা ছিলেন অথচ যাঁরা কোন না.কোন কাজে সাকুয় ছিলেন, তাঁদের মধ্োও ক্রমে বিশ্ব 
পারাশ্থাতির প্রাতক্রিয়া দেখা দিতে থাকে । ত্রিশের গোড়া থেকে এভাবে এদেশের সংস্কাতি- 
চিন্তায় প্রগাতমূলক চেতনা জেগে ওঠে। যাঁরা কোনোকালে রাজনীতির সংস্পশে” 
থাকেন নি কিংবা কোন স্পষ্ট মতবাদ কোনোকালে প্রকাশ করেন নি, তাঁদেরও অনেকে 
বিষ্ব পরিচ্থিতির সংকটের মোকাবিলায় শান্তি আন্দোলনের সত্ে আস্তজাতিক বা দেশী 
প্রগতিচেতনার সঙ্গে যুস্ত না হয়ে পারেননি । উানশ'শ ছঘিশে রোম'যা রোলার আহবানে 
ব্রাসেলসে যে বিশ্বশান্তি সভা আহুত হয়োছল সেই ঘোষণাপত্রে সই করেছিলেন 
রবাল্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র, মূনশি প্রেমচন্ব, প্রফুজ্লচন্দ্র রায়, প্রমথ চৌধুরী, সরোজিনী 
নাইডু, জওহরলাল নেহর? ও নজ্দলাল বসু । এর আগে এদেশী মানুষেরা, লেখক 
শিল্পী বিজ্ঞানী রাজনীতিবিদ 'নাবশেষে, আর কোন 'বিশ্বভাবনার সঙ্গে এভাবে 
একাত্ম বোধ করেন নি। 

এরই মধ্যে বাগুলার নানা 'ধরনের সব্রিননতার 'ভিতর 'দিয়ে দলমত নাঁবশেষে 
প্রগাততে বিশ্বাপী সংস্কতিমান মানুষেরা একন্র হতে থাকেন ও প্রগাত লেখক সঙ্ঘ 
হ্ছাপিত হয় । অভিব্যন্তির, একটি সম্মিলিত রূপ ও চেতনার এঁক্যের খাতিরে এমন একটি 
মিলনমণ্জ তৈরির এাঁতহাসিক প্রয়োজন সেদিন দেখা 'দিয়োছল । বস্তুত এর আগে 
সংস্কাতশীল মানুষেরা প্রগতির লক্ষ্য সামনে রেখে দলমত নাঁবশেষে এভাবে এক মণ্টে 
সমবেত হন নি। দলমতের দ্বচ্ও প্রাথাঁমক পর্যায়ে প্রগতির লক্ষে বাধা হয়ে ওঠে নি। 
এমনাঁক, সংস্কাতিশীল মানুষদের একটি বড় অংশ প্রগাঁত মণ্ডে দলবদ্ধ না হরেও 
স্যতল্নভাবে প্রগতির লক্ষ্যে কাজ করে এঁতিহাসিক নিষ্ঠার পারচয় ছিয়োছিলেন । এ'দের 
সবার কাজে যে লক্ষ্যের স্পঙ্টতা, আঁভব্যন্তির *পন্টতা, দর্শনের স্পজ্টতা ছিল, তা বলা 
যাবে না। কিন্তু একটি পারণামকামিতা "ঘষে তাঁছের একস্‌রে আবদ্ধ করেছিল, 
একথা অন্তত বলা বায় । আবার সব সৃজদশীল মানৃযেরাই যে একই পাঁরণামকামিতার 
সংবদ্ধ ছিলেন, .তাও দর | কেউ কেউ প্লমরের হাৰঘাত ধরতেও পারেন নি, কেউ কেউ 
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শোভন সোম 


৮পভিলস্প'ঞ্ঞাহ্স আ্রাভ্জন্লীত্ি 
লরি ভিডক্ষ জুহন্টি 


পরিবতিত পরিস্থিতি এক-একটি কাল-পরিসরকে 
পূর্ববতী বা অন্যান্য কাল-পরিসর থেকে আলাদ! করে 
বা বিশেষ করে দেখতে বাধ্য করে । আর্থসামাজিক, 
রাজনৈতিক, রাস্ত্িক ইত্যার্দির ওঠাপড়া থেকেই 
পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে থাকে । এই ওঠাপড়! 
মানুষের গোট। জীবনকে প্রভাবিত করে । এরই গভীর 
প্রতিক্ক্িয়া! মানুষ সন্ক্রিয়ভাবে ব্যক্ত করে তার ভাবনায়, 
তার কাজে এবং এরই গভীর প্রতিক্ক্িয়া থেকে 
মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিও সাবেকি পথ থেকে অন্যদিকে যায় 
বন্তত এই প্রতিকলনই মানুষের পরিণামকামী কাজকে 
নিয়ন্ত্িত করে জীবনের লক্ষ্য স্থির করে । প্রাণীজগতের 
অন্যান্য সদশ্ঞদের সঙ্গে মানুষের এখানেই তফাৎ ষে 
মানুষই একমাত্র প্রাণী, যে পারিপার্থিকের পক্ষে বা 
বিপক্ষে একই সঙ্গে তার মনন ও কাজ দিয়ে সাড়া দেয়, 
যে কল্পনা করবার ক্ষমত। ধরে, যে ভবিষ্যতৎকে দেখতে 
পায় ও ভবিষ্যৎ রচনা করে। 

ইতিহাসে পরিবতিত পরিস্থিতির ও তার প্রত্যুত্তরের 
অসংখ্য নজির রয়েছে । এদেশের বিস্তীর্ণ ইতিহাসে 
আমরা বারবার পরিশ্থিতিজাত সংকটের সম্মুখীন 
হয়েছি। প্রতিকূলতা সন্বেও এদেশের মানুষ নানাভাবে 


শোভন পোন 


যে এইসব সংকটের মোকাবিল, করেছে, আমরা তাবও ইতিহাস পাই । এই মোকাবিলার 
চেহারা সবসময় একরকম থাকেনি । কখনো তা দেখা গেছে সক্রিয় প্রাতবাদের 
চেহারায় ; কখনো সাহতো, শিজেপ, সংগীতে, দৈনন্দিন জীবনের স্তরে স্তরে । 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব এদেশেব অর্থনগাতিতে পড়লেও এদেশের সীমা থেকে 
সেই যুদ্ধ ঢের দৃবে থেমে গিয়েছিল ॥ কিন্তু প্রথম 'বিশবঘুদ্ধ ও সেই সঙ্গে অক্টোবর 
বিপ্লব এদেশের ব্যাঙ্ধিজীবাঁদের মধ্যে নতুন চিন্তা উন্মেষে সহায়ক হয়েছিল । সেই 
সময় থেকে কয়েক দশক যাবৎ এদেশের বুদ্ধিজীবীদের একটি বড় অংশ বিশ্বে 
এ্ীতহাসিক পাঁবাচ্ছিতি অনুধাবন কবে তাঁদের ধ্যানধারণাকে উত্তরোত্তর একটি 'নাঁদ্ট 
দর্শনের দকে 'নিয়ে চলোছিলেন, যাব নাম মাকণসংবাদ | যযান্ত দিয়ে তাঁরা তাঁদের দেশ- 
কালপান্কে বোঝ'র চেঙ্টা করেছিলেন । এছাড়া মাফসবাদণ যুুন্তিপ্রবণতার বাইরে 
যাঁরা ছিলেন অথচ যাঁরা কোন না কোন কাজে সক্রিয় ছিলেন, তদের মধোও কমে বিশ্ব- 
পাঁরিস্থিতির প্রাতক্কিয়া দেখা দিতে থাকে । ন্রশের গোড়া থেকে এভাবে এদেশের সংস্কীতি- 
চিন্তায় প্রগাতমূলক চেতনা জেগে ওঠে । যারা কোনকালে রাজনশীতর সংস্পর্শে 
থাকেনান কিংবা কোন স্পঙ্ট মতবাদ কোনকালে প্রকাশ করেননি তাঁদেরও অনেকে 
[ব*্ব-পারিস্থিতির সংকটের মোকাবিলায় শান্ত-আন্দোলনের সূত্রে আন্তজাতিক বা দেশী 
প্রগাতচেতনার সঙ্গে যুন্ত না হয়ে পারেননি । উানশ'শ ছা্িশে রোম'যা রোলার আহবানে 
প্রাসেলসে যে বিশ্বশান্তি সভা আহৃত হয়েছিল সেই ঘোষণাপল্রে সই করেছিলেন 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র, মুন.শ প্রেমচন্দ, প্রফুজ্পচন্দ্র রায়, প্রমথ চৌধুক্র, গরোজিন? 
নাইডু, জওহরলাল নেশ্বু ও নন্দলাল বসু । এর আগে এদেশী মানুযেবা, লেখক- 
1শল্পী-বিজ্ঞানী-রাজনীতাবদ নাঁবশেষে আর কোন বিশ্বভাবনারু, সঙ্গে এভাবে 
একাত্ম বোধ করেননি । 

এরই মধ্যে বাংলায় ন্নলাধরনেব সক্রিয়তার ভিতর 'দিষে দ মতনাঁবশেষে 
প্রগাতিতে বিশ্বাসী সংস্কীতিমার মানৃষেরা একত্র হতে থাকেন ও প্রগতি লেখক সঙ্ঘ 
স্থাপিত হয় ॥ আভবান্তর একটি সম্মিলিত রুপ ও চেতনার এঁক্যেব খাতিরে এমন একটি 
[মিলনমণ্চ তোরর এাতহাসিক প্রয়োজন সোঁদন দেখা দিয়েছিল । বস্তুত এর আগে 
সংস্কাতিশীল মানুষেরা প্রগতির লক্ষা সামনে রেখে দলমতানাঁবশেষে এভাবে এক মণ 
সমবেত হননি । দলমতের দ্বন্ছবও প্রাথমিক পধণীয়ে প্রগতির লক্ষো বাধা হয়ে ওঠোন । 
এমনাক, সংস্কীতিশীল মানুষদের একটি বড় অংশ প্রগতি মণ্ডে দলবদ্ধ না হয়েও 
স্বতন্্রভাবে প্রগতির লক্ষ্যে কাজ করে এ্রাতহাসিক নিষ্ঠার পাঁরচয় দিয়েছিলেন । এ'দের 
সবার কাজে যে লক্ষ্যের স্পম্টতা, অভিব্যন্তির স্পঙ্টতা, দর্শনের স্পজ্টতা ছিল তা বলা 
যাবে না। কিন্তু একাট পাঁরণামকামিতা যে তাঁদের একসত্রে আবদ্ধ করেছিল, 
একথা অন্তত বলা যায়। আবার সব সৃজনশীল মানৃষেরাই যে একই পাঁরণামকামিতায় 
সংবদ্ধ ছিলেন তাও নয়। কেউ কেউ সময়ের হাদ-ঘাত ধরতেও পারেনান কেউ কেউ 
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প্চাল্পশের রাজনশীত : রাজনোতিক ছাঁব 


বদ্ধ ছিলেন তাও নয় ॥ কেউ কেউ সময়ের হৃরঘাত ধরতেও পারেননি, কেউ কেউ 
তাঁদের শরবদ্ধ মানীসকতা অতিক্রম করতে পারেননি, কেউ কেউ স্বাথে'র সংস্কারেই 
দায়বদ্ধ থেকে গিয়েহিলেন। কিন্তু, একথা সত্য যে, সৃজনশীল মানুষদের বড় অংশই 
শের মাঝামাঝি থেকে বিশ্বপরিাস্থিতরঘসংকাস্তর মুখে দাঁড়য়ে তাঁদের কাজে 
পারবত“নের প্রয়োজন বোধ করেছিলেন । 

[ব*্বপরীস্থিতিতেই যে যুদ্ধ, বিভিন্ন শান্তর বিকাশ, ওপানবেশিক আগ্রাসন ও 
শোষণ বিচিত্র সংকট ঘাঁনর়ে তুলেছিল তা নয়, এদেশে, বিশেষ করে বাংলায় নানা 
ধরনের অভূহপূর্ব উপপ্রব একের পর এক দেখা দিতে থাকে । 'ন্িশের মাঝামাবি থেকে 
চাল্লপ-শর শেষ পথ*স্ত কালপাঁরসরে ঘটে-যাওয়া এইসব বাস্তব ঘটনার নজির এদেশের 
ইতিহাসে আর দ্বিতীয় নেই। ন্রিশের মাঝামাঝি থেকেই বাংলায় বামপন্হণী আন্দোলন 
সক্রুয় হয়ে উঠতে থাকে এবং এই সময় গঠিত সারা ভারত ছান্র ফেডারেশন, প্রগাতি 
লেখক সঞ্ঘ ইত্যাদিতে ছান্র ও লেখক্ুকরা সমবেত হতে থাকেন । জাতীয় কংগ্রেসের 
একমুখী ভাবনার বাইরে ভিল্লমুখী চেতনার বিকাশ এভাবে স্পম্টতর হয়ে উঠতে 
খাকে । এমনাক 'মরাট ফড়যল্লর মামলার বাঁধকপ উদ-যাপনকে কেন্দ্র করে ভি্রমুখশ 
চেতনার প্রবণতা এই "শস্ষের একটি টল্লখ্য ব্যাপার হিসাবে দেখা যায় । এরই মধ্যে 
শের শেষে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ । রাজনৈতিক আন্দোলন ও ফ্যাসিবাদ- 
ধবরোধী আন্দোলন ক্রমে জোরদার হয়ে ওঠে ॥ বেয়াল্লশের ভারত ছাড়ো” আন্দোলন 
বাংলায় আহংস থাকোন । একই সঙ্গে বাংলার উপকূলভাগে দেখা দেয় ব্যাপক বন্যা 
ও তৈতাল্লিশে সবচেয়ে বেশি ফলন হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রসদভান্ডার গড়ে তুলতে 
খাদ্যশস্য মজুত করার মাধ্যমে তোর করা হয় মানুষের তোর বশ্বের বৃহন্তম ঘভক্ষ । 
ইংরাজ সরকারের তোর দরঁভক্ষের অনুসন্ধান সামাতর সভাপতি স্যার জন উডহেড্‌ এই 
দরুণভক্ষকে এক বিশাল মানবিক ট্রাযাজোঁড বলোছলেন । একই সঙ্গে চলেছিল যুদ্ধের 
তোড়জোড়, শোষণ ও নিপণড়ন । এরই সঙ্গে পরপর ঘটে বায় তেভাগা পুতলেঙ্গানা, 
নৌবিদ্রোহ, ছার-আন্দোলন ইত্যাঁদ । যস্ধের শেষে দেশভাগের সবচেয়ে ড় মূল্যও 
দিতে হয় বাংলাকেই । তারই অব্যবাহত আগে বাংলায় ব্যাপক শাম্প্রদায়িক দাঙ্গা 
ঘাঁটয়ে সম্প্রদায়গত বিচ্ছেদ ঘটানো হয়। এইসব দ্রুতধাবমান ঘটনাস্ণারে কোন 
সংবেদনশীল মানুষের পক্ষেই নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে উদাসীন থাকা সম্ভব 'ছিল 
না । স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের কাজেও এর সুদরপ্রসারণ আভিব্যান্ত দেখা 'গিয়োছল। 

প্রগাত লেখক সথ্ঘের নামেই স্পন্ট যে এই সংগঠন ছিল বস্তুত লেখকদের সংগঠন ॥ 
গণ.ট্য সঙ্ঘের নামেও এটা স্পস্ট ছিল যে এই সংগঠন ছিল নাটান্*পদের ৷ এভাবে, 
. ঠন্রকর-ম:তকরদের কোন স্বতন্ত প্রগতিশীল সংগঠন গড়ে তোলা হয়নি, যা শিল্প- 
কলার সাথে যন্ত মানুষদের সমবেত হতে সাহায্য ব.“ব। যাঁদও লেখক ও নাট্য- 
সঙ্ঘের সঙ্গে কোন কোন চিত্রকর যুস্ত ছিলেন, কিন্তু এইসব সঙ্ঘ তাঁদের প্রাতভা 
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ও আভব্যান্ত বিকাশের পক্ষে কোন বিশেষ ভুমিকা পালন করেনি; বরং এইসব সঞ্ে 
তাঁদের ভূমিকা পোস্টার বা দেওয়ালনামা লিখনের মধ্যেই সীমিত ছিল। তবে, প্রগতি 
আলদ্দোলনের সঙ্গে যুস্ত ও প্রগ্গাত আন্দোলনের আশেপাশে যেসব [চন্রকর ও মতকর 
ছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন নতুন প্রজন্দোর শিজ্পাঁ। যাঁরা তারও আগে থেকে শিজ্প- 
চ্চায় যুস্ত ছিলেন কিংবা এক অর্থে প্রাতষ্ঠিত ছিলেন, তাঁদের ভাবনায় এই যুগের 
উৎক্রান্তি নানাভাবে কাজ করোছিল। পাঁরবতিত পাঁরাস্থীতকে অনুভব করে তাঁরাও 
সজনশাল প্রত্যুত্তরের ভিতর দিয়ে যে-কালচেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার মূল্যায়ন 
আগে প্রয়োজন । 

শিজ্পকলা যে সমাজেরই প্রাতফলন, এই সত্যনিষ্ঠা যাঁরা তাঁদের কাজে এই 
পরাশ্ছিতিতে প্রথম দেখিয়েছিলেন এবং এভাবে নতুন পথের সূচনায় এসে দীড়য়েছিলেন 
তাঁরা হলেন রবান্দ্ুনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বস্‌ এবং রামাকগকর ॥ 
চল্লিশের শিজ্পকলায় নতুন “দিগন্তের উন্মোচন যে তাঁরাই করেছিলেন, এই সতোর প্রাতিষ্ঠা 
প্রয়োজন । বলা বাহূল্য যে, তাঁদের কাজে তাঁরা যে নতুন ভাবনার পারচয় দিয়েছিলেন 
তারই 'ভিত চল্লিশের নতুন প্রজন্মের শিল্পীরা পেয়োছলেন এবং বত'মানে চতুঁদকে 
মৃখারত ঢককানিনাদ সত্তেবও চল্লিশের কয়েকজন বাছা বাছা তরুণ শিজ্পীকেই মানু 
এই নতুন ভাবনার অগ্রপাঁথক বলা যাবে না। 

রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসম্তভ মুসোলিনির যে উন্মাদ ভাঙ্গর ছবি এ'কেছিলেন সেটিকে 
মৃসোলিনির পরবণপ ক্রিয়াকলাপের প্্‌বণভাস হিসাবে দেখতে হয় । বিশ্বযুদ্ধের আগে 
আঁকা এই ছাবিটি শুধু এই কারণেই গুরুত্বপূর্ণ নয় । আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ 
এই যে, এদেশে এর আগে কোর্ন বিশেষ রণনায়ককে নিয়ে এভাবে সুগার কেউ ছবি 
আঁকেনান। মৃুসোলনির চরিন্ন ব্যস্ত করতে রবান্দ্রনাথ কোন কাজ্পানক পাত্র তোর 
করেননি, কিংবা কোন প্রতীক-সংকেতও ব্যবহার. করেননি । তিনি সরাসাঁর 
মুসোলিনিকেই এ'কেছিলেন। লক্ষ্যের এই স্পম্টতার কারণে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কাজের 
থেকে এছাঁব (বিশিষ্ট । আরো বিশিষ্ট এই কারণে যে, রবীন্দ্রনাথ কোন বিশেষ উদ্দেশ্য 
[নয়ে ছাব আঁকতেন না। তিনি বলতেন, তাঁর ছবির র্‌পগীল জনকের লাঙলের ফলায় 
জেগে ওঠা সীতার মতো খুজে পাওয়া রূপ ॥ কিন্তু, তাঁর এই ছবিটি যে উদ্দেশ্যমূলক 
ছিল, এ কথা বলবার অপেক্ষা রাখে না। 

অবনণীন্দ্ুনাথকে কেন্দ্রে রেখে তাঁর শিষ্যমন্ডল যে-শিক্ুপচ্চা এই শতকের গোড়া থেকে 
শুর; করেছিলেন, তার উদঞগমে ছিল 'শিকড় অন্বেষণের দূরাগত আকাঙ্ক্ষা । এই 
অন্বেষণে বৈজ্ঞানিক য্যান্ত অপেক্ষা আবেগ্কেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল, কোন কোন 
সংকীর্ণ স্বার্থকে বড় করে দেখা হয়োছল এবং বাস্তব পারাস্থিতির বদলে অতাঁতের 
কঞ্পনাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছিল । তথাপি, এই অন্বেষণসূত্রে এক সর্বব্যাপী দেশাভি- 
মানের আবহ গড়ে তোলা হয়েছিল । এই অন্বেষণধারাকেই নম্না বাংলা ঘরানা বলা 
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হয়েছিল । রবীন্দ্রনাথ এই অন্বেষণে সহায়তা করলেও এই অচ্বেষণকর্মের অততচারণ 
মানাঁসকতা ও শর্তবদ্ধতার [নন্দা করোছিলেন ঢাকায় উানশ'শছাব্বিশে প্রদত্ত 'আর্ট এন্ড 
্রযাডিশন' বক্তৃতায় । এই অন্বেষণকে স্থায়ী রূপ দিতে উীনশ'শ সাতে দি ইন্ডিয়ান 
সোসাইটি অফ:ওরিয়েন্টাল আট* স্থাপিত হয়োছিল এবং উাঁনশ'শ উানশে একটি বিদ্যালয় 
খোলা হয়েছিল ইংরাজ সরকারের সহায়তায় । এই উদ্যোগ বেশাদিন স্থায়গ হয়নি ॥ সে- 
সময় অবনীন্দ্রনাথকে লেখা এক চিঠিতে রবধন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে আমাদের যা কিছু 
জাতীয় মঙ্গল তা আমাদের উদ্যোগেই সাধিত হবে, ওপাঁনবোশক সরকারের সহায়তায় 
হবে না ॥ রবীন্দ্রনাথ উহ্য রাখলেও, তার বস্তব্যে এই কটার্থ ছিল যে সরকার এদেশের 
অন্যান্য সমস্ত জাতীয় উদ্যামের বিরোধিতা করলেও এই বিশেষ জাতণয় শিজ্পোদ্যমের 
সমর্থনে যখন অর্থ ও সাম্য নিয়ে এীগয়ে আসছে, তখন ব্যাপার নিশ্চয়ই সন্দেহজনক । 

অবনীন্দ্রনাথ স্বয়ং উানশ'শ ন্রিশের পর থেকে এই সোসাইটি থেকে নিজেকে 
গিয়ে নতে থাকেন । এই সময় আরব্যরজনণর ধারাবাহিক ছাঁব আঁকার পর তান হাত 
থেকে তুলি নামিয়ে রাখেন দীর্ঘকালের জন্য ৷ এই ঘরানার যে-শাখাটি নন্দলাল শান্ত- 
'নিকেতনে নিয়ে গিয়েছিলেন, তা অবনীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ তন্তবাবধানের বাইরে অন্য 
পথে বিকশিত হতে থাকে । ক্লমে এক্ষেত্রে যে-সব বিশেষ প্রবণতা স্পম্ট হতে থাকে, 
তা ক্রমেই সে শাখাটিকে মূল ঘরানা থেকে দূরে নিয়ে যেতে থাকে । এই শাখার 
শিল্পাঁদের মধ্যে রামাঁকঙুকর ও বিনোদাবহারী মুখোপাধ্যায়কে নয়াবাংলা ঘরানার 
শিল্পী বলা যাবে না । আবার এই শাখার ধারেন্দ্রকু দেববর্মন, সুধাররঞ্জন খাস্তগীর, 
রমেন্দ্রনাথ চক্রবতণ প্রমুখের কাজে নয়াবাংলা ঘরানার রেশ লক্ষ করা যাবে । 

নয়াবাংলা ঘরানার দ্ুবলতার কারণ ছল এই যে, এই প্রয়াসকে ঘিরে যে-সব দেশ- 
বিদেশী ভাবুকেরা সমবেত হয়েছিলেন তাঁরাই এই ঘরানার অভিভাবক হয়ে উঠোছলেন । 
এই তথাকথিত অভিভাবকদের শিল্পবিষয়ে কোন পূর্বাপর ধারণা ছিল ন!. বতমান 
ভারতের বাস্তব পাঁরিস্থিতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তাঁরা এদেশের অতখতের সবাঁকছ:কেই 
গৌরবান্বিত করে দেখতে শুরু করোছলেন। সকলেই ছিলেন আভজাত এবং 
উচ্চপদাসীন | একারণে শিল্পীমহলেও এদের প্রাত এক স্বাভাবিক সম্দ্রমবোধ 
তোর হয়েছিল । এই বতমান-বিমুখতার [পিছনে এই আঁভভাবকদের কোনো গুড় রাজ- 
নৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না, তা অনুসন্ধানসাপেক্ষ । রবীন্দ্রনাথ তাঁর “ঢাকা বন্তৃতা'র 
এই আপনি-আভভাবকত্বের অকুণ্ঠ নিন্দা করেছিলেন ॥ অতীত খখ্ডড়ে প্রাচীন শিল্পা- 
দর্শকে তুলে আনার মধ্যেই আধ্ানক শিজ্গেপের ভাঁবষাৎ নিহিত, একথা তাঁরা 
'শাখিয়েছিলেন | বিশ্বজুড়ে শিজ্পের জগতে কী ঘটে চলেছে, তার কোন খবর 
এদেশের শিজ্পীদের জানানোর তাঁরা প্রয়োজন মনে করেননি । বিশ্বানারথে তাঁরা 
নিজেরা কোথায় দ্রাঁড়য়ে আছেন, একথা না-জেনেই এদেশের শিজ্পীরা অজজ্ঞা, 
মোগল, রাজপুত ছবিতে দাগা বৃলিয়ে আত্মমশ্ধতায় মজোঁছলেন। নিজের ছাঁবতে 
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আধুনিক শৈলশগত নানা পরণক্ষানির+ক্ষা সত্তেবও অবনীন্দ্রনাথ এই অভিভাবকদের 
স্বতাভিভাবনে প্রভাবিত হয়ে'ছলেন ও স্বাদেশিকতার পথে জায় এম্বযে'র দিকে 
তাকাতে গিয়ে তাঁর 'শিজ্পাবষয়ক রচনা দিতে গুপ্তযৃগের শিল্পশাম্ত্রকে আদর্শ মনে 
করোছলেন ৷ শিজ্পগত বৈশিষ্ট্যে নয়াবাংলা ঘরানার ছবির মূল্য কণ, সমাজবাস্তবতার 
[দক থেকেই বা এগুলির ভূমিকা কণ, তার বিবেচনা কেউ করলেন না। এইসব 
আঁভভাবকদেের কাছে সতাঁদাহ,লক্ষররণসেনের পলায়ন ইত্যাও জাতীয় মাহমার দ্যোতক 
বলে ব্যখ্যাত হলো । সরলা দেবী বা অক্ষয় কুমার মৈন্লের প্রাতবাদেও কেউ কর্ণপাত 
করলেন না। স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথও ভাবলেন যে ওদের ছবি আদর গতভাবে 
এদেশের পরম্পরার অনুবতন ঘটিয়েছে । স্বদেশাভিমানকে যদি অতখত্চার কল্পনার 
মধ্যে না দেখা হতো, তাহলে নয়াবাংলা ঘরানা আমাদের জন্য এক উজ্জল 
উত্তরা'ধিকারের দায়সণ্টার করত ॥ 

1কন্তু তৎসত্তেবও এই প্রয়াসকে ব্যর্থ বলা ঘাবে না একারণে যে, এই ঘরানার 
অগ্রসাতির পথেই পরবতণঁকালে নন্দলালের ছবিতে এবং তার ছান্র রামাবগুকরের মৃততে 
ও ছবিতে আমরা বাস্তব চেতনার প্রাতিফলন গভীরভাবে দেখোছি । নন্দলালের 'বোল- 
পরের পথে" নামের ছাব ও রামবিওকরের “সাঁওতাল পাঁরবার' নামের গচ্ছম্‌ত শের 
শৈষাঁদকের কাজ। দুটি কাজেরই বিষয় লেবার মাইগ্রেশন বা পাঁরষায়ী শ্রামক।॥ শহরের 
কারখানায় কাজের জনা ভীমহীন খেতমজ:রদ্দের গ্রঃম ছেড়ে চলে আসার বাস্তব ঘটনা এ 
দুটি কাজের বিষয় । আধ্বীনক ভারতীয় শিজ্পে এই কঠোর বাস্তবতা এর আগে আর 
উঠে আসোনি। উপরস্তু এদেশের তত্কালিক মূীতিকরেরা যখন অজঃরায়শবখ্যাত ব্যান্তদের 
প্রাতকীত কিংবা শখের বশে কোন জীবন্ত মানুষের ম্ার্ত গড়ে চলোছলেন, তখন 
রামাবঙকর কোন ফরমাশ বা শখপ্াত'র বদলে নিজের অন্তরাত্মার তাগরে ভারতীয় 
শ্রমজীবনকে শিল্পের উপজীব্য করে তুলোছিলেন ॥ বেদখতে না বাঁসয়ে এই গুচ্ছমতি 
[তিনি মাটির সমতলে দাঁড় কারয়োছলেন সাধারণ মানুষের পায়েচলা পথের ধারে। 
গভীর এক বাস্তব চেতনা থেকে উঠে আসা এই মৃতিএটকেই আমরা আধানক মরি 
কলার পুরোভাগে স্থু'ন দিতে পারি । 

চাঁ্পশে এদেশের শিঙ্পকলায় নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল বলে যে দাবি করা 
হয়, তার ভিত এভাবেই তোর হয়োছল । এই ভিতের কথা স্মরণ না করে চল্লিশের 
শিজ্পকলার 'দিকে তাকানো যাবে না। চল্লিশের শিল্পকলা পর্যালোচনার আগে 
কয়েকাট করা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার । এক, যাঁরা আগে থেকেই 
প্রতিহ্ঠিত ছিলেন, তাঁদের শিল্পকর্মে সময়ের লক্ষণগ্ঘলি প্রকাশ পেলেও তাঁরা কোন 
রাজনৈতিক চেতনা বা বিশেষ আদর্শের প্রাত দায়ত্ববোধে উদ্দী্ত হনান। 
তথাপি তাঁরা সময়ের প্রাতি সচেতন সহমার্মতা প্রকাশ করোছিলেন। দুই, নতুন প্রজন্মের 
শিজ্পীদের মধ্যেও দুটি বিশেষ শ্রেণী লক্ষ করা যায়। এদের মধ্যে একটি শ্রেণাঁ 
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প্রগাতচিন্তায় তথা মার্কসবাদে বিশ্বাসের ভিতর দিয়ে শিল্পকলার ক্ষেত্রে এসেছিলেন 
এবং তাঁদের শিল্পকলায় সেই দথ্টিভাঙ্গর পাঁরচয় রেখোছিলেন। আরেক শ্রেণীর শিল্পীরা 
সক্রিয় মার্কসবাদী না হলেও প্রগাতপথের কর্মসাচিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন । এদের 
অনেকে কখনো মাকপিবাদীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এক হয়োছলেন ও লাল- 
পতাকার নিচে সমবেত কর্মসূচিতে যোগ 'দিয়োছিলেন । তিন, নতুন প্রজন্মের একদল 
তরুণ [শজ্প? প্রগাতপথের কর্মসূচি বা লালপতাকার নিচে সমবেত কমপ্রয়াসে সামিল 
না হলেও কালচেতনার পারচয় তাঁদের কাজে সমূহ প্রকাশ পেয়েছিল ॥ আমাদের জানা 
নেই যে মাক্পবাদীরা এ'দের প্রগাতির কর্মসূচিতে সামিল করার কোন চেষ্টা 
করোছিলেন কিনা, কংবা ক্যালকাটা গ্রুপ তাঁদের সমবেত কর্মপঁচিতে এদের কেন 
আহবান করেনান। 

যাঁরা আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তারা কখনো মাকসিবাদের প্রাতি আকৃষ্ট 
হয়েছিলেন বা প্রগাতি আন্দোলনে সাক্রয্নভাবে এগিয়ে এসেছিলেন, এমন নাঁজর নেই। 
কস্তু সময়ের বিশেষ চাহদা তাঁরাও উপেক্ষা করেননি । এ'দের মধ্যে প্রথমেই আমাদের 
যে দুজনের কথা মনে আসে, তাঁরা হলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নন্দলাল বসু 

উানশ'শ শে আরব।রজনার চিন্রমালা আঁকার পর অবনশীন্দ্রনাথ দর্ঘ আট বছর 
তুলি হাতে নেননি | উীনশ'শ আটান্রশ-উ.চাল্লশে তিনি যখন আবার তু'ল ধরলেন, 
তখন তাঁর ছবিতে দেখা গেল একেবারে নতুন এক শৈলীর আত্মপ্রকাশ ॥ এই সময় 
[তান আঁকলেন অন্নদামঙ্গল ও কৃষ্ণমঙ্গলের ধারাবাহিক ছাঁবৰ ॥ আরব্যরজনণর কোমল 
মৃদু পর্দাসম্পল্ন রঙ আর স্তিমিত রেখার বদলে তাঁর অন্নদামঙ্গল ও কৃষণমঙ্গলের ছবিতে 
দেখা গেল বাংলার মাটির পৃতুলের সমধমী রূপের সরলঈীকরণ, সমতলাীয় রঙ ও মোটা 
রেখা । লোকশৈলগকে তিনি এভাবে আগে কখনো আত্মস্থ করেননি । কাঁবকঙুকনের 
অন্নদামঙ্গলের তোন্রশাটি ছাঁব ও কৃষ্ণমঙ্গলের একুশটি ছাঁব কেবল শৈলীগত কারণেই নয়, 
1বষয়গত কারণেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ॥ র:পক, প্রতীকের ব্যবহার ছিল ত* মজ্জাগত । 
উানশ'শ পাঁচে 'ভারতমাত।"র ছবিতে তার পাঁরচয় পাওয়া 'গিয়োছিল । অনদামঙ্গল ও 
বুষ্মজলের প্রচ্ছন্ন রূপক আমাদের নজর এড়ায় না। মঙ্গলকাবো যে ব্রত্যজনের উত্থান, 
এ্রশগশান্তর সঙ্গে মানবশান্তির যে সংঘর্ষ ও সমন্বয় লক্ষ করা খায়, সেই প্রেরণা অনা- 
মঙ্গলের এই ছবিকে বিশেষ তাৎপর্যময় করে তুলোছিল | কালকেতুর ছবিঃ কালব্যাধের 
ঘরে দেবণ অভয়ার ছবি, রাজার সাজে ব্যাধের ছাঁব, বায়বাঘের ছাঁব সেই ্রাত্যশন্তর 
উত্থানের দিকেই সংকেত দেয় ॥ এ ধরনের বিষয় !নয়ে অবনীন্দ্রনাথ যে মাগে ভাবেনান, 
সে কথা বলা বাহুল্য । 

কৃষ্মঙ্গলে কাগাসুর বধ, কেশ বধ, কংস নিসৃদন, মনুষ্টিক বধ, কুবলয়-পাঁড় বধ, 
কংস বধ, কালীয়দমন, বৃষাসুর বধ, বকাসনর বধ, তৃণাব৩ বধ,বৎসাসর বধ, পুতনা বধ 
প্রভৃতি ছাঁবকে আঠার'শ পণ্চানব্বইতে তাঁর আঁকা কৃষ্ণলশীলার চিন্রমালার পাশাপাশি 
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রাখলে বোঝা যাবে যে, ধেমানাসকতা থেকে তিনি কৃফলীলার ছাঁব একেছিলেন, সেই 
মানাসকতা থেকে তান কৃমঙ্গলের ছবি আঁকেনান। কৃষ্ণনলায় কৃষের প্রোমকমতিই 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠোঁছল। সেখানে তান রাধকা, গোপিনীদের প্রিয়জন । কত্ত 
কৃষণমঙ্গল চিন্নমালার প্রেরণা ছিল মঙ্গলকাবা | ধ্রুপদ+৭, শাস্ীর ও সংস্কৃত ভাষার 
সাহিত্যের বাইরে একাঁদন ব্রাত্যজনের মর্মবাণণ আশ্রয় পেয়োছিল মঙ্গলকাব্যে । সেই 
মঙ্গনকাব্যের রূপকে অশ.ভশান্তর পরাজয় ও মানবশান্তর জয় ঘোষত হয়েছিল । 
মঙ্গলকাব্যে মানুষ এণীশান্তর কাছে নিঃশতে নাঁত স্বীকার করোন, দেবশান্তকে নেমে 
আসতে হয়েছিল মানবশান্তর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে । উানশ'শ উনচাল্পশে পাঁথবাব্যাপাঁ 
রণোন্মাদনার প্রেক্ষিতে হয়তো অবনান্দ্রনাথের এই মঙ্গলকাব্য-আশ্রত ছবিকে নতুন 
করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে । বস্তুতপক্ষে, এই প্রোক্ষতে আজ অবধি তাঁর এ বিশেষ 
সময়ের ছাঁবকে কোন সমালোচকই দেখেনান । কৃষফনঙ্গলের 'বাভন্ন অশ.ভশান্ত নিধনে 
কৃ ও বলরামের ততপরতাকে উপজীব্য করে যে ছবি তিনি এ'কেছিলেন, সময়ের প্রেক্ষিত 
থেকে বিষ্ন্ত করে সেই ছবিকে দেখা যায় না। 

বিষয়কে প্রত্যক্ষভাবে বান্ত না করে রূপক ও প্রতীকের সংকেতে দেখাবার মঙ্জাগত 
প্রবণতার কারণে এবং গ্প-বাঁলিয়ে ছবি আঁকার মঙ্জাগ্ত অভ্যাসের কারণে অবনীন্দ্র- 
নাথ মঙ্গলকাব্যের আশ্রয় নিয়েছিলেন । চিরায়ত সাহত্য এখানে তর এই ছবিকে পিছন 
থেকে সাহায্য করেছিল । 

এই সময় ধেকেই অবনীন্দ্রনাথ কাঠকুটো, পড়ে-পাওয়া ভাঙা জিনিসের টুকরো জুড়ে 
ভাস্ক্ধমশী যে কুটুমৃকাটাম- গড়ছিলেন, সেগুলিকে আধুনিক শিল্পের ভাষায় 
আপস'ল্রজ বলা যেতে পারে । মনে রাখা দরকার পাবলো পিকাষ্জের আগে থেকেই 
তাঁর গড়া এই সব কুটুম-কাটামে আসব্রজের লক্ষণগল স্পম্ট হয়ে উঠেছিল । তাঁর 
এই কুটুমকাটাম্‌ তৎকালীন" বিদ্ধত্জনের চোখে খেলনা বা পুতুল হিসাবে প্রতিভাত 
হয়েছিল । এগুলির ভাস্কর্ধধার্মতা তাঁদের নজরে পড়েনি । *এ কারণে এ সব 
বিদ্ব্জনের মন্তবো পরবতরশকালের সমালোচকদের বিভ্রান্ত হবার অবকাশ থেকে গিয়েছিল । 
ণবনোদাঁবহারশ মুখোপাধ্যায় এগুুলিকে মনে করেছিলেন খেয়ালপনার চূড়ান্ত নিদর্শন । 
একই সময়ে সাহত্যরচনায় অবনীন্দ্রনাথ যেমন ইসলামি কেচ্ছা, পধাথ, বটতলার বই 
ও লোকসাহত্যের ফর্ম, শৈলী ও ভাষা, এমনাক চক্রব্যহধম” কথকতা আত্তীভূত 
করার প্রবণতা প্রবলভাবে দেখাঁচ্ছিলেন, তেমনি অন্নদামঙ্গল ও কৃষ্ণনঙ্গলের ছবিতে 
লোকসাহত্য ও লোকশিজ্পের শৈলী আন্তীভূত করার চেষ্টা করছিলেন । তাঁর শকুঙ্জলা 
থেকে যে-দরত্বে হোতিহোতির বত্তান্ত দঁড়য়ে আছে, কৃষ্ণলখলা থেকে কৃষ মঙ্গলের 
ছবিও সেই ুরত্বে দাপিয়ে আছে । একই প্রবণতা থেকে খেলাঙ্হলে পুতুল গড়ার মতো 
[তান পড়ে-পাওয়া জিনিস দিয়ে গড়েছিলেন ভাঙ্কর্ষধমর্গ কুটুম-কাটাম-॥ এই কুটুম-- 
কাটামেও অতশতও বত'মানের নানা পান্রপান্ত্রীর আনাগোনা ঘটেছে॥ কজ্পনা ও অতাঁতের 
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প্রাত বিশেষ ঝোঁক সত্বেও এই কুটুম-কাটামে আমরা এমন কিছ চীন লক্ষ কার যা ছিল 
তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুস্ত । রাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তরের বাস্তব চিন আমরা 
দেখি গাছের ডালপালার মধ্যে খজে-পাওয়া, হাত-বাড়ানো [খদে নামক কুটুম্‌- 
কাটামূটিতে । িদের যন্ত্রণা ডালের ভাঙ্গতে মৃত হয়ে উঠেছে । যুদ্ধের সময়ে গড়া 
এ. আর. পি. নামক কুটুমুকাটাম-টিতে তাৎকালিক য্দ্ধ-সহায়ক এ বাহিনীর যাল্নিক 
রুপাঁট তিনি ধরেছিলেন । শৈলগতভাবে অবনখন্দ্রনাথের এ সময়ের ছবিতে ষে সরলতা - 
মুখী যাত্রা দেখা গিয়েছিল, একই প্রবণতা দেখা গিয়েছিল কুটুমুকাটামেও | তবে 
ছবিতে 'তাঁন রূপক বাবহার করলেও কুটুমুকাটামে তাঁর বন্তব্য ছিল সরাসাঁর | চাল্লশের 
সময়-সচেতন শিজ্পরচনার পুরোভাগে তাঁর এঁ ছাবগলি ও বিশেষ কয়েকটি কুটুমৃকাটাম্‌ 
অবশ্যই ম্ছান পায়। চল্লিশের সূচনা থেকে মন্বন্তর ও যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে 
অবনীন্দ্রনাথের এই সদর্থক ভুমকা নান্দীমুখ হিসাবে অবশ্যই স্মরণ করতে হয় ॥ 

উাঁনশ'শ উানশে শাস্তিনকেতনে আসার পর থেকে নন্দলালের ছবিতে প্রত্যক্ষ 
জনজাঁবন দেখা দিতে থাকলেও তিনি পূর্ববতর্ী প্রবণতা কোনা্নই সম্পৃণণ ত্যাগ 
করেননি । ফলে একই সঙ্গে তাঁর ছবিতে দেখা দিতে থাকে শিব ও সাঁওতাল । যাঁদও 
রামায়ণের শবরণ চাঁরন্রের ছবি আঁকতে বসে তিনি এ*কেছিলেন তারই বাড়ির পাশের 
স1ওতাল রমণণদের, তথাপি কাব্যপুরাণাশ্রত ভাবাবেগ তিনি বঙ্ন করতে পারেনানি। 
এইভাবে অবনপন্দ্রনাথের প্রেরণা ও রবীন্দ্রনাথের প্রেরণার মধ্যে যে-দ্বন্ব ছিল তার 
একটা সমাধানের পথ হয়তো [তান নিজের মতো করে খংজে পেয়োছিলেন । 

র্‌পকের প্রাত অনুরাগ এবং কাবাপুরাণাশ্রত ছাঁবর প্রেরণা তিনি পেয়োছলেন 
তাঁর শিক্ষক অবনপন্দ্রনাথের কাছ থেকে । বাংলার পঞ্টাশের মব্বন্তরকে কেন্দ্রে করে 
'নন্দলাল আঁকেন আন্পপৃণণ ও রদদ্রু। বস্তুতপক্ষে এই ছবি প্রিশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথের 
“মৌনেরে 'ঘারছে গান স্তব্ধের করেছে আলিঙ্গন সফেন চগ্ল ন্‌ * পধান্তর প্রেরণার 
আঁকা ছাবর দ্বিতীয় নতুন সংস্করণ। [ভ্তামতনয়ন নৃত্যাবভের সৌম্যসকূমার 
নটরাজের নৃত্া-পদবিক্ষেপে জেগে ওঠা পদ্মে আসাঁন অন্নপ্ণণ ছিল আগের ছাঁবর 
শবষয় । মন্ব্তরের কালে তিন আকলেন নৃতারত রদূদ্র শিব । গলায় মালার মতো 
জড়ানো সাপটির দেহত্বকের স্বচ্ছ আবরণের আড়ালে শিবের শরীরের আস্িপঞ্জর দেখা 
যাচ্ছে। আন্পপূর্ণার কাছে রূদ্রু শিব ভিক্ষার, তাঁর হাতে নরকরোটির 'ভিক্ষাপান্ন। 
এই ছ'বাটর নাম [হিসাবে 'তাঁন ভারতচন্দ্বের রৃপকাত্মক পাধস্ত “অন্নপূর্ণা যাঁর ঘরে 
সে কাঁদে অন্নের তরে এ বড়ো মায়ার পরমাদ” ব্যবহার করলেন । বাংলার মন্বন্তরকে 
কেন তিনি প্রতাক্ষভাবে না দেখিয়ে রুপকাশ্রষে গেলেন, তার উত্তর আছে তর জাীবন- 
দর্শনে । তাঁর মতে শশজ্পের সৃচ্টিই হচ্ছে মায়াথে মাশ্রয় করে' এবং এই 'মায়া ন্রত্টাকে 
আঁভিভূতত করে না” । এই মায়াবাদী দর্শনে তাঁর কাছে মন্বন্তরের আপাত অথে . 
গরভখরে সাবজেক-টিভ তাৎপ্ধই বিবেচ্য মনে হয়োছল ॥ পূর্বতন আদর্শকে আঁতন্রম 
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করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। 

এই প্রসঙ্গে যামিনী রায়ের কথা আলোচনায় আলে । চল্লিশের উদগম থেকে 
মন্বন্তরের কালে পাঁরচয় গোষ্ঠীর শাহেদ সুহরাবাঁদ, সংধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ দে প্রমূখ, 
বাংলার লাট কেসি-র সচিব জন আরউইন ও কয়েকজন বিদেশী গুণমূগ্ধ ব্যান্ত চল্লিশের 
গোড়ায় যাঁমনণ রায়কে ভারতণয় চিন্রকলায় আধ্যানকতার প্রাতিভ হিসাবে খাড়া করে 
নানা নিবন্ধ লিখতে থাকেন । নয়াবাংলা ঘরানার চিন্রকলাকে কাক্পানক প্রাতিপক্ষ 
[হসাবে দাঁড় করিয়ে তাঁরা যামিনখর চিন্নকলায় ভারতীয় চন্রকলার মুক্তি দেখতে শুরু 
করেন। কুখাত ভারতবিদ্বেষী “ভারাডিক-ট- অন ইন্ডিয়া'র লেখক বেভার-লি নিকলস 
ভারতে কেবল দুজন ধহান বান্তিত্ব দেখতে পেয়োছিলেন ॥ এদের একজন মহম্মদ আল 
জবাহ, অপরজন যান রায় ॥ বিষ দে, আস্টন কোটস- যামিনীকে পিকাসোর সঙ্গে 
তুলনা করে নিবন্ধ লেখেন ॥ 

উনশ'শ ছন্রিশে 'বশ্বশান্ত সভার ঘোষণাপন্রে ভারতীয় স্বাক্ষরদাতাদের মধ্যে 
অনাতম ছিলেন নন্দলাল বসু । 'কিস্তু পরবঙ্শকালে বেয়াল্লিশের মাচে রামানন্দ 
চট্রোপাধায়ের সভাপাতিত্বে ফ্যাসাবরোধী লেখক ও শিল্পীদের সংগঠন তোরর জনা 
বে-কমিটি হলো তাতে সভাপাঁতমন্ডলতে রাখা হলো যামিনীকে। আমাদের মনে করার 
যথেষ্ট কারণ আছে যে, যাঁমিনীকে সভাপাঁতমন্ডলীর অন্যতম সদস্য করার 'পছনে 
ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ মখোপাধ্যায়, বিষ দে প্রমুখ । এই সত্যের উদ্যোন্তারা সঞ্ঘের সঙ্গে 
যুক্ত হবার জন্য অবনন্দ্রনাথ বা নন্দলালকে আহবান করোছিলেন কিনা জানা নেই। 
আহ্বান না করার অন্যতম কারণ হয়তো এই ছিল যে ওঁদের দৃষ্টিতে অবনীন্দ্রনাথ, 
নন্দলাল, যাঁমনগগ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, অতুল বস হিলেন রক্ষণশীল । যামিনগ এই 
সঞ্ঘে নাম-কে-ওয়ান্তের বোশ বিছ ছিলেন না। এমনাক সঞ্ঘর কোন অধিবেশনেও 
[তান যোগ দেনান । 

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পিপল'স: ওয়র-র নভেম্বর, উানশ'শ বেয়া'ল্লশ সংখ্যায় 
রায় দলেন যে ধামিনীর চেয়ে অধিকতর সংজনশীল শিল্পী এদেশে অর কেউ নেই। 
একই কথা ধানত হলো বেভার"ল িকলস-, জন আরউইন, বিষ দে ও যানীর 
গুণমৃগ্ধ বিদেশীদের লেখায় ॥ যে যামিন? দভক্ষের আ'তিতে কাতর কঞ্শকাতায় বসে 
তাঁর সাহেব খদ্দেরদের জন্য নিব“কার চিন্তে কচ আর 'যিশুর ছবি একে গেলেন, তাঁর 
ছবিতে এ'রা দেখলেন প্রগাঁতির চিহ্ন । লক্ষণীয় যে, বিষয় অপেক্ষা আঙ্গিকবাদকেই 
হশরেন্দ্রনাথ, বি দে প্রমুখ প্রগাঁতর পরিচায়ক মনে করেছিলেন ॥ এ ধরনের শাথিল 
মঞ্তব্য করার আগে তাঁরা ভারতীয় শিজ্পকলার গোরব্য় এরীতহ্যের দিকে তাকানান 
ইতিহাসের বিবর্তন লক্ষ করেননি । এই শতকের গোড়ায় 'বিষয় ও আ্গক দ্াদক 
থেকেই যে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিতে সময়-সচেতন প্রগতির লক্ষণগ্যল প্রকাশ 
পেয়েছিল, তা তাঁরা সম্যক বিবেচনা করতে বাথ" হয়েছিলেন বলেই তাঁদের বিচারে 
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সোঁদন যে এীতিহাঁসক ভ্রান্তি ঘটোছল, তা ছিল অত্যন্ত বেদনার । 

এমনাক অতুল বসও যে তাঁর ছবিতে সমকালিক ঘটনাকে স্থান দিতে কতখানি 
তৎপর ছিলেন তাও তাঁদের দৃষ্টি এঁড়য়ে গিয়েছিল । মন্বন্তরের কলকাতার চাক্ষুষ 
আভঙ্ঞতা সোঁদিন বড় বড় মানুষদের প্রাতিকীত-আকয়ে অতুলকে গভনরভাবে নাড়া 
দিয়োছল এবং 'তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ আঁভজ্ঞতাকে রঙে-রেখায় [িপিবজ্ধ না করে 
পারেনান । 

প্রগতি লেখক সঙ্ঘ, ফ্যাঁসাঁবরোধী লেখক ও শিল্পপন সঙ্ব, গণনাট্য সঙ্ঘ প্রভীতর 
উদ্যোগে জাপানি আক্রমণ, মোঁদনপুরের বন্যা, মন্বন্তর ইত্যাঁদ ঘটনায় সভাসমাবেশ 
নাটকের তোড়জোড় শুর হয় | িশ্ব ও দেশের সংকটজনক পারাস্থিতিতে লেখক শিল্পী 
সংস্কাতকমাঁদের সংগাঠিত করার কাজ পুরোদমে শুর হয়। ক্রমেই এইসব সংগঠনে 
কম্যানিস্ট পাটির ভূমিকা স্পন্ট হয়ে উঠতে থাকে । মাকসবাদে বিশ্বাসী একদল 
শিলপী-কমঁ সংগঠনের সারাক্ষণের কমঞ হিসাবে জুটতে থাকেন । পাটির সদ্সা নন 
অথচ মা্ফসবাদে আস্থা আছে, এমন অনেক তরহণ শিল্পী-কমর্ও এসে জোট বাঁধেন। 
পার্টির প5:শ্ নিচে সমবেত শিল্পীদের মধো ছিলেন মাঁণ রায়, সৃয* রায়, চত্তপ্রসাদ 
ভট্টাচার্য, দেবব্রত মুখোপাধ্যায় সোমনাথ হোড়। এরা পাটির একানষ্ঠ কম 
[হসাবে পাঁরাচিত হন । ফাসাবরোধী লেখক ও শিল্প সাঙ্ঘর শিল্পকলা [ভাগের 
সংগঠক হন মাঁণ রায় এবং শাখা-সম্পাক হন রথান্দুনাথ মৈন্ন॥। এই [বিভাগের অনাতম 
সাকয় কম হলেন নীরৰ মজুমদার | গণনাটা স.ঙ্বর মুন্তধারা নাটকের মণ্টগঞ্জা ও 
নেত্রকোণায় সারা ভারত 'িষাণ স:.ম্মলনের মণ্সজ্জা কবেছিলেন তান । পাটির 
পতাচাতলে সংগঠিত প্রোগ্রোসভ কালচারাল এসোসিয়েশনের প্রথম ক্যাটালগে 
উললাখত সদস্যদের মধ্যে প্রদোষ দ্াশগ-্তের নাম ছিল । 

সরকারি আর্ট কলেজ থেকে রাজনোতিক কর্ণ বিতাড়িত -“ণ রায় ছ্বেল থেকে 
বেরিয়ে এসে কম্যানিষ্ট পাটির স্দসা হন ও পার্টির নিদেশে ছি আকা ছেড়ে ফাসি- 
1বরোধাী লেখক ও শিল্পী সঞ্ঘে শিল্পীদের সংগঠনে আত্মনায়াগ করেন । এ সংত্ঘর 
ও সহযোগী সঙ্বগ্ীলর উদ্যোগে অন্নাষ্ঠিত প্রদর্শনীগ্যাল তাঁরই উদ্যমে হয়েছিল। 1কন্ত 
পার্টর এই একনিষ্ঠ কর্ণীটকে পার্টিরই এলিটিপ্ট সদস্যরা পরবঙপকালে যে পান্তা 
দেনান, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পরবতর্ঁকালে লক্ষ করা যায় যে, গণনাট্য স্ঙ্ঘ 
ও পাঁটর এীলাটস্ট সদসারা পাটির কমীঁশীশজ্পীদের উপেক্ষা করে প্রগাতবাদের ঢক্কা 
[পাঁটয়ে আসরে আবির্ভূত ক্যালকাটা গ্রুপ নামক গোজ্ঠীত্র ক+ত“নে সমবেত হয়েছেন । 

সূর্য রায় ছিলেন পার্টির একাঁনম্ঠ কর্মী । মধু বসুর চলীচ্চন্রে শিজ্প-পাঁরচালক 
হসাবে তিনি কাজ শুর করেন ও ক্রমে বিজ্ঞা-.এ শিল্পের জগতে আসেন । পণ্চাশের 
মচ্বন্তরের ঘটনা অবলম্বনে তাঁর আঁকা ছবি তান হরখন্দুনাথ চট্টোপাধ্যায় ও বিনয়, 
রায়ের নেতৃত্বে পাঞ্জাবে সংস্কাত সফরে গিয়ে প্রদর্শনীতে দেখান । বাংলার বাইরে 
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খধাংলার মন্বন্তরের রূপ তুল ধরে তান সেদিন সচেতন শিজ্পীর দায়ত্ব পালন 
করেছিলেন। 

চিন্তপ্রসাদও মন্বন্তরের মর্মান্তক ছবি একেছিলেন। শ্রীমককৃষক শিশ্‌নারাী 
সমন্বিত জনজীবন ছিল তাঁর ছবির প্রত্যক্ষ প্রেরণা । পার্টির একানম্ঠ সদস্য 
চিন্তপ্রসাদের ছা ?পপল'স ওয়র-এ নিয়ামত প্রকাশ পেতে থাকে । ব্লমে লিনোতে কাটা 
ছাপছবিতে তাঁর লোকশিজ্পের সরলতাধমী এক অসাধারণ বাঁলষ্ঠ শৈলীর বিকাশ লক্ষ 
করা যায়। 

রাজনৈতিক কারণে এ-আর-ীপ থেকে বিতাড়িত দেবব্রত মুখোপাধ্যায় পার্টির 
প্রীতি আকৃষ্ট হন ও গণজীবনের ছবি আঁকতে শুরু করেন । তীন প্রথম এদেশে রাজ- 
নোতিক পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করেন । দ্রুতটান মুত্ততুলর রেখায় রুপের 
ছন্দোময় সরলীকরণ তাঁর ছবির বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে । 

সোমনাথ হোড় চিন্তপ্রসাদের সঙ্গে মন্বন্তরের সময় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ভ্রাণ- 
সেবার কাজ করোছলেন । ভ্লাণমেবার সময় তান ও চিন্তপ্রসার প্রত্যক্ষ আঁভন্তা- 
ভাত্তক ছাব আঁকতে শুরু করেন । তেভাগা আন্দোলনের কালেও তান গ্রম থেকে 
গ্রামান্তরে গিয়ে তাঁর চাক্ষুষ আভিজ্ঞতার ছাঁব আঁকেন। ক্রমে কাঠখোদাই ও অন্যান্য 
ছাপছাবর মাধ্যম তাঁর প্রধান মাধাম হয়ে ওঠ ॥ তাঁর ছবির প্রধান বিষয় হয়ে ওঠ 
নিপখড়ত আর্ত মানাবকতা । 

সূর্য রায় থেকে পোমনাথ হোড় পর্যন্ত পার্টির সঙ্গে সাক্ুব্রভাবে য্স্ত শিজ্পীরা 
সরাসাঁর বাস্তবের প্রেরণায় 'শিজ্পচ্চা করেছিলেন । এই বাস্তবের বানঞ্যদ তাঁদের 
ছবিকে এক আশ্চর্য সাম্যে বে'ধোছিল । লক্ষ করা যায় যে, এক, রোথক আঁভব্যান্তই 
তদের শৈলাঁর অনাতম গুণ হয়ে উঠেছিল । দই, প্রত্যক্ষ বাস্তবের রূঢুতার কারণেই 
সঞ্ভবত এরা সব রঙ ছেড়ে সাদা-ক.লোর কম্পোজিশন শুরু করেছিলেন | জীবনের 
সংঘাত সম্ভবত সাঘা-কালোর সংঘাতে প্রতাঁকরূপ পেয়েছিল। তিন, মানবতাবোধের 
কারণে মানাবক অবয়বই এ'দের ছবির প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠোছল । চার, ব্যঞ্জনাই 
এদের রূপের সরলীকরণের মূলে কাজ করেছিল । 

শিজ্পের ক্ষেত্রে পার্টির সবচেয়ে বড় অবদান ছিলেন এই একনিষ্ঠ শিজ্পীরা । 
'গণনাট্য সঞ্ঘের সঙ্গে য্ন্ত অনেকে এই সঞ্ঘকে যে তাঁদের উতক্ষেপন মণ হসাবে 
"ব্যবহার করোছিলেন, এমন নাঁজরের অভাব নেই । গণনাট্য সঞ্ঘকে তারা বান্তগত 
আকাঙ্ক্ষা চারতার্থ করার কাজে বাবহার করেছিলেন, যে কারণে অত মজবৃত 
একটি সংগঠনও শৈষপর্যস্ত ট্রে'কেনি। কিন্তু পার্টির ও পার্টির [বিভিন্ন সাংস্কৃতিক 
শাখাপ্রশাখার সঙ্গে যৃন্ত এইসব একনিষ্ঠ শিল্পী-কমরা পার্টি সংগঠনে অত্যন্ত 
প্রশংসনীয় কাজ করলেও তাঁদের মেধা. ও শ্রমকে পার্ট কণভাবে দেখোছল ও ব্যবহার 
করেছিল, তা খাতয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে । খাঁতিয়ে দেখলে দেখা যাবে) শিজ্পণ 
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হিসাবে এদের যে ভূমিকায় ব্যবহার করা যেত তাকরা হয়নি । এদের ব্যবহার 
বরা হয়েছিল পোস্টার আট হিসাবে, ইলাস:ট্রেটর হিসাবে, মণ্চসজ্জাকর হিসাবে + 
বিস্তু কখনোই শিল্পী হিসাবে তুলে ধরা হয়নি। পিপলস: ওয়র-এর এলিটিস্ট: 
লেখকেরা শিহপা হিসাবে তুলে ধরেছিলেন যান? রায়কে, ক্যালকাটা গ্রুপের আঙ্গিক- 
বাদী শিজ্পীদের | গণনাট্য সঞ্ঘের উদ্যোগে বোদ্বেতে প্রদর্শন করতে এদের ছাঁব 
নিয়ে যাওয়া হয়নি, নিয়ে যাওয়া হয়োছল ক্যালকাটা গ্রুপের ছবি । এই প্রদর্শনণকে 
কেন্দ্র করে প্রভৃত প্রচারও করা হয়েছিল । 

মণি রায়ের উদ্যোগে একা ধিক প্রদরশ'নী আয়োজিত হয়োছিল । যাঁরা ফ্যাসাবরোধন 
শাবরের বাইরে ছিলেন, এমন শিজ্পখদেরও সমবেত করার ব্যাপারে তাঁর তৎপরতা 
ছিল অত্যন্ত প্রশংসনপয় । তাঁর উদ্যোগে অন্ষ্ঠিত একাধিক প্রদর্শনীর মধ্যে অন্যতম 
ছিল প'য়তাল্লশের মাচে অনুষ্ঠিত দুদিন ব্যাপী ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী 
সম্মেলনের যাত্ত প্রদর্শন91ট | এই প্রদর্শনণর নাম দেওয়া হয়েছিল “আমাদের দেশ” । 
উদ্বোধন করতে ডাকা হয়েছিল আঁসতকুমার হালদারকে । উদ্বোধনে ছ'শর মতো দর্শক 
এসেছিলেন । এই প্রদর্শনীতে ছাবি দিয়েছিলেন অতুল বস, বিনোাবহারধ 
মহুখোপান্ায়। মমুধীররঞ্জন খাস্তগীর, রমেন্দ্রনাথ চক্রব্তৰ, জয়নুল আবোঁদন, 
সতাশচন্দ্র সিংহ, শৈল চকুবত৭, রথীন মৈন্র, মাখন দত্তগুপ্ত, মূরলণধর টালি এবং এই 
প্রদর্শনগতেই বাংলার মন্বন্তরের ছবি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন গোবধন আশ। 
তৎকালীন চিন্রকরেরা মন্বস্তরের রূপ দেখেছিলেন কলকাতা শহরে, গোবধন দেখেছিলেন 
তাঁর গ্রামে । গ্রাম-বাংলার এই অভিজ্ঞতা থেকে তিন জলরঙে তুলির বাঁলষ্ঠ মোটা, 
ছোপে এ'কেছিলেন মন্বস্তরের ভয়ায়ক রূপ । বান্তবচেতনাসম্ভূত ছবির এহেন প্রদর্শন 
ছিল অভূতপ্‌ব। তদুপার, সংগঠক মাঁণ রায় রাজনোৌতক মতাদর্শের গন্ডী না মেনে 
সায় শিজ্পীদের যেভাবে এক মণ্ডে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন, তাও ছিল 
অভূতপূর্ব । 

এই প্রদ্দশনীর তন মাস আগে চুয়াল্লিশের 'ডিস্দ্বেরে অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্ট. 
ফেডারেশন একটি এাঁতহাসিক কর্তব্য পালন করোছল । ফেডারেশনের অষ্টম বার্ধক 
সম্মেলন উপলক্ষে বাংলায় মন্বন্তরের ভ্রাণভান্ডার গড়ে তোলার জন্য অর্‌ণ দাশগুপ্ত, 
কামরুল হাসান, আদিনাথ মুখোপাধ্যায় ও সফিউদ্িন আহমেদের সম্পাদনায় প্রকাশ 
করা হয়োছিল বেঙ্গল পেইন্টাস" টেস্টিমান নামে ছবির একটি আলবাম বা চিন্রসংগ্রহ।. 
এই আযলবামের ভূমিকা লিখোছলেন সরোজনী নাইডু্‌ ॥ রবীন্দ্রনাথ থেকে 'চন্তপ্রসাদ 
অবাধ আঠাশ জন শিল্পণর ছাঁব ও ভাস্কর্যের আলোকচিত্র এই সংগ্রহে ছিল । দভক্ষ 
ও তৎকালধীন প্রত্যক্ষ জীবনের ছবি একেছিলেন অপসিতকুমার হালদার, রামাঁকঙ্কর, 
যামিনণপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, সুধীর খান্তগীর, জরনল আবোদিন, গোপাল ঘোষ,. 
ইন্দ্র দুগার, নরদ মজুমদার, অতুল বস;, প্রদ্বোষ দাশগুপ্ত, কামরদল হাসান, মূরলী- 
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ধর টালি, আঁদনাথ মুখোপাধ্যায় এবং 'চত্তপ্রসাদ । এই আালবামে ছাপা যামিনগ 
রায়ের দুটি ছবির একটি টোলে পড়ুয়াদের ছব ও অপরাঁট গো-দোহনরতা মাঁহলার 
ছবি! দুটি ছাঁবতেই সম্পন্ন অতাঁতের ছায়াপাত ঘটোছল। এই আলবামে লেখা 
রচনায় নয়া বাংলা ঘরানার প্রাতপক্ষ 'হসাবে যামনীকে খাড়া কাঁরয়ে ক দে শর 
মধ্যে বাংলার শিল্পের মনান্ত দেখোঁহলেন ও ঘোষণা করেছিলেন যে ক্যালকাটা গ্রুপের 
কাজ প্রমাণ করে যে যামিনীর কাতিত্ব ব্যর্থ হয়ান ৷ এভাবে বিষণ দে তাঁর নানা লেখায় 
আচঙ্গিকবাদা ক্যালকাটা গ্রথপকেই যামিনশর যোগ্য উত্তরস্ীর সাব্যস্ত বরেছিলেন। 

বন্তৃতপক্ষে ফ্যাঁসাবরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ যতখানি সমাবেশের পিছনে 
ছহটোছল, ততখা।ন স্থায়ী অবদানের দিকে নজর দেয়নি; যেমন মনোযোগ দিয়েছিল 
লেখক সমাবেশে তেমনই উদাসীনতা দেখিয়োছিল শিল্পাদের প্রাতি। মাণ ও রথণন 
তদের দায়ত্ববোধের জারগা থেকে যথাসাধা করলেও উপরতলের সংগঠন তাঁদের 
অবদানকে সেভাবে স্বীকৃতি দেয়নি । একদা পাটির একনিষ্ঠ সাংস্কীতক কম+ মাণ 
রায় আজ বিস্মৃত । 

সংগঠনের বাইরে যাঁরা এককভাবে তাঁদের শিজ্পকর্মে যথাথ' কালচেতনার পারচয় 
রেখোঁছলেন তাঁদের নামের তাঁলিকাও বেশ বড়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রামাকঙ্কর, 
সুধাঁর থান্তগাঁর ও জয়নুল আবেদিন ॥ 

সময়চেতনা রামাকগকরের 'শিল্পকর্মে গোড়া থেকেই প্রকাশ পেয়েছিল । বিশেষ 
করে, উানশ'শ অ।টান্রশে তর গড়া সাঁওতাল পাঁরবার নামক গৃজ্ছমৃভি“তে এদেশে প্রথম 
পাঁরযায়ণ শ্রম বা লেবার মাইগ্রেশন 'বষয় হিসাবে দেখা গিয়োছিল। রও দুবছর আগে 
রবীন্দ্রনাথের মাটির বাড় শ্যামলাঁর প্রধান দরজার দুপাশে দ্বাক্ষীমূর্তি হিসাবে 
তান সাঁওতাল শ্রমজীবী পুরুব ও নারীম:তি“ গড়োছিলেন । 

বেয়।প্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলন ও বাংলার মন্বস্তর তর অন্তজলেণককে কত 
গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল তা বোঝা যায় এই সময়ে তাঁর আঁকা অসংখ্য তেল 
রঙের ছাঁব, লনোকাট, এচং, ড্রীয়ং ও অসংখ্য ভাস্কের দিকে তাকালে । স্বা্টর 
দিক থেকে এই সময় তাঁর জাঁবনের বহ:প্রস্‌ স্ময়। এই কাজের ভিতর দিয়ে তাঁর 
শৈলীর ধঙ্জতা প্রথরতর হয়ে উঠোছল । শান্রীনকেতনবাসী রামাবিগকর তাঁর 
আশপাশের জনজী বনের অভিজ্ঞতাকেই তাঁর ছবিতে ও ভাস্কষে তুলে ধরেছিলেন। 

দীভক্ষের ছাঁব আঁকতে তাঁন কেবল বর্ণনাই দেনন, এদেশের িরাচারত শোষণ 
ও নিপাঁড়নের দিকটিও তিনি তুলে ধরেছিলেন । ফলে তার দুভিক্ষের ছবিতে তাৎক্ষণিক 
ঘটনাকে অবলম্বন করে আমরা এদেশের চিরাচরিত ব্যবস্থার ছবিও দেখতে পাই। 
দভিক্ষের কালেই গিনি গড়েছিলেন তাঁর ধানঝাড়াই মূর্তি। যখন কলকাতার 
ভাস্করেরা অজ.রার জন্য ব্যান্তর প্রাতকৃতি তোর করছিলেন তখন রামাঁকগুকর কোন 
ফরমাশের তোয়াৰ্ধা না করে পাধারণ মানুষের জন্য তাদের চলার পথের ধারে ধারে 
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মুর্তি গড়ে চলেছিলেন নিজের অস্তরাত্বার তাগিদে । মুখহশীন এই ধানঝাড়াই মুর্তিতে 
1তাঁন বান্তিকে মহুশয়ান করেননি, ব্যান্তর শ্রমকে মহায়ান করে দেখতে চেয়েছিলেন । 
পরবত+কালে [তিনি বলেছিলেন যে চাষারাই তো অবস্থার আসল বন্দী । এদেশের 
সমাজ ও ভূঁমব্যবচ্ছার স্বরূপ তিনি সাঁওতাল পরিবার ও ধানঝাড়াই মাঁতর মধ্যে 
রুপা'য়ত করেছিলেন । 

সুধীর খাস্তগীর বাংলার বাইরে থাকলেও ছাগ্ছাবর মাধামে [তিনি তৎকালশন 
সমালের ছবি একেছিলেন | লক্ষণীয় যে, দযাভঞক্ষের রূঢ় বাস্তবতাকে তিনিও সাদা 
কালোর বৈপরখতো ও রেখায় বান্ত করোছিনদেন । 

বাংলার বাস্তব পারাঁম্হাত কেবল বিষয় হিসাবেই নয়, বালিষ্ঠ শৈলণ নার্শিতিতে 
[শল্পীদের কীভাবে শহায়তা কত্হিল তা আমরা সংয" রায়, চিত্তপ্রসাদ, দেবত্রত 
মুখোপাধ্যায়, সোমনাথ হোড়। কামরুল হাসান, সফিউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ পার্টির 
সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের কাজে এবং পা1ট4বাহ্ভূত রামকিত্কর, সুধীর খাস্তগীর, জয়নুল 
আবেদিন প্রভৃ'তর কাজে লক্ষ করি । বিষয় এবং শৈলী যে ওতপ্রোত এবং বিষয়ের 
স্পছটত্রাই যে আঙ্গককে 'নাদ্ট পারণাতিতে 'নয়ে যায় তা ক্যোথে কোলাভংসের 
মতো এদের কাজেও আমরা প্রতাক্ষ করি । লক্ষণীয় যে, এই বাস্তবতাকে রূপ দিতে 
তরা প্রতোবেই সাদা-কালোর মাধ্যমকেই প্রাধানা দিয়েছিলেন ॥ এ কথা বলা আদৌ 
অত্যুন্তি হবে না যে, গগনেন্দ্নাথের পরে চল্লিশের এই শিজ্পীদের কাজের ভিতর 'দয়েই 
বাংলার শিল্পকলা আবার প্রুতাক্ষ জনজীবনের স্বেদরন্তের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল । 

এই সময়ে কামরুল হাসানের ড্রায়ং ও লিখোগ্রাফে এবং সাঁফউ্রাদ্দন আহমেদের 
উডকাটে জনজীবন সম্পৃন্ত বিষয়ের ভিতর 'দিয়ে ক্রমেই তাঁদের বালিষ্ঠ শৈলী তোর 
হচ্ছিল । একই সঙ্গে চিত্তপ্রসাদ লিনোকাট ও সোমনাথ হোড় উডকাট করছিলেন । 
রামাকিগ্কর করছিলেন এচিং। ছাপছবি এদেশে এযাবৎ কালে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যেই 
ব্যবহৃত হয়েছিল। মুকুল দে ও নন্দলাল আধুনিককালে ছাপছবিকে "শল্পমাধ্যম হিসাবে 
প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। তাঁদের প্রেরণার লালতমোহন সেন, রমেন্ছনাথ চক্রবতঁ প্রমূখ 
ও শান্তীনকেতনের কয়েকজন শিক্পৰ অন্যান্য মাধ্যমে কাজের সঙ্গে সঙ্গে ছাপছাবর 
ধারাটিকে বয়ে নিয়ে চলেছিশেন । কিন্তু মাবিকিভাবে লিনোকাট, উডকাট, লিখোগ্রাফ, 
এঁচং ইতাদির চচণ চল্ল:শর আগে এমন ব্যাপকভাবে হয়নি | আঁদের প্রত্যক্ষ পারি- 
পাঁশর্বক আভিজ্ঞতার তাগিদে কামরুল হাসান, সাঁফউদ্দন আহমেদ, রামাকঙকর, 
সুধীর খাস্তগীর, চিত্তপ্রসাদ, সোমনাথ হোড়। আদিনাথ মুখোপাধ্যায়, মূরলণীধর 
টালি প্রমুখ ছাপছবির মাধ্যমসমূহ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে এ,ক্ষত্রে প্রয়োগের 
বাঁলঙ্ঠতা ও সম্ভাবনার প্রাত আমাদের সচেতন করেছিলেন । এই সময়ের আরেকজন 
1শজ্পী হরেন দাসের ছাপছবির প্রধান প্রেরণা ছিল চারপাশের জনজীবন | মুকুল দে ও 
নম্দলাল বসু ছাপছবির যে চল শুর করেছিলেন তার মজবুত 'ভিত গড়লেন চল্লিশের 
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শিল্পাঁরা এবং সেই থেকেই ভারতাঁয় শিজ্পকলায় ছাপছবি একাঁটি জনগ্রাহ্য ও বাঁলম্ঠ 
মাধ্যম হিসাবে প্রাতষ্ঠঞা অর্জন করেছে । 

কলকাতা আট” স্কুলের ছান্র জয়নূল রামাকগুকরের মতোই বাংলার গ্রামীণ পটভূমি 
থেকে উঠে এসোছিলেন । এ'রা কেউ দল গড়ে ফতোয়া জাহির করে আধুনিক হননি। 
প্রগাঁতর লক্ষণগুলি তাঁদের সময়চেতনার 'ভিতর দিয়েই প্রকাশ পেয়োছিল এবং তার দরৃণ 
তাঁদের কোন বিলাতি পন্রপান্রকার দ্বারস্থ হতে হয়নি । পঞ্চাশের মন্বস্তরে গ্রামবাংলা 
থেকে উজাড় হয়ে আপা বভুক্ষহ মানুষের প্রাতিবা্হণীন অসহায়তা জয়নলকে গভাীর- 
ভাবে আলোড়িত করেছিল ॥ এই প্রাতবাদহাঁন অসহায়তা ও পারাম্থীতর কাছে নিঃশত 
আত্মসমর্পণের 'দিকটিকেই তিনি তাঁর কালো কালতে বাঁলম্ঠ রেখার টানে প্রকাশ 
করেছিলেন । ড্রাইব্রাশ বা শুকনো তুলির মাধ্যমে এভাবে প্রত্যক্ষ বাস্তবকে ভারতীয় 
চন্রকলায় আগে তুলে ধরা হয়নি ।॥ তাঁর এই ছবি দেখলেই আমরা বুঝি বিষয় ও 
আঙ্গক কীভাবে পরস্পর সংযস্ত এবং কীভাবে বিষয় থেকেই আপাঁনই আঙ্গিক তৈরি 
হয় । এক থেকে তাঁর এই ছাঁব অবশ্যই শিক্ষণণয় । 

চাঁল্পশৈর অন্যতম ঘটনা ক্যালকাটা গ্রুপের আবি্ভব | ডানশ'শ তেতালিশে সুভো 
ঠাকুর ও রথীন মৈন্রের উদ্যোগে পরিতোষ সেন, নীরদ মজহমদার, প্রাণকৃষ্ণ পাল, 
গোপাল ঘোষ, প্রদোষ দাশগুগ্ত ও কমলা দ্বাশগু্ত, এই আটজনকে 'নিয়ে এই গ্রুপ 
গঠিত হয় ॥ সদ্য (বিলাতফেরত প্রদোষ দাশগুঞ্তের পরামর্শে লন্ডন গ্রথপের অনুসরণে 
এই আটজন শিল্পীর গোচ্ঠীনাম রাখা হয় ক্যালকাটা গ্রহ্প। লন্ডন গ্র্পের 
প্রীতষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন ওল্টার 'সিকার্ট ও উইন্ডহ্যাম ল্যইস-। পারি-কেন্ড্রিক 
ইমপ্রেশনিজম- ও িউবিজম: 'সিকার্ট ও লম্যইসকে প্রভাবিত করেছিল, । ফরাসি আঙ্গক- 
বাদ চর্চার মাধ্যমে তাঁরা ইংল্যান্ডের শিল্পকলায় আধুনিকতার প্রবাহ তৈরি করার 
লক্ষ্যে ইংল্যান্ডের শিজ্পনন্দের সমবেত করার জন্য লন্ডন গ্রুপ তৈরি করোছলেন। 

পরবতর্কালে, উানশ'শ একফট্রতে, ভাঙা ক্যালকাটা গ্রুপের তিনজন শজ্পীর 
প্রদর্শনণ প্রসঙ্গে কম্যনিস্ট পাটির মৃুখপন্র “স্বাধীনতা 'র উনারশে জানুয়ারির সংখ্যার 
“আধুনিক চিন্রকলার আন্দোলনে ক্যালকাটা গ্রঃহপের আবিসংবাদী স্থানের প্রশংসা 
করলেও উনশ'শ ছিয়াত্তরে শারদীয়া সংখ্যার কাঁবপন্রে পারতোষ সেন স্পম্ট করেই 
বলেছিলেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আগন্তুক (বিদেশী মারফত যরোপাঁয় প্রাতচিতন দেখে 
তীব্র অন:সান্ধৎসা' থেকেই তাঁরা এই গ্রঃপের মাধ্যমে অ।ঞ্গকচচয় উদ্ধদ্ধ হয়োছলেন। 
প্রদোষ দাশগুস্ত উীনশ'শ একা শিতে প্রকাশিত লালতকলা কন্টেম-পোরা'র-র একনিশতম 
সংখ্যায় বলেছিলেন যে, প্রধানত পাশ্চাত্য শিজ্পের পরীক্ষানরীক্ষা ও নতুনত্বের 
শোঁজ্পক প্রেরণাই তাঁদের উদ্ধদ্ধ করেছিল । তিনি এ-ও স্বাঁকার করোছলেন যে পশ্চাম 
আধুনিকতার যে অসার্থ ক প্রকাশচে্টা তাঁরা করেছিলেন, তার বিরূপ সমালোচনা 
হয়োছল। [বিফ দে উানশ'শ প'রতাল্লিশের পনেরো এীপ্রল সংখ্যায় পিপল" স্‌ ওয়র-এ 
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'লিখোছলেন, 'যামিন? রায়ের কীতির মাধ্যমে মুন্ত হয়ে (এই শিজ্পীরা ) তাকাচ্ছেন 
সামনের 'দিকে যেখানে বিদ্রোহই গঠন...” ইত্যাদি। উনিশ'শ প'য়তাল্লিশে গণনাট্য 
সঙ্যের উদ্যোগে বোচ্বেতে অনুষ্ঠিত ক্যালকাটা গ্রুপের প্রদর্শনী উপলক্ষে বিফ দে 
গশজ্পী বখন জেগে ওঠেন' শিরোনামে পিপল'স- ওয়র-এ এই কথা বলোছিলেন । 

বাংলার লাটের পত্সী শ্রীমতী কোঁস ক্যালকাটা গ্রুপের স্ট্রাডিয়োতে এসেছিলেন 
এবং এই খবর স্টেটসমম্যান পাল্ীকা মারফৎ প্রচারিত হয়। য্‌দ্ধের জন্য সরকারি আর্ট 
স্কুল আধিগৃহণত হয়েছিল এবং দ্ধের কাজে আসা সাহেবরা সেখানে সাভিসেস্‌ 
আর্ট ক্লাব খুলেছিলেন। শ্রীমতী কোস-র উদ্যোগে এই সাঁভসেসু আট ক্লাবে 
ক্যালকাটা গ্রুপের প্রথম প্রদর্শনী হয়োছিল । পরবতাঁকালে উানশ'শ সাতচাল্লশের ওরা 
জুনের স্টেটসম্যানে কিম: ক্রিস্টেন বলেছিলেন যে বাংলার মন্বন্তরের প্রেরণা থেকেই 
এই গ্রুপ গড়ে উঠেছিল । ধকম্তু অনেক পরে উানশ'শ তিরাশির সতেরো অগস্টের 
যৃগান্তরে প্রদোষ 'লিখোছিলেন যে, নতুন এজপোরমেন্ট শুর করব ভারতাঁয় পথকে 
অবলম্বন করে, বিদেশী প্রধানত ফরাস শিজ্পের নতুন নতুন পরণক্ষানিরবক্ষার সঙ্গে হাত 
মিলিয়ে-..যে করেই হোক আমাদের বেঙ্গল স্কুলের রক্ষণশীল মনোব্ঠান্তর আওতা থেকে 
ছাড়া পেতে হবে ইত্যাদ্। সারভিসেস আট: ক্লাবের প্রশ'নী প্রসঙ্গে উানশ'শ 
প'রতাল্পশের সতেরো মার্চের স্টেটসম্যানে মন্তব্য করা হয়েছিল যে বামনী রায় এই 
গোষ্ঠীর প্রেরণাাতা এবং তাঁরা আঙ্গিকের প্রেরণা পাচ্ছেন গগ্যাঁ, মালিয়ান ও 
মাতিসের কাছ থেকে । এ-ও বলা হয়েছিল যে, এ লব ফরাসি শিল্পীদের কাজ থেকে 
শিল্পের ব্ণপরিচয় পেলেও &ঁ সব শিজ্পী্দের কাজের গুণাবলী এখনো এই শিল্পীরা 
আয়ত্ত করতে পারেননি এবং সেটা না-হওয়া অবাধ এ'দের কাজে নিজস্ব ব্যান্তত্ব প্রাত- 
ফাঁলত হবে না। একই প্রদর্শনী দেখে সাতাশে মার্চ অমৃতবাজার পাল্রকায় মন্তব্য 
করা হয়েছিল যে, এই শিল্পীরা প্রবলভাবে তাঁদের জাতীয় পরম্পরাকে অস্বাঁকার 
করতে উঠেপড়ে লেগেছেন এবং তাঁরা দূর-পশ্চিমের ঝোড়ো হাওয়াম্ উঁড়য়ে আনা 
আবর্জনার ন্রিশ ফিট নিচে নিজেদের জাতণয় আন্তত্বকে চাপা 'দিয়ে রেখেছে । মন্বস্তরই 
এই গ্রুপ গঠনের অন্যতম কারণ কিনা, এই প্রশ্ন করা হলে, উনশ'শ বিরাশির 
ফেব্রুয়ারি সংখ্যা মহানগর পান্কার প্রীতিবেঘককে নীরদ্দ বলেছিলেন, “আন্দোলনের 
দেহ ছিল, মাথা ছিল না" | এইসব মন্তব্য এই গ্রুপের উদ্ভব, লক্ষ্য ও পারণাম 
সম্পকে" আমাদের রখীতমতো ধাঁধায় ফেলে । এইসব পরস্পরবিরোধা মতামত এবং 
শিল্পীদের আপন ধারণা ও আত্মজীবনণ থেকে এটাই স্পন্ট হয়ে ওঠে যে এই গ্রুপের 
সামনে কোন বস্তুবাদী আদর্শ বা কাঁমটমেন্ট ছিল না। আদর্শের অভাবেই এই 
গ্রুপের সদসাদের মধ্যে একাত্ম গড়ে ওঠোঁন। সদস্যরা প্রায়ই গ্রদপ ছেড়ে গেছেন। 
তাঁদের জায়গায় নতুন নতুন সদস্য আনা হয়েছে । 'াবার সঘস্যেরা একে অপরের 
বিরুদ্ধেও নানা অশোভন যন্তব্য করেছেন । তথাপি ফ্যাঁসাঁবরোধী লেখক ও শিল্পা, 
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সঙ্ঘ এবং গণনাট্য সঞ্ঘ এই গ্রুপকে দেশব্যাপণ প্রগতি আন্দোলনেরই একাঁট শরিক শাখা 
মনে করেছে। কম্যানিস্ট পার্টির মুখপন্ন পিপলস ওয়র ও স্বাধীনতা এই গ্রপের 
প্রচারে তৎপর থেকেছে । বস্তৃতপক্ষে পার্টির 'বাভন্ন সাংস্কৃতিক বিভাগ ও মুখপন্ন 
শজ্প-পরম্পরার মূল্যায়নেই ব্যর্থ হয়োছিল । 

উানশ'শ পরতাল্লিশে এই গ্রুপের প্রথম প্রদর্শনীতে প্রাতিষঠাতা আটজন সদস্যই 
অংশগ্রহণ করেছিলেন ৷ এর অবাবহিত পরেই গণনাট্য সঙ্গের উদ্যোগে বোদ্বেতে এদের 
প্রদর্শনী নিয়ে যাওয়া হয়। গণনাট্য সঞ্ঘের তরফে যেভাবে ক্যালকাটা গ্র্পকে তুলে ধরা 
হয়েছিল এবং পাটির বিভিন্ন মুখপন্রে যেভাবে গ্রুপের বিষয়ে লেখা হয়োছিল, সেভাবে 
পাঁটর কমণ-শিজ্পীদের প্রাত দাঁয়ত্ব পালন করা হয়োছিল বলে আমাদের জানা নেই। 
বক দে, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার প্রমুখ পাটির বুদ্ধিজীবীরা 
যেভাবে এ'দের বিষয়ে লেখালোথি করেছিলেন, পাটি'র কম-শিজ্পীদের সম্পকে তাঁরা 
ইসেভাবেই নখরব ওঁাসানা দোখয়েছেন বললে অত্যান্ত হবে না। 

ঘোদ্বে প্রদর্শনীর পরেই গভো ঠাকুর গ্রুপ, থেকে সরে আসেন । ছেচল্লিশের 
জানুয়ারিতে কলকাতায় গ্রুপের দ্বিতীয় বাক প্রদর্শনী হয়| তৃতাঁয় বাঁক প্রদর্শনী 
হয় গাতচাল্পশের মে মাসে এবং প্রদর্শনীর অব্যবাহত আগে অবনী সেনকে সদসা করা 
হয় । উনপন্টাশের জানুয়ারিতে গ্রথপের চতুর্থ বার্ষিক প্রদর্শনখ সম্পর্কে 'বিশে জুনের 
নেশন পান্িকায় লেখা হয় : 'িকাসো, মাতিস, ভ্যান গঘ, 'পিজারো এবং যুরোপের 
অন্যান্য আধুনিকতাবাঘাদের প্রবণতা ও করণকৌশলই এই গ্রুপের প্রেরণার উৎস। 
এক দশকেরও বোশ আগে একদল ইংরাজ আধ্ুনিকতাবাদী লন্ডন গ্রুপ গঠন করে- 
খছলেন । স্থানীয় ভারতণয় অনুকারকেরা স্পঙ্টতই সেই পথে 'কিংধী সেই আঘর্শে 
ক্যালকাটা গ্রহ নামের লেবেল এ'টেছেন। 

উনপণ্চাশের অগস্টে পাঁচ বছরের কাজের প্বশাপর প্রদর্শনী হয়। বিফুদে এই 
প্রদর্শনীতে শিজ্পীদের মধ্যে দেখেছিলেন সাম্যবাদী আগ্রহ আর তাঁদের কাজে দৈনাল্দিন 
জীবনের ছাপ। তাঁর মনে হয়েছিল 'যামিনা রায়ের কীর্তর পরে এ'রা এবং এদের সহ- 
কর্মীরা ভারতাঁশল্পের আশা" ৷ বাহাম্নতে 'সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত বিফ] দে-র 
সাহিত্যের ভাবষ্যৎ বইতে এই আলোচনা গ্রন্থিত হয়োছল । ভারতাঁশঞ্পের ভাবষ্যং 
এই শিজ্পীরা কতখানি বহন করেছেন, তা বিবেচনার ভার সময়ের উপর । 

পঞ্টাশে ক্যালকাটা গ্রুপের সঙ্গে বোম্বে প্রোগ্রোসভ গ্রুপের যৌথ প্রদর্শনী হয়। 
বোদ্ে প্রোগ্রোসভ গ্রুপ থেকে ছবি পাঠান মকবহল ফিদা হুসেন, এ. এইচ. গাডে, 
এ. এ, রাইবা, ফ্রান্সিস নিউটন সুজা, এস. এইচ. রেজা, শ্রীকান্ত বাক্‌রে এবং কে. এইচ. 
আরা । ক্যালকাটা গ্রুপের সঘসাদের মধ্যে ছিলেন নশরদ মজুমদার, প্রাণকৃফ পাল, 
কমলা দাশগস্ত, প্রদোষ দাশগৃঞ্ত, নতুন সঘসা গোবর্ধন আশ, রথাঁন মির ও অতিথি 
সঘসা রামাঁকঙ্কর | এই প্রদর্শনীর অবাবহিত আগে গোপাল ঘোষ ও রথাঁন মৈঘ গ্রুপ 
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ছেড়ে দেন। তাঁরা আাকাডোঁম অফ ফাইন আর্টসের করম্মপারষদে ও কলকাতার 
সরকার আট” স্কুলে অধ্যাপকপদে যোগ দেন । গোপাল ঘোষ ও রথান মৈঘ গ্রুপ 
ছেড়ে দেওয়ায় শূন্যচ্ছান পূরণ করা হয় গোবর্ধন আশ ও রথান মিন্রকে সদসা করে। 

বিফ. দে গ্রুপের সদসাদের মধ্যে সামাবাদণী আগ্রহ ও তাঁদের কাজে দৈনান্বন 
জীবনের ছাপ দেখলেও এই প্রদর্শনীতে প্রদোষ-কৃত নালনীরঞ্জন সরকারের প্রাতকাতি 
ছিল । তখন নাঁলনারঞ্জন সরকারের জাঁবিতাবস্থায় হন্দুদ্থান ইনসিয়োরেন্স বিজ্ডিং-এ 
বসাবার জন্য নাঁলনশরঞনের পূ্ণশাবরব প্রাতকাতি প্রদ্দোষ গড়াছিলেন ৷ এই পর্ণাবযপব 
গ্রাতকীতিরই আবক্ষ-অংশ প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছিল ৷ 

এর অব্যবাহত পরে প্রদ্ধোষ বরোদা চলে গেলে দুবছর গ্রুপ নিক্কিয় থাকে । দু- 
বছর বাদে তিনি কলকাতায় ফিরে এসে সৃনীলমাধব সেন ও হেমন্ত মিশ্রকে গ্রুপের সদস্য 
হিসাবে নেন ও গ্রুপের শেষ প্রদর্শনী হয় দিলতে উানশ'শ তিষ্পান্ন সালে । গ্রুপের 
সদস্য নেওয়ার ব্যাপারে সর্বসম্মত 1সদ্ধান্ত সম্ভবত নেওয়া হতো না। সাঁচব প্রদোষ 
নিজেই সদস্য মনোনয়ন করতেন । এ কারণেই গ্রুপের অন্যতম প্রাতচ্ঠাতা-সদ্দস্য 
পাঁরতোষ সেন পরবর্তীকালে কবিপন়ে লেখা নিবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন যে প্রদ্োষ 
গ্রুপকে জাইয়ে সাখতে নতুন সদস্য নিলেন । সুনঈীলমাধব সেন, রথাঁন মিন এবং হেমন্ত 
মিশ্র ইত্যাদরা এলেন । আমাদের মননশীলতা ও মানসিকতার সঙ্গে এদের তেমন যোগ- 
সূত্র ছিল না? । 

ক্যালকাটা গ্রুপে যাঁরা যোগ 'দিয়োছিলেন তাঁদের অনেকেরই িজ্পকর্মে “দৈনাষ্দিন 
জীবনের ছাপ" ক্যালকাটা গ্রুপে যোগদানের আগেই দেখা গিয়োছিল ; তার জন্যে 
তাদের গ্রপে যোগ দেওয়ার সময় অবাঁধ অপেক্ষা করতে হয়নি । 

সৃভো ঠাকুরের ছবির জ্যামাতক আঙ্গিকে এ কালের যাঁন্মক জীবনের প্রাতফলন 
দেখা গিয়োছল। আধুনিক কলকারখানা, চাষা, শ্রামক তাঁর ছবির বিষয় হয়ে উঠোঁছল ॥ 
রথশন মৈত্র লোকাশিজ্পের সরলীকরণ তাঁর রূপের সরলীকরণে ব্যবহার করেছিলেন, যার 
মধেচ অনেকে যামিনণ রায়ের প্রভাব দেখোছিলেন । একই উৎস থেকে রথ... ও যামিনা 
প্রেরণা পেলেও দুজনেরই উৎস-ব্যবহারের প্রাক্ুয়া যে একেবারে আলাদা ছিল তা 
তাঁদের ছাব পাশাপাশি রাখলেই বোঝা যায় ॥ যামিনীর ঝোঁক ছিল অলঞ্করণের দিকে, 
[তান তাঁর অলঙ্করণের নিয়মে রপগ্যালকে গালাই করেছিলেন । রথণীনের ঝোঁক ছিল 
বিপরাীতধর্মী | রূপের নিজস্ব প্রাণছন্দের অনহসরণেই তিনি তাঁর রূপগ্লিকে দেখার 
চেক্টা করেছিলেন ॥ গ্রামবাংলার জাঁবনের সঙ্গে তাঁর পাঁরচয় ছিল এবং সেই পারচয়ের 
ভিত্তি ছিল তাঁর ছাঁবর বিষয় । লোকায়ত বিষয়কে তিনি লোকশিজ্পের লাহুজ্য ছাড়া 
' ভাবতে পারেনান। লোকায়ত জীবনের শা*বতরূপই তাঁর ছবিতে ব্যস্ত হয়েছিল । 
গোপাল ঘোষের ছার রোখক প্রবণতা সাইকেলে দেশচ্গমণের সময়েই দেখা গিয়েছিল । 
উাঁনশ'শ ছা্রশে অবনীম্দ্রনাথের প্রেরণায় ও রবান্দুনাথের উৎসাহে তিনি জনজীবনের 
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্তক্ষ আতা লাতের উদ্দেশ্যে াইকেলে হেলত্রণে োররোছিলেন এবং রুপে যোগ 
ধেধার আগেই (তান দ্যা্ক্ষের ছাব এ'কোঁছিলেন | বরং গ্রপে যোগ দেবার পর জন- 
জাঁবনের ছাবি থেকে তিনি রোমান্টিক দশ্যচিপ্লের জগতে চলে আসেন । অবনণ সেন ও 
গোবর্ধনণ আশ গ্রুপে যোগ দেবার আগেই প্রতাক্ষ জমজাীবনেব ছাঁব এ'কোছলেন । 
সুতক্লাং এ'রা গ্রুপে যোগ দেবার পর দৈনাষ্ঘন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়েছিলেন, 
এমন কথা মনে করার কারণ নেই । এদের মধ্ো প্রদোষ দাণগৃঞ্ত লখনউ ও মাদ্রাজ 
আর্ট স্কুলে শিক্ষা শেষ করে বৃত্তি নিয়ে ইংল্যান্ডে যান ও সেখানে লন্ডন গ্রঁপের 
আগ্গকবাদী দর্থনে প্রভাবত হলেও কলকাতায় ফিরে এসে অজ:রায় প্রাতকাত গড়ার 
জন্য স্টডয়ো খোলেন । গ্রুপ সঘসাদ্দের কাজের মধো প্রত্যক্ষ জীবনের ও তাঁদের চার- 
পাশের আশু পাীন্থাতর ছাপ পড়লেও তাঁদের প্রদর্শিত ছাব ও ভাস্কর্ষে প্রাতকীতি, 
কাজপনিক 'বিষয় ইত্যাদিও প্রাধানা পেয়েছিল । বাংলা ঘরানাকে কজ্পিত প্রাতিপক্ষ 
বিবেচনা করে তাঁরা মুয়োপীয় আদরে আঁঙ্গকবাদী পরাক্ষানিরাক্ষার ভিতর দিয়ে 
শিজ্পের মনান্তর সন্ধান কয়োছিলেন । তাঁদের অন্যতম পরামর্শদাতা বিফ; দে তাঁদের এই 
মর্ান্তঘাতার ভূমিকায় যাঁমনী রায়কে থাড়া করে আঙ্গকেই যে শিজ্পের মুক্তি 
ধেখোঁছলেন, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না । 

ক্যালকাটা গ্রপের আগে এ দেশে নানা গোচ্ঠী গঠিত হলেও এই গোম্ঠীই প্রথম 
সমবেতভাবে রুরোপাঁয় আঙ্গিকবাদের অনুসরণে সক্রিয় পচ্ছায় ভারতীয় শিজ্পকলায় 
“আধুনিকতা” লগ্ঠার করতে তৎপর হয়েছিল । শিজ্পী ছিসাবে তাঁরাও গগনেন্দ্রনাথকে 
ধর্তব্য জ্ঞান করেননি । রামাঁকঙ্করের গুর্ত্ব অনুধাবন করতে পারেনান । অবনপন্দ্র 
নাথকে মনে করোছলেন সেকেলে । নন্দলাল ছিলেন তাঁদের কাছে রক্ষণশীল পনরহ- 
জ্জীবনবাদী। রঘশন্দুনাথের ছাবি সম্পকে তাঁরা উচ্চবাচ্য করেননি । অমৃতা শেরগিলের 
কোন আন্টিত্ই তাঁদের কাছে “ছল না। রুলোপাঁয় আধুনিকতার জোয়ারকে তাঁরা 
আধ্মনিকতার পরাফাঙ্ঠা মনে করোঁছলেন। এমনাঁক জার্মানির প্রাতশীল শিঞ্পীদের 
নামও তাঁরা জানতেন িনা লচ্দেহ । আর, ভারতে একমাশ্ন যামিনণই ছিলেন তাঁদের 
কাছে গ:রুদ্বপূর্ণ শিজ্পী | 

কেবজ' তাই নয়, ভারতাঁর পরম্পরা অস্বাঁকারের উন্মাদনায় এবং পাশ্চাত্য আঙ্গক- 
বাধ শিজ্প অনুসরণের মোহে এই গ্রুপের সঘস্যরা. পূর্বাপর হীতহাস সম্পকে 
তজাতা দেখিয়ে নানা ধরনের হাস্যকয় মন্তব্য করতে শুরু করেছিলেন। তগ্পামর দিলা 
প্রপর্নীর হ্যাম্ডবকে নীরঘ মজুমদার বলেছিলেন যে. ভারতশিজ্পের বড় হচ্ছে 
শিল্পের বড় শু এবং তাঁর কাছে রূপগতভাবে একটি জড় কলসি ও একটি জীবন্ত 
মানবৈর মৃতের মধ্যেকোন তফাৎ নেই! আবার উনিশশ একাঁশর লাঁলতকলা 
কল্টেমপোয়্যারির একিশতম সংখ্যায় পরধতশীকালে 'প্রঘোষ ছাশগু্ত সাফাই গেরে 
বলৌছুলেন যে; তাঁরা নাকি যুড়গকে- অগ্রাহা করেননি। বন্তুতপক্ষে আবোলতাবোল 
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কথা বলার সময় নীরদ ভুলেই গিয়েছিলেন যে রুপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবপ্য, সাদশ্য 
ও বার্ণকাভঙ্গ কেবল ভারতায় শিল্পের একচেটিরা ব্যাপার 'নয়, এইগুলি িশ্বজোড়া 
শিল্পকলার বর্ণপরিচয় ॥ সম্ভবত.নতুন কিছ? চটকদার কথা বলার মোহে তাঁরা যযস্তি- 
বাদকেই অগ্রাহ্য করেছিলেন । পরবতণকালে প্রদোষ তার আত্মজীবনী স্মৃতিকথা-শিজ্প- 
কথায় বলেছেন, নীরদ মজুমদারের নাকি মাথার ঠিক 'ছিল না। পাঁরতোষ সেন স্পজ্ট 
করেই.বলোছিলেন যে, গ্রপে পরে আসা নূতন সদস্যদের সঙ্গে তাঁদের মানসিকতার 
মিল ছিল না এবং তাঁর উন্জিতে এমনও ইঙ্গিত আছে যে, এই সব নতুন সদস্য নেবার 
ব্যাপারে প্রদোষই ছিলেন সবেসব্ণা । কেননা, সর্বসম্মতভাবে নতুন সদস্য নিলে 
গ্রুপের একজন অন্যতম প্রাতষ্ঠাতা-সদস্য এমন মন্তব্য নিশ্চয়ই করতেন না। 
গ্রপ ফরাসি আঙ্গকবাদের অনসরণে ছাব আঁকাকে যেমন আধ্দনকতা ও শিজ্পের 
' মাস্তি মনে করোছিল তেমান কর্মপন্থার 'দ্িক থেকে ফরাসি আদর্শে সাঁলো বা প্রদর্শন 
করাকেই উচিৎ মনে করেছিল । অনবরত ভাঙাগড়ার ভিতর .দিয়েই গ্রুপ প্রায় এক 
দশক চলেছিল । একাদকে আকাডোক আর্ট ও অন্যার্দকে বাংলা ঘরানার (বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহের ঝাম্ডা তুললেও দু'জন প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য রথাীন মৈত্র ও গোপাল ঘোষ 
আকাভেগক রক্ষণশীল শিল্পশিক্ষার কেন্দ্র কলকাতার সরকারি আট' স্কুলে যোগ 
দিলেন ও আযফকাডেমি অফ ফাইন আট্সের পাঁরচালন পারষদে অংশ নিলেন । 
আকাডোম অফ ফাইন আর্টসের তৎকালীন কর্মকর্তাদের মানাসকতা যে আধুনিক 
শিজ্পচর্চার অনদ্কুলে [ছল তা নয় । রথাঁন ও গোপাল আযাকাড়োম অফ ফাইন আর্টসের 
শিজ্প-সম্পাঁক্ত দ:ঘ্টিভাঙ্গ পারবর্তনে যে সহায়তা করেছিলেন, এমনকি তাও 
সাত্য নয়। 
উানশ'শ প'য়তাল্লিশে গণনাট্য সঞ্ঘের উদ্যোগে বোম্বেতে অন্জ্ঠিত ক্যালকাটা 
গ্রপের প্রদর্শনী বোষ্বের আঙ্গকবাদী তরুণ শিষ্পীের একাঁট অনুরূপ গ্রহপ গড়ার 
প্রেরণা জুগিয়েছিল। তাঁরা বোম্বে প্রোগ্রোসভ গ্রুপ গড়োছিলেন * ক্রমে এদেশে অনুরূপ 
আরো গ্রঃপ গড়ে উঠোছল ॥ কলকাতায় ক্যালকাটা গ্রুপ ও বোন্বে প্লোগ্রোসভ গ্রুপের 
যৌথ প্রদর্শনশর লক্ষ্য ছিল সর্বভারতাঁয় একটি মোর্চা তোর করা । কিন্তু শেষপবন্ধ 
তা আর হয়ে ওঠোঁন। 
একদিকে আযাকাডোমিক ধরনধারণ ও অন্যা্কে বাংলা ঘরানার অতীতচা'রিতার 
বিরোধিতা করলেও তাঁরা আকাডোমিক ধরনধারণকে সম্পূর্ণ বিসর্জন 'দতে পারেননি । 
বাংলা ঘরানার মতো তাঁরা ডিভাইন ইমেজেস বা দৈবী মাহাত্বাধ্যোতক প্রাতমাকে 
প্রশ্রয় না দেওয়ার কথা বারবার বললেও তাঁরা বিশ্ুর ডিভাইন ইমেজকে রৃপকার্থে 
ব্যবহার করেছিলেন । র্ুস্‌ ফিশার তিস্পান্বর ঘীপাবলী সংখ্যা মা্গ পান্রকায় তাঁর 
নিবন্ধে মানবতাবাদকেই গ্রুপের উদ্দেশ্য হিসাবে ঘোষণা করোছিলেন । নগ্ধ সর 
নারণর ছবি, ওপানবোশক সরকারের উচ্চপঘন্ছ কর্মচারীর আবক্ষ মৃত" নালনীরজন 
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সরকারের আবঙ্ষ প্রতিকৃতি, সমকামী নারাঁয় ছবি, নগ্ন পৃথুলাদের রলানদশোর ছাঁব, 
মহাজাগতিক বিশ্বের ছবি, স্বপ্নপ্‌রীর ছবি, মদ্যপ তাসখেলহুড়েদের বিনোদনের ছাঁব 
ও ভাস্কর্ষে কোন: মানবতাবাদ প্রাতফলিত হয়েছিল তা অবশ্য বোঝা যায় না। 

কম্যানিস্ট পাটির পন্রপাত্ুকা, পাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সংস্থা ও ব্যন্তিবগ এই 
গ্রুপকে প্রগাঁতশীল আখ্যা দিয়ে মাকসবাদের দ্বম্থমূলক তত্তরকেই উপেক্ষা করেছিলেন । 
“ফরাসি দেশের নতুন নতুন পরাক্ষানিরণক্ষার” আদর্শে আঁ্গিকবাদাী চর্চায় ও মানষের 
আঁজত পরম্পরা বজজনে কেন তাঁরা প্রগতি খংজে পেয়েছিলেন, এই প্রশ্ন তোলার সঙ্গত 
কারণ রয়েছে। 

গণনাট্য সঞ্ঘ কেবল নাট্য আন্দোলনই নয়, ব্যাপক সাংস্কৃতিক দায়িত্ব নিয়ে 
আবির্ভূত হয়েছিল। প“র়তাল্লিশে এই গ্রহ্পের প্রদর্শনী বোদ্বেতে নিয়ে গিয়ে ও পিপলস 
ওয়র-এ এই গ্রুপকে প্রগাতিশীল আথা দিয়ে সম্ভবত গণনাটা সঞ্ঘ এই গ্রুপের মধ্ো 
সঙ্ঘের কম“পচ্ছার প্রসারণ দেখতে চেয়োছিল ॥ লক্ষণীয় যে, পাঁটর কমশ-শিজ্পাদের 
এই গ্রুপ আহবান জানায়নি, এমনাঁক তৎকালীন যে সব শিজ্পী সমাজ-সচেতন দৃষ্টি- 
ভাঙ্গর পাঁরচয় দিচ্ছিলেন, তাঁদেরও গ্রুপে সম্মিলিত করার চেষ্টা করেনি । পরবতণঁ 
কালে তেরো'শ একাশি সালে শিজ্প-সাহত্য পান্রকায় গণনাট্য সঙ্ঘের অন্যতম সংগঠক 
সৃধশী প্রধান স্বীকার করেছিলেন যে, এই গ্রুপের অধিকাংশ সদস্য বিমত চিন্তা- 
ভাবনাকেই প্রকাশ করেছিলেন । শীব্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের বিরোধী, পৃথিবীর 
চিন্তাজগতে তার প্রাতক্লিয়া এবং ধনতাল্ল্িক ব্যবস্থায় তার সুযোগ গ্রহণ এবং এদেশে 
তার প্রতিফলন এই পাঁরবর্তনের কারণ | অবশ্য সুধা প্রধান দ্রীর্ঘকাল বাদে এই গ্রুপের 
সদস্যদের চিন্তাভাবনায় ধনতান্মিক বিধিবাবস্থার সুযোগ গ্রহণের ব্যাপার দেখজজও এই 
কায়োম স্বার্থের রূপ এই গ্রুপ গঠনের গোড়াতেই তথাকাঁথত প্রগাঁতশীলতার 
চিরণলেপ ভেদ কার যোরয়ে পড়েছিল । তা দেখতে না পারা আদৌ দরদর্শিতার 
পারচায়ক ছিল না। 

কর্মপন্ছার 1দক থেকেও এই গ্রুপ কায়োম ব্যবস্থাকেই অনুসরণ করেছিল । কায়েমি . 
ব্যবস্থায় শিজ্পীরা গ্যালারির জন্য শিজ্পরচনা করেন, প্রথশকক্ষে বাছাই করা লোকদের 
আমন্গণ জানানো হয় এবং একদল পেশাদার সমালোচক লেখালাথর ভিতর দিয়ে 
শিঞ্পীধের বিক্রয়যোগাতা তোর করেন ॥ এই তথাকথিত প্রগাতশীল শিল্পীরা সাধারণ 
মানৃষের কাছে.শিজ্প পেশছে দেওয়ার কিংবা জনমানসে শিজ্পচেতনা বিস্তারের কোন 
চেষ্টা না করে ধনতান্মিক সমাজব্যবস্থার সাঁলো-র আঘর্শকেই বে গ্রহপাঁয় মনে, 
করোছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। 

এই গ্রুপে শিজ্পীরা কোনো আঘর্শগত [ভীন্তিতে সমবেত হননি । তাঁদের 
তাৎকালিক মতামতে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠোঁছল যে তাঁরা পাশ্চাম আঙ্গিকবাদা 
শিঞ্গচর্চার একটি মণ্জ গড়তেই একনিত হয়েছিলেন । পরপর প্রদর্শনশতে একই শিল্প 
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যে-ভাবে বিচিত্র, পরস্পরবিরোধা রশীতিতে রচিত শিল্পকম“ উপচ্ছিত করতেন, তার মধো 
তাঁদের বিভ্রান্তি ও অপাঁরপন্ধতাই "ফুটে উঠত ॥ আদর্শগত মজবুত ভিত না থাকায় 
প্রথম প্রদর্শনীর পর থেকে গ্রুপে যে ভাঙন ধরে সেই ভাঙন বারবার এই গ্রুপের 
দুবলতাকেই স্পন্ট করে তুলছিল । পরবতর্বকালে তাঁর আত্মজীবনাতে প্রদোষ দাশগুপ্ত 
গ্রুপের গঠনে আদর্শবাদ খাড়া করবার চেষ্টা করলেও পাঁরতোষ সেন বলেছিলেন যে, 
তাঁদের কোন বন্তববাদী লক্ষ্য ছিল না; নীরদ মজুমদার বলেছিলেন যে, কোন 
বাহ্যিক কার্যকারণ বা বাস্তবের প্রাতফলন এই গ্রুপের গঠনে কাকির ছিল না এবং 
তাঁদের লক্ষাই ছিল 'আধুনিক' পাশ্চাত্য আঙ্কের অনুসরণে শিজ্পচ্ঠা করা । 

সুভো ঠাকুর গ্রুপ থেকে বোরয়ে আর ছাব আঁকেনান । রথাঁন মৈত্র গ্রুপ থেকে 
বেরিয়ে আসার পর খুব কমই ছবি এ'কেছেন ও তাঁর শেষাকের ছবিতে ছিল পরাবাস্তব- 
'বাদের দিকে ঝোঁক । গোপাল ঘোষের অব্যাহত তুলিতে এদেশের 'নিসর্গ তার সমস্ত 
সৌন্দর্য নিয়ে প্রীতিভাত হয়োছল এবং শৈলীর দিক থেকে তাঁর ছবি এদেশের 
পরম্পরাকেই সমৃদ্ধ করোছিল | নীরদ মজুমদার শেষপর্যন্ত ফরাসি ঢঙে ভারতাঁয় 
ল্লোেন্ প্বীবর্ণনাকেই পারাৎসার মনে করেছিলেন | বিদেশীদের কাছে এদেশী 
তথাকথিত তন্দ আর্টের রমরমার বাজারে তাঁর ছবি চটকদ্াঁরত্বে কারো কারো কাছে 
গ্রহণাীয় মনে হয়োছিল । প্রদোষ দাশগুপ্ত একদিকে যেমন নাঁলনীরঞ্জন সরকার আর 
সুভাষচন্দ্র বসৃর মাঁতিতে খদ্দেরের রুচি মিটিয়েছেন, তেমনি আধুনিকতা থেকে যে 
তিনি দূরে নন তা বোঝাতে মা্কন শিল্পী হিবলহেম ডিকুনিং-এর নকলে হাতের চাপে 
তাৎক্ষাণণক মতি গড়েছেন ॥ কমলা দাশগৃগ্ত আর মাত গড়েছেন কি না জানা নেই। 
হেমন্ত মিশ্রের ছবিতেও পরাবান্তববাদী রোম্যান্টিসিজম প্রাধান্য পেয়েছিল । অবনা 
সেনের শেষাঁদকের ছাবতে লোকশিল্পের প্রভাব নতুন রূপ পেতে চলেছিল । কিন্তু তাঁর 
মৃত্যুতে তাঁর সেই পরাঁক্ষা অসম্পর্ণথেকে যয়ে । গোবর্ধন আম নিরন্তর রূপ ও রীতির 
অনসন্ধানে এখনো তৎপর | পাঁরতোষ সেন সমাজ-রাজনীতি-ব.স্তর ভাবনাকে শিল্পে 
রূপ দিতে বত'মানেও সমান আগ্রহাঁ। প্রাণকৃ্ পাল লোকশিজ্পের রূপ থেকে প্রেরণা 
নিয়ে যেভাবে রূপ সব্ধানে অগ্রসর হয়েছিলেন তা সার্থকতারণচূড়ান্ত বিন্দুতে পেশছেও 
থেমে যায় । তাঁর মতো একজন 'চিত্কর যিনি লোকশিক্প, লোকায়ত জীবন, এদেশণ 
মানসিকতা, দেশজ রঙ ইত্যাদির মর্মে পেশছেছিলেন, তাঁর তুলি কেন অকস্মাৎ থেমে 
গিয়োছিল তার কারণ জানা নেই । গ্রুপের সবচেয়ে সম্ভাবনামর এই চিন্রকর এদেশকে 
অনেকাকছুই দিতে পারতেন । রথণন মন্ত্র কেন ছাব আঁকা ছেড়ে কলকাতার পুরনো 
'ঘরবাড়ুর নিষ্প্রাণ রেখাচিত্র আঁকাকে 'সাদ্ধিজ্জান করলেন, তার কারণ জানা যায় না। 
আইনব্যবসায়ণ সূনীলমাধব সেন কোনদিনই ছাঁবতে তাঁর ব্যান্তিত্ব প্রাতষ্ঠা করতে 
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ব্যাপারণ ছিলেন না, যাঁঘও অনেকেই আবার বাণিজাব্যাপারে ঘক্ষ ছিলেন । শিজ্পের 
জগতে একট সুবিধাজনক জায়গা খবজে নেওয়ার জন্যই গ্রুপ তোর হয়োছল এবং পরে 
এর গায়ে প্রগাতিশীলতার ছাপ লাগিয়ে বাজারচল-তি করার চেষ্টা হয়েছিল। 

চাল্পশের খাঁতয়ান এবং প্রাপ্তির কথা জানা এ কারণে প্রয়োজন যে মানবজাতির 
পাঁরপূর্ণ বিকাশে শিঞ্পকলা 'বিশেষ ভূমিকা পালন করে । গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক 
অবন্থাগ্দ্লি কোন না কোনভাবে মানুষের ক্রিয়াকলাপকে প্রঙাবিত করেঃ তার 
ক্রিয়াকলাপে প্রতিফলন ফেলে এবং সেই প্রভাব ও প্রতিফলনের ভিতর দিয়ে বোঝা যায় 
যে শিজ্পী কতখানি কালসচেতনতার পারচন়্ দিচ্ছেন । বাস্তব থেকে সন্তা বিচ্ছিন্ন 
নয় এবং মানষের ক্রিয়াকলাপও পাঁরিপাম্বিকতার প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। শিল্প 
সমাজ থেকে উঠে আসা সমক্নেরই প্রাতচ্ছবি । চাল্পশের বিশেষ অবস্থা এ দেশের শিল্পে 
কাঁপ্রভাব ফেলেছিল, শিজ্পীরা কীভাবে সেই বিশেষ পরিস্থিতিতে নাড়া দিয়েছিলেন, 
তার হিসাব নিশ্চয়ই নেওয়া দরকার | এবং এই খাঁতয়্ানে এযাবং কেবল উঠতি শিজ্পী- 
দের সদর্থক ভূমিকার কথাই বলা হয়েছে । : 

চাল্পশে অবশ্যই নতুন প্রজন্মের অনেক শিজ্পী একসঙ্গে দেখা দিয়েছিলেন, এ 
কথা যেমন ঠিক, সেই সঙ্গে এ কথাও ঠিক যে প্রাতিষ্ঠিত প্রধান শিজ্পীদের অনেকেই 
এই সময় নতুন দস্টিতে পৃথিবীর 'দিকে তাকাতে চেষ্টা করোছিলেন । দীর্ঘকালের 
লালিত সংস্কার হয়তো তাঁরা সবণাংশে ত্যাগ করে নিজেদের নতুনভাবে গড়ে নিতে 
পারেনান এবং তা সম্ভবও ছিল না, িস্তু তাঁরা যেভাবে আবার পাাঁথবীকে নূতন 
করে দেখার প্রয়াস করোছিলেন। তা মোক ছল না। অবনান্দ্রনাথের এ সময়ের 
অন্নদদামঙ্গল ও কৃষণমঙ্গলের ছবির র:পকার্থ এবং তাঁর কুটুম-কাটামে সেঁই পারবাতিত 
পাঁরাস্থাতর প্রাতফলন পড়োছল 4 তাঁর এই শেষ সূষ্টগ্লিকে সময়ের সঙ্গে যুন্ত করে 
নতুনভাবে চিনে নেবার প্রয়োজ” রয়েছে । নন্দলালের রূপকধমণ ভিক্ষুক শিব ও 
অন্নপ্ণার ছাবতে সুফলা বাংলায় খাদ্যের অভাবের মতো অকজ্পনীয় বাস্তবাঁট উহ্য 
থাকেনি । এছাড়া উানশ'শ সাইন্লিশে হরিপুরা কংগ্রেসের জন্য ছাব আঁকার পর থেকে 
তাঁর ছবিতে জনজাবনের প্রাত নিবিড় আগ্রহ নানাভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল । দেবী প্রসাদ 
রায়চৌধুরশির “যখন রাত জাগে ও অন্যান্য,দুভি“ক্ষের ছবিতে বাংলায় মন্বষ্তরে বগ্চনার 
মমণান্তিকতা ও অসহায়ভাবে পারস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণের ব্যাপার প্রকাশ পেনে- 
ছিল। অতুল বস আভজাত মান_ষের প্রাতিকাতি আঁকিয়ে হিসাবে বিখ্যাত হলেও 
মন্বন্তর তাঁকেও গ্রভশরভাবে বিচাঁলত করেছিল । প্রত্যক্ষ আঁভজ্ঞতার ছবি যেমন তন 
এ'কেছিল্ন,তেমনি একেছিলেন কজিক অবতারের ছবি, গ্রামের গভীর বাঁশঝাড়ের মধ্যের 
মাটিতে চারপাশের বাতুক্ষ্িবগ্জনা ও হাহাকারের মধো ভূমিষ্ঠ হচ্ছে নতুন প্রজন্মের 
মানবক । এই ভাবেই বদলে যাচ্ছিলেন রামাঁক্কর, সুধীর খান্তগীর, জয়নুল আবোদিন, 
গোপাল ঘোষ ও আরো অনেকে, ধারা তখন সবে তারণোর সীমা ছাড়াজ্ছেন। সময়কে 
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আত্মস্থ করার লক্ষণগলি তাঁদের শিজ্পকমে” সদথ“কভাবেই প্রকাশ পাচ্ছিল এবং তা 
প্রত্যক্ষণসঙ্জাত প্রাতক্রিপ্না থেকেই ঘটাছিল, কোন বাহ্যক আম্দোলনের দ্বারা কিংবা 
আঙ্গকের চটকদ্দারর মোহে ঘটোন। এর দরুণ তাঁরা কোন প্রচারেরও অপেক্ষা 
করেনান ৷ তাঁদের এই বান্তবানষ্ঠা গভশর এতহাঁসক তাৎপয বহন করে। 

একই সঙ্গে রাজনীতি সচেতন আরেক দল নতুন শিজ্পীর আবির্ভাবও এই সময়ের 
অত্যন্ত স্মরণণয় ঘটনা । মাঁণ রায়, চিত্তপ্রসাদদ ভট্রাচার্য, সোমনাথ হোড়, দেবব্রত 
মুখোপাধ্যায়, সূর্য রায়, কামরুল হাসান, সাঁফউান্দন আহমেদ প্রমুখের ছবিতে সময্নের 
হারস্পল্দন যেভাবে ধরা পড়োছল তা ছিল তাঁদের বাম্তবনিষ্ঠারই পারচায়ক । তাঁদের 
শিজপকর্মে শিল্প ও জীবনের 'নাবড় সম্পকের দিকটি স্পন্ট হয়ে উঠোছল। শৈলীর 
দিক থেকে এক অখন্ড বাঁলষ্ঠতা তাঁরা দোখয়েছিলেন। ভারতীয় পরম্পরার রেখা - 
নির্ভরতাকে তাঁরা এঁকান্তিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং মাধ্যম ব্যবহারের বৈচিত্র 
তাঁরা আমাদের শিজ্পকে সমহদ্ধ করেছিলেন । চল্লিশের এই পরম প্রাস্তি আমরা গভার 
শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার কার ॥ রাজনগাতর বাইরে থেকেও প্রগাঁতশীল সাংস্কীতক প্রচেষ্টার 
সঙ্গে যুস্ত ছিওলণ *থটন মৈত্র, নখর মজহমদার ও গোবর্ধন আশ। তাঁদের তৎকালীন 
ছবিতে সামাজিক বাস্তবতার ছাপ দেখা গিয়েছিল । যদিও নীরঘ মজুমদার ক্যালকাটা 
গ্রুপে যোগদানের পর আ্গিকবাদী শিজ্পচচঠার দিকে ঝংকেছিলেন, কিন্তু তার আগে 
[তান দ্াীভক্ষ, বণনা ইত্যাদির যে আঁভব্যান্ত ছবিতে প্রকাশ করোছলেন তার মূল্য 
ছিল অপাঁরসীম । এ'দের সকলের কাজে শিজ্পের নতুন চেহারার সঙ্গে যেমন আমাদের 
পরিচয় ঘটেছিল, তেমনি আমরা নতুন করে বুঝে নিতে পেরোছলাম শিল্পের উদ্দেশ্য 
কণ, সমাজে শিল্পের ভূমিকা কাঁ এবং এীতহাসিক যুগে শিল্পে কী কী লক্ষণ প্রকাশ 
পায় । চিত্প্রসাদ, সোমনাথ, দেবব্রত, সূর্য তাঁদের সেই নিষ্ঠা থেকে পরেও বিচ্াত 
হনান। বিচ্যুত হননি রামাকগকর, গোবর্ধন, সুধাঁর ও আরো অনেকে 

কস্তু সর্বাধক প্রচারিত ক্যালকাট। গ্রুপের উদ্দেশ্য ও পাঁরণাম আমাদের শিজ্পকে 
কোন দিশা দিতে পেরেছিল কিনা সে সম্বন্ধে প্রথ্ন থেকে যায়। স্পন্ট উদ্দেশ্যের 
অভাব, আরোপিত প্রগাঁতশীঁলতা, আঁঙ্গকবাদকে প্রর্গাতি মনে করা এবং পরস্পরবিরোধা 
মন্তব্য থেকে এই গ্রুপের যে ছবি উঠে আসে, তা আদৌ আশাব্যঞ্জক নয়। ইদানণং 
মিথ বা আতিকথা 'দিয়ে এই গ্রুপকে গৌরবান্বিত করার প্রচেম্টাও আমাদের কাছে 
বিভ্রান্তিকর বলেই মনে হয় । 

: প্রত্যিকাট কালেই সময়কে ঠিকমতো বুঝে নেবার দ্বন্ব থেকেই যায় ॥ চাল্লিশেও সেই 
দ্বন্ব ছিল । বাস্তবনিষ্ঠা শিজ্পে যাঁদ প্রকাশ পায় তবে তা আপনিই নজরে পড়ে । ঢাক 
পাটয়ে প্রচার করে শিল্পে অবতাণ“ হলে বুঝতে হু; যে তার পিছনে চউকদারর মোহ 
অনেকথানি কাজ করছে । এই চটকদারর মোহই আধ্যানক 'শিজ্পকে 'দিশাহীন করে 
তুলেছে । রামবিজ্কর, চিত্তপ্রসাদ প্রমুখের কথায় ও কাজে বৈপরণতা ছিল না। মুখে. 
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শোভন লোম 


শঁকছুপ্র্গাতর কথা আওড়ে প্ঠাজপাঁতির ও গপনিবোশিক সরকারের প্রাতানাধর মত 
গড়ে প্রদর্শনীতে দেখানো হলে কথা ও কাজের মধ্যে বৈপরণত্য চাপা পড়ে না॥ তখনই 
প্রয়োজন হয় মোঁক আদর্শবাদ জাহির করার । উদ্দেশ্য, কর্মপন্থা ও পাঁরণামের শ্তর- 
গুলি থেকেই সতাকে চিনে নেওয়া যায় । ইতিহাসের দূরত্বে তা আরো স্পন্ট বোঝা 
যার । সেই স্পন্টতা থেকেই আমরা বুঝতে পার চল্লিশের শিজ্পচচঠায় যেমন সদর্থক 
দিক ছিল, তেমান বিদ্রান্তিও 'ছিল। এই বিভ্রান্তির পাশে সদথ“ক দ্িকগ্বীলই শেব- 
'পর্যন্ত অন্ধকারের পাশে আলোর উজ্জবলতার মতো প্রতিভাত হয়ে ওঠে |] 


'মাঝে মাঝে বাহিরের অন্তহীন প্রনারের থেকে 
মানুষের চোখে-পড়া না-পড়া সে কোন স্বভাবের 
.স্‌র এসে মানবের প্রাণে 
কোন এক মানে পেতে চায় : 
যে-পাঁথবী শুভ হতে গিয়ে হেরে গেছে সেই ব্যর্থতার মানে । 
চাঁরাদকে কলকাতা টোঁকিয়ো দিল্লী মস্কৌ অতলাক্তিকের কলরব, 
সরবরাহের ভোর, 
অনপম ভোরাইয়ের গান ; 
অগ্ণন মানুষের সময় ও রন্তের যোগান 
ভাঙে গড়ে ঘর বাঁড় মরুভূমি চাঁদ 
রন্ত হাড় বসার বন্দর জৌঁট ডক ; 
প্রীতি নেই, পেতে গেলে হদয়ের শান্ত স্বর্গের 
প্রথম দূয্নারে এসে মৃখারত করে তোলে মোহিনী নরক । 
আমাদের এ-পাঁথবা বতদ্‌র উন্নত হয়েছে 
তত্র মানুষের বিবেক সফল । 
সে-চেতনা পিরামিডে পৌঁপরাসে প্রিন্টিং-প্রেসে ব্যাপ্ত হয়ে 
তবুও অধিক আধ্যনিকতর চাঁরন্রের বল। 
জীবনানন্দ দাশ, বেলা অবেলা কালবেলা। 
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নির্বাচিত রসগ্রাহকের নিষ্ক্রিয় অবলোকনের যাবতীয় সীমাশুদ্ধি ভেঙে 

সর্বাধিক মানুষের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতায় কার্যকরী অংশগ্রহণের সজীব তাগপর্ষে | 
ছবি আজ মুখ্যত গণমানসিক, ছাপাছবির প্রসারপ্রযুক্তির যোগ্যতর ব্যবহার থেকে  ; 
বিস্তৃত দেওয়ালছবিতে ব্যবহারিক ভাষাশৈলীর মনোযোগী চর্চা ও প্রয়োগে, 
জাগতিক সমূহ বস্তু-উপাদানের রূপান্তরিত দৃশ্যানুষ্ঠান থেকে যৌথ চেতনাক্রিয়ার রা 
নত সামাজিক ভূমির পুনরবষারে ছবি আজ উদ্েশাত রাজনৈতিক । 
লিখেছেন শার্ল বোদল্যার, ক্যোথে কোলভিৎস, গেয়র্গ গ্রোস, পিটার সেল্জ, 
পল হোগার্থ, ভুাদিমির মায়াকোভস্কি, দাভিদ আলফ্যেরো সিক্যেরাস, 

ডেভিড. ক্যুনজ্লে, ডেভিড শাপিরো, লু স্যুন, এড্রিয়েন হেনরি, মাও ৎসে-তুঙ, 
শোভন সোম ও আরো অনেকে । 





